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মহাঁমহোপাধায় ডন ভ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ ভি লিট, সী আই ঈ 
নর্তন-নিণয়ম্‌ 
অন্ভুত তাঅশাসন 


সম্পাদকীয় নিবেদন 


বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ২৯এ আষাঢ় 
তারিখের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়,-_ 
“বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ( মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্ীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাল্ত্রী ) মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে পরিষৎ হইতে 'বর্ধাপন-গ্রন্থঃ 
প্রকাশ করা সমন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে পক্র লিখিয়াছেন, 
তাহ! পঠিত হইল, এবং তীহার পত্রোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল । আরও স্থির হইল যে, এই 
বিষয়ে যথাকর্তব্য স্থির করিবার জন্ক নিম্নলিখিত সদশ্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি 
গঠিত হউক,__ 
ডক্টর শ্রীযুক্ত হ্ুনীতিকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্্রনাথ ঘোষ 
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাঁথ বস্তু 
শ্াযুক্ত 'অমলচন্ত্র চোম 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
ডক্টর জীযুক্ত নরেন্্রনাথ লাহা ( আহবানকারী )1” 
১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১ল! ভার তারিখের কাধ্যনির্বাহক-সমিতিতে শ্রযুক্ত বিজয়গোপাল 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বোক্ত শীখা-সমিতির অন্ততম সত্য নির্বাচিত হন। 
এই প্রস্তাব অনুসারে আমাদিগের প্রতি সংবর্ধন-লেখমাঁল! সংগ্রহ করিয়া সম্পাদন ও 
প্রকাশের ভার অপিত হয়। 
আমরা বাঙ্গালাদেশের বিরাঁশী জন কৃতী ও মনীষী ব্যক্তির নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করিয়। 
পত্র পাঠাই । ধাহাদের নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা কর! হয়, তাহাদের সুবিধা ও অবকাশের উপর 
নির্ভর করিতে বাধ্য থাঁকায় প্রকাঁশোপযোগী প্রবন্ধগুলি পাইতে আমাদের কিছু বিলম্দ হুইয়! 
যায়। প্রবন্ধগুলির মুদ্রণকাধ্য ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে আরস্ত হয়। এতাবৎ মোট 
৪১টি প্রবন্ধ আমরা পাইয়াছি। এই বৎসরের আষাঢ় মাস পধ্যস্ত ১৪টি প্রবন্ধ ( সর্বসমেত ৩৪ 
ফর্ধ্া অর্থাৎ ২৭২ পৃষ্ঠ! ) ছাপা হইবার পরে হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-সমিতি কর্তৃক স্থিরীকৃত হয় যে, 


1%০ 


সংবর্দন-লেখমাঁলা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হউক, এবং প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, তথা দ্বিতীয় 
থণ্ডে প্রকাশিতব্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তাঁবৎ এবন্কগুলি বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পর্িদের পক্ষ হইতে 
বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধার নিদর্শনন্বরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে উৎস্ষ্ট হউক, ও তদনস্তর প্রথম 
থণ্ড সাঁধারণ্যে বিক্রয়ের জন্ত উপস্থাপিত হউক | এদিকে দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণও চলিতে থাকুক 
এবং যথাসম্ভব শীন্্ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাঁশিত হউক । উভয় খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থে মুদ্রণাঁদির 
বায় চকাইয়! দিয়! যদি উদ্ধত্ত কিছু থাকে, তাহা পরিষদের নিকট সমর্পিত হইবে। 

লেখমাঁলা প্রকাঁশের জন্ত সমিতি এতাবৎ যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়ের নিকট হইতে অর্থ 
সাহা্য পাঁইয়াছেন, ইহাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ 1/০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল । তাহাদের 
নিকট রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

এই ব্যবস্থাচুসারে হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালার গুথম খণ্ড প্রকাঁশিত হইল। দ্বিতীয় 
থণ্ড যথাসম্ভব শীন্্ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি । দ্বিতীয় খণ্ডে।৩০ ও ॥* পৃষ্ঠায় 
নির্দিষ্ট ও বর্ণিত লেখকগণের প্রবন্ধ থাঁকিবে, এবং তত্তিন্ন পুজনীয় শাস্ত্রী হহাঁশয়ের লিখিত বা 
সম্পাদিত তাঁবৎ গ্রন্থ ও প্রবন্ধনিচয়ের তাঁলিকাঁর সহিত তাঁহীর জীবনী ও সাহিত্য-সেবা-বিষয়ক 
প্রবন্ধও থাঁকিবে। 

জ্ঞানে ও বিদ্যায় বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থানীয় বছ পণ্ডিত_-সাঁহিতাক, এঁতিহাসিক ও 
প্রত্বতাত্বিক মনীষিগ্ণ--হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমালায প্রবন্ধ দান দ্বারা সহযোগিত1 করিয়!ছেন। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতির ম্মীবক হিসাবে এরূপ লেখ-সপ্গ্রহ্ক যথ।সম্তব সম্পূর্ণ করিতে সহমত! 
করিবার জন্য হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-সমিতির সভ্যগণ ইহাদের নিকট বিশেষরূপে খণী। আশা 
করি, বঙ্গীয় স্বীমগ্ডলীর নিকটে এই হরপ্রসাঁদ-সংবর্দন-লেখমালার যথোচিত সমাদর হইবে। 


শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহ। 
ফলিকাতা 


৬ই ভান, ১৩৩৮ 


বঙ্গীয়-সহিত্য-্পরিধদ মন্দির | 


শ্রীন্বনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায়। 
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ন্কিতীস্ম খণ্ডে প্রকাশ্শিভব্য প্রন্হহ্ধীন্খলী 


নবাবিষ্কত সচিত্র বঙ্গীয় তাঁলপত্র-লিখিত বৌদ্ধপুথির বিবরণ - শ্রীমুক্ত অজিত ঘোষ, 
এম ঞ বি এল 

তিব্বতী ভাষায় কয়েকটি বেদ্ধগাঁন _ শ্রীযু অনাথনাথ বনু, বি এ 

প্রাচিন ভারতের রত্ব-সম্পদ- ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল, এম এ, পি-এইচ ডি 

প্রাচীন হিন্দু ক্যোতিষ- শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব 

বোদ্ধন্তায়_ শ্রীযুক্ত ছূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম এ 

বাঙ্গালাদেশে বেদচর্চ1 - শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্রাচাঁধ্য কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্ঘ, এম এ 

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্-সন্বন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা-_ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহা, 
এম এ, ৰি এল, পি-এইচ ডি 
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নত্বন-নির্ণয়ম্‌ ৯ 


শীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত পুথির বিবরণে (-086৪10£%€এ ) উল্লিখিত হয়েছে ।* 
পুথিটার বিষয়্-_নৃত্যকলা, নাম-_ননর্তন-নির্ণর়ম্ঠ। পুথির আরস্ত এইরূপ-_ 
“ঈশং যতিলয়োপেতং বর্ণভেদৈরুপাশ্রিতম্‌। 
রাসব্রীড়াময়ং নত! বক্ষ্যে নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ॥%? 
পুথিটী ৪ প্রকরণে সমাপ্ত । চতুর্থ প্রকরণের শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে,__ 
“লক্ষ্য-লক্ষণসন্দিপ্ধপরং পরার্ধসঙ্গতম্‌ । 
তন্নর্তনং বিঠ্ঠলেন নিঃসন্দিপ্ধমকারি হি ॥ 
অকবর-নৃপ-রুচ্যর্থং ভূলোকে সরলসঙ্গীতম্‌ । 
রুতমিদং বহুতরভেদং সুহৃদাঁং হুদয়ে সুখং ভূয়া ॥ 
শ্রীমৎপুণগ্ডরীকবিঠ ঠলেন রচিতং লোকোতরং সুন্দরম্‌ । 
ৃষ্টা নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ভূবি কলৌ তত্রতপ্রয়োগাঁধিকাঁন্‌। 
শ্রীমংতালমৃদঙ্গগাঁনচতুরক্রীবংশৃত্যা গ্রনিম্‌ (1) 
সর্কেষামপি দর্শযন্ত গুরবে! তৃত্বা! সদাপপ্ডিতাঃ ॥ 
ইতি শ্রীকর্ণটা * * * তীয়-পুগুরীক-বিঠঠল-বিরচিতে নর্তন-নির্ণয়ে নর্তক-প্রকরণম্‌ 
চতুর্থং সমাপ্তম্‌ ॥” 
উদ্ধৃত গ্নোকে প্রকাঁশ, কর্ণাটদেশের পুণুরীক বিঠঠল*১ আকবর বাদশীহের প্রসাঁদলাভের 
আশায় গ্রন্থটা রচনা করেছিলেন । অস্তবতঃ বাদশাহ প্রসন্ন হঃয়ে গ্রন্থকারকে পারিতোষিক দিয়ে- 
ছিলেন। গ্রন্থকার যে একাধিক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন তার পরিচয় অন্থান্ত গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। তাঁর ষড়-রাগ-চন্দ্রোদয়'* বৃরহান খা (খ্রীঃ অঃ ১৫০৯--১৫৫৩)* সুলতানের আশ্রয়ে 
রচিত। তাঁর আর ছুশ্টী সঙ্গীতগ্রন্থ “বাঁগ-মালা' ও প্রাঁগ-মঞ্জরী”* রাজা মানসিংহ ও 
মাধবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থকার আকবর শাহের আশ্রয় লাভ 
করেছিলেন। মুঘল-বাঁদশাহ ও অন্যান্থ মুসলমান সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে নৃত্যকলার 
বহুল আলোচনা ও বিকাশ হয়েছিল । মুহম্মদ তুঘলকের সময়ের একটা প্রাচীন চিত্রে? মুদ্গ 
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১ বছর দশেক পূর্বে আমি পুথিটি একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম । তখন যে নোট-গুলি করেছিলাম, 
তাঁই অবলম্বন ক'রে এই প্রবন্ধ রচিত হ'ল। 
২ সম্ভবতঃ বৈবধর্দীবলদ্বী, এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । 


৩ বালচন্ত্র সীতারাম স্থুকখন্কর কর্তক গুকাশিত, নির্ণষসাগর প্রেসে মুজ্রিত। বোন্বাই, ১৯১২ সংবৎ। 
৪ সন্ভবতঃ ইনি আহমদ নগয়ের নিজামশাহী সুলতান বুরহান নিজাম শাহ (প্রথম)। 
« নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৪ সংবতে মুদ্রিত । 

২ 


রী হর প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


বান্তা্দির সহিত ভারতীর নর্তকীর পরিচয় পাওয়া যায়। স্কশিক্ষিত নর্তকীবৃনদ মুঘল-অস্তঃপুরের 
একটা প্রধান বিলানৌপকরণ ছিল। মেঙ্ছচীর গ্রন্থে ওরংজীবের অস্তঃপুরের নর্ভকী-বৃন্দের 
নামের সুদীর্ঘ তালিকা! আছে। মুঘল-যুগের একাধিক চিত্রে, নর্তকীদ্দের নান! পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই শ্রেণীর মুঘল চিত্রের একথানি প্রতিলিপি সন্ুখের পৃষ্ঠে ছাপা হ'ল। সম্ভবতঃ 
আকবর বাদশাহ তার সময়ে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির 
আলোচনা ক'রে, মূলতঃ সেই আদর্শের উপর নৃতন পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। 
ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলাঁর প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণার্দি, পুণগ্তরীক বিঠঠল তার 
এই সঙ্কলন-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন ; এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থটী আকবর শাহের প্ররোচনায় ও 
সহায়তায় প্রণীত হয়েছিল। মুঘল-বাদশাহগণের উদার রীতি এই ছিল যে, শিল্পকলার 
প্রচলিত দেশী রীতি ও পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে, দেশকাল পাত্রের উপযোগী ক'রে, 
নৃতন আকারে, নূতন পথে পরিচালিত করা। চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যেঃ সঙ্গীতে ও দৃত্যকলায়, 
এই একই রীতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। চিত্র-শিল্পে ও সঙ্গীতে যেমন পারসীক রীতি- 
পদ্ধতির ছাপ পাওয়া যায়, নৃত্যকলায়ও সম্ভবতঃ পাঁরসীক রীতির গ্রভাঁব হয়েছিল । এই নূতন 
রীতির ভাব ও প্রভাব, ভারতের নৃত্যশিল্পীরা বর্ন না ক'রে, দেশী আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে, নূতন রীতি পরিপাক ক'রে, ভারতীয় নৃত্যকলার অঙ্গীভৃত ক'রে নিয়েছিলেন। 
'নর্ভন-নির্ণয়ে তাঁর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গজল” (গজর) সঙ্গীত ভারতে মুসলমান- 
যুগের নূতন আমদানী । এই গজল" সঙ্গীতের উপযোগী এক রীতির নৃত্য যবন+দের অতি- 
প্রিয় ছিল। তার নাম ছিল 'জনডী,। গ্রন্থকার এই নৃতোর লক্ষণ ও সংজ্ঞা গ্রন্থমধ্যে 
সন্নিবি্ট করেছেন, এবং গজর' নামে একটী অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে, 
পারসীক সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ভারতীয় প্রচলিত রীতিকে নৃতন উপাদানে ভূষিত করেছে । 

“যাবনীভাষয়া যুক্তং যন্ত্র গীতং ধৃতাঁচলম্‌ । 

কল্লাদি-গজরাহ্যক্তম্‌ ত্বাহংগেন (1) বিভূষিতম্‌ ॥ 

বিদধ্যাৎ নর্তনং নানালয়ন্রয়বিচিত্রিতম্‌। 

কোমলানগৈর্যদা নৃত্যম্‌ ভ্রমধ্যাদি (৫) বিরাজিতম্‌ ॥ 

সশবা! চ ক্রিয়া যন্ত্র প্রবসম্পাঁদি (1) ভেদতঃ | 

যত্র চেষ্টাবিরহিতং নৃত্যম্‌ জন্বভী মতম্‌ ॥ 

পারসীকৈঃ পশ্ডিতৈন্ডুদ্‌গ্রাহাদিস্বরতাবয়া । 

যদ্গীতং জন্কভীসংজং যবনানাঁমতিপ্রিয়ম্‌ ॥” 


মর্তনশ্নিখর্রম্‌ ১১ 


আঁহুনিক কালের বাইজীদের এক স্থানে স্থিত গতিহীন হত্তচালনা, বোধ হয়, এই “চেষ্টা 
বিরহিত” “জকডী+-নৃত্যের অনুসরণ । বাইজীদের নানা দুত্রা” অবলম্বনে বিচিত্র হুত্ত ও 
অন্গুলীচালন! পাঁরসীক রীতির অনুসরণ নহে, পরস্ত ভারতীয় নৃত্যশান্ত্রের বিশিষ্ট হস্ত- 
লক্ষণার্দি'র অনুসরণে কল্পিত, তাহা এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয়। আধুনিক নর্তকীদের “ভাও 
বাত্বানা+ প্রাচীন নৃত্যশান্ত্রে উল্লিখিত “হস্তকৈ: অর্থদরশনম্‌”। ভারতীয় নৃত্যকলার প্রধান 
বিশেষত্ব এই যে, বিবিধ ও বিচিত্র হত্তচালন! বা! “ুদ্রা”্র সাহায্যে অভিনয় শিল্পের একটা 
সম্পূর্ণ 'আঙ্গিক' অভিধান স্য্ি। এই “আঙ্গিক? ভাষায় (5501৩ 1808088৩) 
বাচনিক ভাষার অনেক শব্দ সুকৌশলে অনুবাদ হয়েছিল। এই অঙ্কুলী চালনার (878৩- 
[14 ) ভাষায় অনেক সঙ্গীত, ভজন ও আবরাধনা-গীতি ভারতের অভিনেতার স্থুললিত ও 
সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। অভিনয়ের এই অভিনব শব্ধ-শান্ত্ররে অনেক উৎকষ্ট 
গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে হস্তমুক্তাবলী সর্বশ্রেঠ । ভরতের নাট্যশান্ত্রে অভিনয়-বিষ্ভার এই 
সাক্কেতিক ভাষার প্রথম পরিচয় পাঁওয়া যায়। এই সাক্কেতিক ভাষা, বাহ্‌ স্তর অন্গকরণের 
ভাষা । এই “অনগকারিণী ভাষা ( £16055) ০৮1৩০0৮৩ ), সাত্বিক (54৮)০০৫৮৩ ) ভাষার 
বিপরীত। নৃত্যশাস্ত্রে অভিনয়ের চার প্রকার ভাষার উল্লেখ আছে। “সাত্বিক* অভিনয়ে 
কোনওরূপ বাহ্‌ চেষ্টা বা অঙ্গ-সঞ্চালনের অপেক্ষা থাকে না, মুখের ভাব অভিনয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করে। দর্তন-নির্ণয়ের এই অভিনয়-ভেদ ভরতনাট্য-শীস্ত্রেরই অনুসরণ, 

« চতুর্ধণাভিনয়ং স্তাৎ বাঁচিকা হাধ্যসাত্বিকাঃ | 

আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥৮-_নর্তন-নির্ণয়। 

“আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্য্যঃ সাত্বিকন্তথা । 

চত্বারোৎভিনয়া' হতে যেষু নাট্যং প্রতিঠিতম্‌॥”-__ভরত-নাট্যি-শাস্তর 

৬ অধ্যায়, ২৩ গ্লো+ কাব্যমাল। সংস্করণ। 

“আহীধ্য* অভিনয়ঃ- বেশ-ভূষা, অলঙ্কার ও বাহা সাজ-সঙ্জাদি নেপথ্য-বিধান-ক্রিয়া-লৰ 
ব্যাপার (01655 128916-00 )। 

“আহীা্যাভিনয়ো নাম জেয়ো নৈপথ্যগো বিধিঃ 1 নর্তন-নির্নয়। 
«আঙ্গিক অভিনয়, হম্তচালনাদি দ্বারা ভাব ও বাহ্বস্তর অর্থ ও আকার প্রকাশের চেষ্টা 
€ 11010905 2690165 )। 

চেন্দ্র-পদ্ম-গদাদীনাং হত্তকৈরর্ঘদর্শনম্‌। 

যদ তদা মুনিঃ প্রা বাছ্বস্বন্ুকারিণীম্‌ ॥৮- নর্তন-নির্ণয়। 


১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


সমগ্র নৃত্যকল! এই “আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তগতি। এই সুত্রে আর একটী গ্নোকে 
অভিনয়ের যথারীতি অঙ্গচালনার নির্দেশ আছে, 
“অঙ্গেনালং নয়েদ্গীতং হন্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ । 
চক্ষুভ্াং ভাঁবয়েৎ ভাবম্‌ পাস্ত্যাং তালমাদিশেৎ ॥৮- নর্তন-নির্ণয়। 
ভরত মুনির পদান্ুসরণ ক'রে গ্রন্থকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞ! দিয়েছেন । যথা 
“নাট্যং নৃত্যং নৃত্তম্‌ ইতি ত্রিবিধং পরিকীর্তিতম্‌। 
নাটকাঁদি-কথা-দেশবৃত্তি-ভাব-রসা শ্রয়ম্‌॥ 
চতুর্ধীহভিনয়োপেতং নাঁট্যমুক্তং মনীষিভিঃ 
অপুত্ত (?) সর্বাভিনয়-সম্পন্নভাঁব-ভূষিতম্‌ ॥ . 
সর্বাজ-সুন্দরং নৃত্যং সর্বলোক-মনোহরম্‌ । 
হস্তপাদাদি-বিক্ষেপৈঃ চমৎকারাঙ্গ-শোভিতম্‌। 
ত্যক্তাভিনয়মানন্দ-করং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্‌ ॥ 
সং ক সঃ নী স 
্রষ্টব্যো নাট্যনৃত্যেৎতে (?) পর্বকাঁলে বিশেষতঃ । 
নৃত্তম্‌ তত্র নরেন্দ্রাণাম্‌ অভিষেকে মহোতৎসবে | 
যাত্রায়াং দেব্যাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে। 
নগরাণাম্‌ আগাবাঁী প্রবেশে পুত্রজন্মনি। 
শুভাঁথিভিঃ প্রযৌক্তব্যং মাল্যং সর্ব বর্থস্থ॥ 
নাট্যং তন্নাটকেঘেব যোজ্যং পূর্ববকথাযুতম্‌। 
ভাবাভিনয়হীনন্ত নৃত্তমিত্য ভিধীয়তে ॥ 
রস-ভাব-ব্যঞ্রকাদিযুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে। 
এতন্নত্যং মহারাজসভায়াং কল্পয়েৎ সদ|॥”-_ নর্তন-নির্ণয়। 
নৃত্য-সভার সমজদীর সভাপতির কি কি গুণ থাকা আবশ্তক, তাঁর তালিকা “সভা নাঁয়ক- 
লক্ষণে? উদ্ধৃত হয়েছে । 
“শ্রীমান্‌ ধীমান্‌ বিবেকী বিতরণ-নিপুণে! গানবিষ্তা-প্রবীণঃ 
সর্বজ্ঞ; কীর্তিশালী স্রসগুণযুতে৷ হাব-ভাবেঘভিজ্ঞঃ। 
মাৎসর্ধ্য-ঘ্েষহীনঃ প্ররুতিহিতসদাচারলীনো দয়ালু 
ধারোদাভ: কলীবান্‌ নৃপনরচতুরোহসৌ সভানায়কঃ স্যাঁৎ ॥” 


নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ১৩ 


বলা! বাহুল্য, বর্তমান যুগে এই সকল গুণসম্পন্ন সতাঁনায়ক একেবারে ছুশ্রাপা। কিকি 
গুণ নর্তকীর অবস্থ থাকা আবশ্বক, নিম্নে উদ্ধৃত ৩টী গ্লোকে তার তালিকা আছে, ২ 

“তন্বী রূপবতী স্যাম! গীনোনতপয়োধর!। 

গ্রগল্ভ৷ সরস কাস্তা কুশলা গ্রহ-মোক্ষয়োঃ ॥ 

নাতিস্থলা নাতিকশা নাত্যুচ্চা নাতিকাঁমনা | 

বিশাল-লোচনা গীতবাগ্ঠ-তালাশ্গবপ্তিনী ॥ 

পরাধ্য-ভৃষা-সম্পরন। প্রসন্ন-মুখ-পন্কজ । 

এবংবিধগুণৌপেত। নর্তকী সমুদাহত৷ ॥” 
অতঃপর গ্রন্থটাতে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের তালিকা ও তার চাঁলনে নৃত্যশান্ত্রের 
“অভিধানের' (৮০০৪/১০1৪/) বিশদবর্ণনা আছে। নানারপ মন্তক-সঞ্চালনের নয় প্রকার 
শিরোভেদের লক্ষণ (06%71601) ও প্রয়োগের (বিনিয়োগ ) (80011০9007) নির্দেশ আছে । 
যথা,--সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধৃত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত 
এই নয়টা *শিরোভেদ'। তাঁর পর আটগ্রকারের দৃষ্টি-ভেদ' যথা” _সম, আলোকিত, 
সাঁচী, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অন্তবৃত্ত ও অবলোকিত। তার পর সাত 
প্রকারের “গ্রীবাভেদ।” তার পর হস্ত-লক্ষণ' অধ্যায়ে ২৬ প্রকার মুদ্রাভিনয়ের বিবরণ 
প্রয়োগ আছে। তৎপরে যথাক্রমে “কটাভেদ” ও *পাদভেদ”। অতঃপর হস্ত ও পাদাদির 
সমাযোগে ১৬ প্রকার “করণের, লক্ষণ ও ভেদ গ্রকরণ। অতঃপর নানা জাতীয় নৃত্যের 
লক্ষণ ও প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গালাঁর 'ভবিষ্তৎ, “সবুজ'-সম্প্রদায়ের “আধুনিক” মনীধিগণ সভ্যসমাজে 

বৃত্যুকলার 'পুনঃ প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্বভার্তীর বিদ্যাপীঠে নৃত্য-শিক্ষার “ক্লাস 
হইতেছে, সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিলাম। নান! প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের 
নৃত্যবিষ্ঠার প্রাচীন ধার! কিরূপে নিবন্ধ আছে, তাহ! অনুসন্ধান ও আলোচনার যোগ্য । 


শ্রীঅধ্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ! 


আমরা বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বছবিধ প্রাণীর উল্লেখ এবং তাহাঁদিগের 
সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলি অন্ঠাবধি 
পরিচিত থাকিলেও, কতকগুলি আমাদের স্থতিপথ হইতে একেবারে অন্তহিত হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে 7. 21001761 প্রণীত 81177075065 [৮৩ নামক গ্রন্থে এবং 118০ 
0076]] ও 10610 প্রণীত ৫৫1০ 1706% নামক পুস্তকে বৈদিক প্রাণিগণের আলোচন! করা 
হইয়াছে । এই দুই গ্রন্থে প্রাণীদিগের পরিচয়ের বিষয়ে আমর! কিছু নৃতন তথ্য পাই 
নাই। এই গ্রস্থকাঁরগণ টীকাঁকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণভাবে 
প্রাণীগুলির আলোচনা করিয়াছেন। আমর] এই প্রবন্ধে মূলগ্রন্থ হইতে প্রাণীগুলির ব্যবহার, 
প্রকৃতি এবং পরিচয় লইয়া অ!লোঁচনা করিব। ছুই তিন বৎসর পূর্বে হংসদেব-রচিত 
মুগপক্ষিশান্ত্র নামক একখানি প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে 
অনেক সাহায্য পাঁওয়৷ গিয়াছে । হংসদ্দেব একজন জৈন কবি, তিনি মোটামুটি ১৩০০ 
প্রষ্টাবে জীবিত ছিলেন। 

আমরা প্রাণীগুলির আলোচনায় তাহীদের আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ অবলগ্বন করিব। 

সমুদয় প্রাণীকে প্রাণিরাজ্যের অন্ততূক্তি করা হয়। ইহীকে ছুইটা প্রধান ভাগে বিভক্ত 
কর! হয়__আগ্চগ্রাণী ও উচ্চপ্রাণী। প্রত্যেক বিতীগ আবার কতকগুলি দেশে (101)1019 ) 
বিভক্ত হয়। উ্চপ্রাণীর অন্তগতি অনেকগুলি দেশ আছে; তন্মধ্যে সর্বোচ্চ দেশের নাম 
মেরুদ্ী বা দণ্তী (0)01080 )। দগ্ডিগ্রাণিগণ আবার চারি অন্র্দেশে বিভক্ত ; তাহাদের 
মধ্যে সর্বোচ্চ অন্তদেশের নাম করোটিক ( 0৫%01869 )। ইহার অন্তর্গত প্রাণীগুলি--চত্রতুণ্তী 
(০1051002869 ), শ্বাসপটী, (61830)08180008 ) মংশ্য, উভচর, সরীক্প, পঙ্গী 
এবং স্তন্তপায়ী। প্রত্যেক বিভাগের অন্তত প্রাণীগুলিকে সুবিধার জন্ত বরানক্রমে গ্রহণ 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১৫ 


করা হইবে। (ক)স্তন্তপায়ী। ইহারা সন্তান প্রসব করে এবং মাতার স্তষ্ভ পান করিয়া 
জীবন ধারণ করে। 

(১) অজ ।-__বেদ ও ব্রাহ্গণে অজ ও অজা৷ শবের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা 
ছাঁগ ভিন্ন অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে । “অজ একপাঁৎ, শবের ব্যবহারও দেখা বায়; 
ইহা একটী তারকার নাম বঙণিরা মনে হয়। 

ছাগের নানারূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে নান! যজ্ে ছাঁগবলির ব্যবস্থ! 
( অধর্ধরবেদ ৪1১৪, ৯1৫; বাজসনেয়ি-সংহিতা৷ ১৯৮৯১ ২১1৪০১ ৪৩) ৪৬) ৪৭ ৫৯, ৬০) ৯৮২৩, 
৪৬) ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞেও ছাঁগবলির কথা ধেখেদ ১/১৬২।৩ ; বা. স. ২৫।২৬) পাওয়া যায়। 
উথা-সম্ভরণ (তৈত্তিরীয়-দংহিতা! ৪1২১০) এবং আহবনীয় অগ্মিকুণ্-নির্ধীণে (বা. স. ১৩) অশ্বমুণ্ 
বৃষমুণ্ড, মেষমুণ্ড এবং পূর্ক্বোক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত নরমুণ্ডের সহিত অজমুণ্ড স্থাপন করা 
হইত। ইহাঁর কারণ নির্দেশ করা স্থবকঠিন। অতি প্রাচীন কাল হইতে তারকাগুজে নাম! 
প্রাণী এবং পদার্থের আকুতি কল্পনা করিয়৷ এঁ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইত। 
এক একটী তারকাপুঞ্ের এক একটা নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উপরি লিখিত গ্রাণীগুলির 
নামে অভিহিত তারকাপুঞ্জের সংস্থান লক্ষ্য করিয়া & মুণ্ডগুলি সাজান হইত। ছাগের 
চন্দ বাজপের় যজ্জে আসনরূপে ব্যবহৃত হইত (বা. স. ২৬২২)। উথা নির্দদাণের জন্ত কর্দম- 
পিণ্ডে ছাগ-লোম দেওয়া হইত (তৈ. স. 8১1৫ )। কতিপয় অনুষ্ঠানে ছাঁগছুদ্ধ ব্যবহার কয়া 
হইত (বা. স. ১১1৬৫ 3 তৈ. স. ৪1১1৬, ৪161১, ৫181৩ )। অগ্নিস্ততিতে যে শবদাহের বিবরণ 
পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যাঁর যে, ছাগকে বধ করিয়া শবের উপর স্থাপন করিয়া দাহকার্যয 
সম্পন্ন করা হইত) ছাগকে অগ্নির পবিত্র প্রাণী বলিয়! মনে করা হইত (বা. স. ১১1১৬ )। 

আমরা ছাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। বলা হইয়াছে যে, অগ্রির উত্তাপ 
হইতে ছাঁগের জন্ম (বা. স. ১৩৫; অ. বে. ৪1১৪।১, ৯৫1১৩); প্রজাপতির উত্তাপ হইতে 
ছাগীয় জন্ম ( বা. স. ৫1২৬); অজ অগ্নির সন্তান ( শতপথব্রাঙ্মণ ৬৪।১৫; গোঁপথ-্রাঙ্গণ 
উত্তর ভাগ ৩১৯); পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, সোঁষযজ্ঞের উপাংশু ও অন্তর্ধাম পাত্রে ছাগ ও 
মেষের জগ্ম ( তৈ. স. ৬।৫।১* )) আরও দেখ যায় যে, ছাগই অগ্বি (অ. বে, ৯81৭)। বনু 
কাঁরপবশতঃ আমরা এ ছাগের জঙ্ম অন্তরীক্ষস্থ তারকার সহিত সামঞ্জন্ত করিতে পারি। 
খ্ী ছাগ 091৩11৭ নামক তাঁরকা। 

(২) অশ্ব ।-_-অশ্থ সম্বন্ধে অনেক কথ পাওয়! যাঁয়। ইহা যে বৈদিক সমগ্নে অতি প্রিয় 
ও আবন্তককীয় পণ্ড ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 


১৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


বোদিগ্রন্থে অরুষ অশ্ব, নিষযুৎ, পৃ, পৃষ্তী। রোহিত বাজ, বাজী, বৃষণ, শ্যাব, হর, 
হরি এবং হরিৎ নামে অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। এতত্তি দধিক্রা, তাক্ষ্য, পৈত্ব এবং এতস 
নামে অশ্বদেবতাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়; এগুলি অস্তরীক্ষ-পদার্থ (এতস মধ্যম নুর্ধ্য এবং 
অন্যগুলি তাঁরকাপুঞ্জ ) বলিয়া আমরা! ইহাঁদের আলোচিন! করিব না। 

অর্বকে বেদে অগ্নি, অপাংনপাঁৎ, অশ্বিনী, ইন্দ্র, উষা, খতুঃ মরুৎ, মিত্রাবরুণ, বায়ুঃ সূর্য্য, 
সোম প্রভৃতি দেবতাগণের রথ ও রথের বাহন কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নানা পদার্থকে 
অশ্বের সহিত তুলন! করা হইয়াছে ; অধিকাঁংশ স্থলে প্রগুলি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

বৈদিক খষিগণ অশ্বলাভ এবং অশ্বরক্ষার জন্য দেবতাগণের স্তরতি করিতেন ( খগ্বেদ 
২১১৬৪ ৩1৬০।৭5 81৩৭1৮১ ৫1৫৭1৭5 ৭8১15) ৭১০০২ ৯.৮৬.১, ১০।১০৭।৭ ইত্যাদি )। 
অশ্বের জন্ত ওঁধধ প্রার্থনা করা হইত (তৈ. স. ১৮৬)। খখ্েদে অশ্বনিবাসের দ্বার 
রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রীর্থনা করিতে দেখা যাঁয়। ইন্ত্রকে অশ্বপোষক বলা 
হইয়াছে ( খ. বে. ৮1৬১৬ )। 

. অগ্নি (খ. বে. ৭৭1১) ইন্দু (খ. বে. ৯৬৪1৩, ৯।১০৯।১০ ইত্যাদি), মরুৎ (খ. বে. ৫1৫৯1৫) 
এবং মিজ্রাবরুণকে (খ. বে. ৬৬৭।৪ ) অশ্বের ন্যায় বেগবান্‌ বলা হইয়াছে। অনেক দেবতাকে 
( যেমন অগ্ি, ইন্জ ইত্যাদি) অশ্ব বলা হইয়াছে । অগ্নি ও ইন্দ্রকে অশ্বের স্যায় শব্ষকারী বলা 
হইয়াছে (খ. বে. ৭৩।২, ১1১৭০৩)) অশ্বকে আবার প্রজাপতি (শ. ব্রা. ১৩৩1১1১) 
তৈ. ব্রা. ১১1৫1৪ ) তা. ব্রা ২১1৪২), বরুণ ও সোঁমের চক্ষু (শ. ব্রা. ৪1২১1১১) বলা 
হইয়াছে। এই ভাবে নান! দেবতাঁকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 

অশ্বের জন্মকথা ।-_প্রথমতঃ, জল হইতে অশ্বের জন্ম (খ. বে. ২৩৫৬) শ. ব্রা. 

৭1৫1২1১৮ ) তৈ. ব্রা. ৩/৮।৪।৩ ইত্যাদি )। দ্বিতীয়তঃ, অশ্ব ব্রন্ধ ( খ. বে. ১০1৬৫।১১) অথবা 
পুরুষ (খ. বে. ১০1৯০।১০) হইতে জন্গিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আদিবীজ হইতে ( অস্তিঃ ) 
অশ্বের উৎপত্তি (শ.ত্রী ৫1১1৪1৫)। এই তিন স্থলেই আমাদের মনে হয় যে, এই অশ্ব 
অন্তরীন্ষস্থ তারকামগণ্ডলীর সহিত সন্বন্যুক্ত। 

এতরেয়-ব্রাঙ্মণে (৫1১) উক্ত হইয়াছে যে, অন্ুরগণ অশ্ব হইয়া পদ হইতে জলক্ষরণ 
করিয়াছিলেন। এ স্থলে ?658505 নাঁমক তাঁরকাপুঞ্জকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
অখ্ের বল এবং ব্যবহারের কার্যযকারিত! লক্ষ্য করিয়! বহু স্থলে অশ্বকে পশুদিগের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে ( তৈ, ব্রা ; শ. ব্রা. ) তা. ব্রা এর. ব্রা. )। অশ্ব ভারবাহী (খা. বে. ৩৩৮১১ 
অক্নবাহী (খ. বে. ১৩০১৭, ৭৩৭/৬ ) এবং ধন্বাহী (খ. বে. ৭৩৭৬) ছিল। যুদ্ধে অশ্বের 


2 এক 


,. 2 উই কি কগটিক্ছ। শষ 


রি চি 
র্‌ চি মিলান ক্ছ ৮ 


বি 





১৭ শতক 


[রতি কল! পরিষদের সৌজ 


৫15 


মঘল রীতির চিত্র 


কানা 


শি 
সি 


নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ৯ 


শীধুক্ত হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত পুথির বিবরণে (08681928৫এ ) উল্লিখিত হয়েছে 1, 
পুথিটার বিষয়-_নৃত্যকলা, নাম--“নর্তন-নির্ণরম্চ। পুধির আরম্ভ এইরূপ-_ 
“ঈশং যতিলয়োপেতং বর্ণভেদৈরুপা শ্রিতম্‌। 
রাসব্রীড়াময়ং নত্বা বক্ষ্যে নর্তন-নির্ঘরমূ 1% 
পুথিটী ৪ গ্রকরণে সমাণ্ত। চতুর্থ প্রকরণের শেষে গ্রন্থকারের পরিচয় আছে,_- 
“লক্ষ্য-লক্ষণসন্দিষ্$পরং পরার্ধসঙ্গতম্‌ | 
তন্নর্ভনং বিঠ্ঠলেন নিঃসন্দিগ্ধমকাবি হি ॥ 
অক্বর-নৃপ-রুচার্থং ভূলোকে সবলসঙ্গীতম্‌। 
কতমিদং বহছুতরভেদং সুহদাং হৃদয়ে জুখং ভূয়াৎ ॥ 
শ্ীমৎপুগ্তরীকবিঠঠলেন রচিতং লোকোভরং সুন্বরম্‌ । 
দৃষ্টা নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ভূবি কলৌ তততপ্রয়োগাধিকান্‌॥ 
শ্রীমংতালমদঙ্গগানচতুরস্রীবংশনৃত্যা গ্রনিম্‌ (1) 
সর্কেষামপি দর্শযন্ত গুরবে! তৃত্বা সদাপত্ডিতাঃ ॥ 
ইতি শ্রীকর্ণাট * * * তীয়-পুগ্তরীক-বিঠঠল-বিরচিতে নর্ভন-নির্ণয়ে নর্তক-গ্রকরণম্‌ 
চতুর্থং সমাপ্ুম্‌॥” 
উদ্ধত গ্গোঁকে প্রকাশ, কর্ণাটদেশের পুগুরীক বিঠঠল*, আকবর বাঁদশাহের প্রসাদলাঁভের 
আঁশার গ্রন্থটী রচন। করেছিলেন | সম্ভবতঃ বাদশাহ প্রস হ'য়ে গ্রস্থকারকে পারিতোধিক দিরে- 
ছিলেন। গ্রন্থকার যে একাধিক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন, তার পরিচয় অন্ান্ত গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। তীর “ষড়-রাগ-চন্দোদয়'* বৃরহান খ| (ত্রীঃ অঃ ১৫০৯--১৫৫৩)* সুলতানের আশ্রয়ে 
রচিত। তার আর ছটা সঙ্গীতগ্রস্থ “রাগ-মালা” ও দরাগ-মঞ্জরী'* রাজ। মানসিংহ ও 
মাঁধবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। সম্ভবতঃ বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থকার আকবর শাহের আশ্রয় লাভ 
করেছিলেন। মুঘল-বাঁদশাহু ও অন্তান্ঠ মুসলমান স্থলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে নৃত্যকলার 
বহুল আলোচনা ও বিকাশ হরেছিল। মুহম্মদ তুঘলকের সমক্বের একটা প্রাচীন চিজ, ম্বদ-. 


১ বছর দশেক ১. বছর দশেক পূর্বে অ।মি পুধিটি একটু নাড়াচাড়া করেছিলাম । তখন যে নোট-গুলি করেছিলাম, 
তাই অবশস্বন ক'য়ে এই প্রবকষ রচিত হ'ল। 
খ সম্ভবতঃ ধৈফাধধর্দীবলন্বী, এবং জাতিতে ব্রদ্ধণ ছিলেন। 
গ বালচন্র সীতারাষ সুফ ধন্কর কর্তৃক প্রকাশিত, নির্শরসাগর প্রেসে মুক্রিত, বোস্বাই, ১৯১২ সংবত। 
৪ সম্ভবতঃ ইনি আহষদ নগরের নিজমশাহী সুলতান বুরহান নি্জাগ লাই (প্রথম)। 
৪ শির্ণরসাগর প্রেম, ১৯১৪ সংবতে মুদ্রিত। 
২ 





১৪ হর প্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমালা 


বাষ্ভাদির সহিত ভারতীয় নর্তকীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত নর্ভকীবৃণ মুঘল-অস্তঃপুরের 
একটা প্রধান বিলাসোপকরণ ছিল। মেম্নচীর গ্রন্থে ওরংজীবের অস্তঃপুরের নর্তকী-বৃন্দের 
নামের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। মুঘল-যুগের একাধিক চিত্রে, নর্ভকীদের নান! পরিচয় পাওয়। 
যাঁয়। এই শ্রেণীর মুঘল চিত্রের একথানি প্রতিলিপি সম্মুখের পৃষ্ঠে ছাঁপা হ'ল। সম্ভবতঃ 
আকবর বাদশাহ তাঁর সময়ে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির 
আলোচন! ক'রে, মূলতঃ সেই আদর্শের উপর নূতন পদ্ধতির তিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। 
ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণা্দি, পুগ্তরীক বিঠঠল তার 
এই সঙ্কলন-গ্রস্থে সন্গিবেশিত করেছেন; এবং সম্ভবতঃ গ্রস্থটী আকবর শাহের প্ররোচনায় ও 
সহায়তায় প্রণীত হয়েছিল। মুঘল-বাদশাহগণের উদার রীতি .এই ছিল যে, শিল্পকলার 
প্রচলিত দেশী রীতি ও পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে, দেশকা'ল পাত্রের উপযোগী ক'রে, 
নৃতন আকারে, নূতন পথে পরিচালিত করা । চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যকলায়, 
এই একই রীতির পরিচয় পাওয়া! যাঁয়। চিত্র-শিল্পে ও সঙ্গীতে যেমন পারসীক রীতি- 
পদ্ধতির ছাপ পাওয়া যায়, নৃত্যকলায়ও সম্ভবতঃ পারসীক রীতির প্রভাব হয়েছিল । এই নূতন 
রীতির তাৰ ও প্রভাব, ভারতের নৃত্যশিল্পীরা বর্জন না ক'রে, দেশী আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে, নূতন রীতি পরিপাঁক ক'রে, ভারতীয় নৃত্যকলার অঙ্গীভূত ক'রে নিয়েছিলেন 
“নর্ভন-নির্ণয়ে, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। “গজল” 1গজর) সঙ্গীত ভারতে মুসলমান- 
যুগের নৃতন আমদানী । এই গজল? সঙ্গীতের উপযোগী এক রীতির নৃত্য 'ঘবন+দের অতি- 
প্রিয় ছিল। তার নাম ছিল 'জকডী?। গ্রন্থকার এই নৃত্যের লক্ষণ ও সংজ্ঞ! গ্রন্থমধ্যে 
সন্িবিষ্ট করেছেন, এবং গঁজর' নামে একটা অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন । কুতরাং প্রমাণ হচ্ছে, 
পারসীক সঙ্গীত ও নৃত্যকল! ভারতীয় প্রচলিত রীতিকে নূতন উপাদানে ভূষিত করেছে। 

“যাবনীভাষয়া যুক্তং যত্র গীতং ধৃতাচলম্‌ । 

কল্লাদি-গজরাদ্যুক্তম্‌ ত্বাহংগেন () বিভূষিতম্‌ ॥ 

বিদধ্যাৎ নর্তনং নানালয়্রয়বিচিজ্রিতম্‌। 

কোমলাক্গৈরযদা নৃত্যম্‌ ভ্রমর্ধযাদি ৫) বিরাজিতম্‌ ॥ 

সশবা চ ক্রিয়। তর ্বসম্পাদি ৫) ভেদতঃ | 

যত্র চেষ্টাবিরহিতং নৃত্যম্‌ জব্ষডী মতম্‌ 

পারসীকৈঃ পণ্ডিতৈন্তুদগ্রাহাদিশ্বরভাষয়৷ । 

যদ্গীতং জন্ডীসংজ্ঞং বনানামতিপ্রিয়ম্‌ ॥” 


নর্তন-নির্বকম্‌ ১১ 


আধুনিক কালের বাইজীদের এক স্থানে স্থিত গতিহীন হত্তচালনা, বোধ হয় এই “চেষ্টা-- 
বিরহিত" 'জৰভী'-নৃত্যের অনগুনরণ। বাইজীদের নানা মুদ্রা” অবলম্বনে বিচিত্র হস্ত ও 
অঙ্কুলীচালন! পাঁরসীক রীতির অনুসরণ নহে, পরন্ত ভারতীয় নৃত্যশান্ত্রের বিশিষ্ট “ছস্ত- 
লক্ষণাদি'র অনুসরণে কল্পিত, তাহা এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয়। আধুনিক নর্তকীদের “ভাও 
বাতলানা” প্রাচীন নৃত্যশান্ত্রে উল্লিখিত “হত্যকৈ; অর্থদর্শনম্ ৷ ভারতীয় নৃত্যকলার 'প্রধান 
বিশেষত্ব এই যে, বিবিধ ও বিচিত্র হস্তচাঁলনা বা! ঘুদ্রা”্র সাহায্যে অভিনয় শিল্পের একটা 
সম্পূর্ণ "আঙ্গিক অভিধান হ্গ্টি। এই “আঙ্গিক” ভাষায় (869015 18178086) 
বাচনিক ভাষার অনেক শব সুকৌশলে অনুবাদ হয়েছিল। এই অস্গুলী চালনার (নিপা 
0195 ) ভাষায় অনেক সঙ্গীত, ভজন ও আরাধনা-গীতি ভারতের অভিনেতারা সুললিত ও 
সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাঁশ করেছেন। অভিনয়ের এই অভিনব শব্-শাস্বের অনেক উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে হস্তমুক্তাবলী” সর্বশ্রেষ্ঠ । ভরতের নাট্যশান্ত্রে অভিনর-বিষ্ভার এই 
সাক্কেতিক ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া! যায়। এই সাক্কেতিক ভাষা, বাহ্‌ বস্তর অগ্ুকরণের 
ভাষা । এই “অনুকারিণী' ভাষা (1201505৩, ০৮)৩০০৬৩ ), সাত্বিক (50৮)৩০৮৩ ) ভাষার 
বিপরীত। নৃত্যশান্ত্রে অভিনয়ের চার প্রকার ভাষার উল্লেখ আছে। 'সাত্বিক' অভিনয়ে 
কোনওরপ বাহ্‌ চেষ্টা বা অঙ্গ-সঞ্চালনের অপেক্ষা থাকে না, মুখের ভাব অভিনয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করে। নর্তন-নির্ণয়ের এই অভিনয়-ভেদ ভরতনাট্য-শীস্ত্রেরই অনুসরণ, 

« চতুধণভিনয়ং স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্বিকাঃ । 

আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥৮-_নর্তন-নির্ণয়। 

“আঙ্গিকো বাঁচিকশ্চৈব আহার্াঃ সাত্বিকম্তথা । 

চত্বারোহভিনয়৷ হতে যেষু নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌॥”-_ভরত-নাট্য-শাস্তর 

৬ অধ্যায়, ২৩ শ্লোঠ কাব্যমাল। সংস্করণ । 

“আহীরধ্য” অভিনয়,- বেশ-ভূষা, অলঙ্কার 'ও বাহা সাজ-সজ্জাদি নেপথ্য-বিধান-ক্রিয়া-লবধ 
ব্যাপার (016555 1732106-000 )। 

“আহার্য্যাভিনয়ো নাম জেয়ো নৈপথ্যগো বিধিঃ1৮- নর্তন-নির্ণয় | 
“আঙ্গিক অভিনক্ন, হত্তচালনাদি ছারা ভাব ও বাহ্বস্তরর অর্থ ও আকার প্রকাশের চেষ্টা 
(10019015৩ 65560159 )। 

“চন্র-পদ্ম-গদাদীনাং হস্তকৈরর্থদর্শনম্‌। 

যদ তদ| মুনি: প্রাহ বাহ্‌বন্বন্ুকারিণীম্‌ ॥৮- নর্তন-নির্ণয় | 


১২ | হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


সমগ্র নৃত্যকল! এই “আঙ্গিক' অভিনয়ের অন্তর্গত। এই সুত্রে আর একটী গ্লোকে 
অভিনয়ের যথারীতি অঙ্গচালনার নির্দেশ আছে, 
“অঙ্গেনালং নয়েদ্গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ। ] 
ৃ চক্ষভযাং ভাবয়েৎ ভাবম্‌ পাত্ত্যাং তালমাদিশেৎ॥”-_নর্তন-নিরণয়। 
ভরত মুনির পদান্সরণ কণরে গ্রন্থকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্তের বিভিন্ন সংজ্ঞ দিয়েছেন । যথা-_ 
“নাট্যং নৃত্যং নৃত্বম্‌ ইতি ত্রিবিধং পরিকীর্তিতম্‌। 
নাটকাদি-কথা-দেশবৃতি-ভাব-রসাশয়ম্‌ ॥ 
চতুর্ধাংভিনয়ৌপেতং নাটাযমুক্তং মনীষিভিঃ। 
অপুত্ত (?) সর্বাভিনয়-সম্পন্নভাব-ভূষিতম্‌ ॥ 
সর্বা-হন্দরং নৃত্যং সর্বলোক-মনোহরম্‌। 
হস্তপাঁদাদি-বিক্ষেপৈঃ চমতকারা্গ-শৌভিতম্‌। 
ত্ক্তীভিনয়মানন্দ-করং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্‌ ॥ 
গা সা সং পু স 
রষ্টব্যো নাট্যবৃত্যেৎতে €?) পর্বকালে বিশেষতঃ | 
নৃত্তম্‌ তত্র নরেন্ত্রীণাম্‌ অভিষেকে মহোঁৎসবে ॥ 
যাত্রায়াং দেবযাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে । 
নগরাণাম্‌ আঁগারাণাং প্রবেশে পুত্রজম্মনি । 
শুভাথিভিঃ প্রযোক্তব্যং মাঙ্গল্যং সর্ববকম্মসু ॥ 
নাট্যং তন্নাটকেঘেব যৌজ্যং পূর্ববকথাযুতম্‌। 
ভাবাভিনয়হীনন্ত নৃত্তমিত্যভিধীয়তে ॥ 
রস-ভাব-ব্যঞ্জকাদিযুক্তং নৃত্য মিতীর্য্যতে। 
এতন্গত্যং মহারাঁজসভাঁয়াং কল্পয়েৎ সদা! ॥”__নর্তন-নির্ণয়। 
নৃত্য-সভার সমজদার সভাপতির কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাঁর তালিক! «সভ। নায়ক- 
লক্ষণে? উদ্ধৃত হয়েছে । 
“্রীমান্‌ ধীমান্‌ বিবেকী বিতরণ-নিপুণে! গানবিষ্তা-প্রবীণঃ 
সর্ধজঃ কীন্তিশালী সরসগুণযুতো। হাব-ভাবেধভিজ্ঞঃ। 
মাৎসধ্য-ছেষহীন; পপ্রক্ুতিহিতসদাচারলীনে দয়ালু- 
ধারোদাত্তঃ কলাবান্‌ নৃপনয়চতুরোহসৌ সভানায়কঃ স্যাঁৎ ॥” 


নর্তন-নির্ণয়ম্‌ ১৩ 


বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগে এই সকল গুণসম্পন্ন সভানার়ক একেবারে হৃশ্রাপ্য । কিকি 
গু নর্তকীর অবস্ঠ থাক! আবশ্থাক নিম্নে উদ্ধৃত ৩টা শ্লোকে তার তালিকা আছে, 

“তম্বী রূপবতী শ্ামা পীনোন্নতপয়োধর! । 

প্রগল্ভা সরস] কান্ত! কুশল! গ্রহ-মোক্ষয়োঃ ॥ 

নাতিস্থল! নাতিকশ! নাতৃযুচ্চ নাতিবামনা। 

বিশাল-লোচন৷ গীতবাগ্য-তালাক্কবপ্তিনী ॥ 

পরার্ধ্য-ভূষা-সম্পন্ন। গ্রসন্ন-মুখ-পন্ধজ!। 

এবংবিধগুণোঁপেত। নর্তকী সমুদাহৃতা৷ ॥” 
অতঃপর গ্রস্থটাতে অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের তালিকা ও ভার চালনে নৃত্যশান্ত্রের 
“অভিধাঁনের' (50০80181)) বিশদবর্ণনা আছে। নানারূপ মন্তক-সঞ্চালনের নয় প্রকার 
শিরোভেদের লক্ষণ (968010102) ও প্রয়োগের (বিনিয়োগ ) (120118009) নির্দেশ আছে । 
যথা,--সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধৃত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত 
এই নয়টা “শিরোভেদ,। তার পর আটপ্রকারের দৃষ্টি-ভেদ' যথা” সম, আলোকিত, 
সাচী, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অন্ুবৃন্ত ও অবলোকিত। তার পর সাত 
প্রকারের “গ্রীবা-ভেদ।” তার পর হহস্ত-লক্ষণ' অধ্যায়ে ২৬ প্রকার মুদ্রাভিনয়ের বিবরণ 
প্রয়োগ আছে। তৎপরে যথাক্রমে “কটাভেদ” ও “পাদভেদ'। অতঃপর হস্ত ও পাদাদির 
সমাযোগে ১৬ প্রকার “করণের” লক্ষণ ও ভেদ গ্রকরণ। অতঃপর নান! জাতীয় নৃত্যের 
লক্ষণ ও প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গালার 'ভবিম্বৎ', “শবুজ'-সম্প্রদায়ের “আধুনিক” মনীষিগণ, সভ্যসমাজে 

নৃত্যুকলার 'পুনঃ প্রবর্তনের' প্রয়ামী হয়েছেন। বিশ্বভারতীর বিষ্যাঁপীঠে নৃত্য-শিক্ষার “ক্লাস 
হইতেছে,_সে দিন চাক্ষুষ করিয়। আসিলাম। নানা প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের 
নৃত্যবিষ্তার প্রাচীন ধারা কিরূপে নিবন্ধ আছে, তাহা অনুসন্ধান ও আলোচনার যোগ্য । 


শ্রীঅঞ্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা 


আমর! বেদ, ব্রাহ্গণ, আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বহুবিধ প্রাণীর উল্লেখ এবং তাহাদিগের 
সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলি অগ্যাবধি 
পরিচিত থাঁকিলেও, কতকগুলি আমাদের স্বতিপথ হইতে একেবারে অন্তহিত হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে চা. 71001091 প্রণীত 81000150168 15061) নামক গ্রন্থে এবং ॥৪০- 
0011611 ও [61 প্রণীত 5010 11)09% নামক পুস্তকে বৈদ্দিক প্রাণিগণের আলোচন। করা 
হইয়াছে । এই ছুই গ্রন্থে প্রাণীদিগের পরিচয়ের বিষয়ে আমরা কিছু নুতন তথ্য পাই 
নাই। এই গ্রন্থকারগণ টীকাঁকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া! সাঁধারণভাবে 
প্রাণীগুলির আলোচন! করিয়াছেন। আমা এই প্রবন্ধে মূলগ্রন্থ হইতে প্রাণীগুলির ব্যবহার, 
প্রকৃতি এবং পরিচয় লইয়া আলোচনা করিব। ছুই তিন বংসর পূর্বে হংসদেব-রচিত 
মুগপক্ষিশান্ত্র নামক একখানি প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থের ন্ুবাঁদ প্রকাশিত হইয়াছে ; তাহা হইতে 
অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । হংসদেেব একজন জৈন কবি, তিনি মোটামুটি ১৩০০ 
্ীষ্াবে জীবিত ছিলেন। 

আমর! প্রাণীগুলির আলোচনায় তাহাদের আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ অবলম্বন করিব। 

সমুদয় প্রাণীকে প্রাণিরাজ্যের অন্ততূক্তি কর! হয়। ইহাকে ছুইটা প্রধান ভাগে বিভক্ত 
কর! হয়_আগ্প্রাণী ও উচ্চপ্রাণী। প্রভোক বিভাগ আবার কতকগুলি দেশে ( 012)101 ) 
বিভক্ত হয়। উচ্চপ্রাণীর অন্তর্গত অনেকগুলি দেশ আছে; তন্মধ্যে সর্ধ্বোচ্চ দেশের নাম 
মেরুদণ্ডী বা দণ্ডী (01010809 )। দণ্ডিপ্রাণিগণ আবার চারি অস্তর্দেশে বিভক্ত ; তাহাদের 
মধ্যে সর্বোচ্চ অন্তদে শর নাম করোটিক ( 0180188 )। ইহার অন্তর্গত প্রাণীগুলি-_চক্রতুণ্তী 
(০0108107085 )১ শ্বীসপটী, (61591001912001)81 9 মৃতম্ত উভচর) সরীস্থপ, পক্ষী 
এবং ত্বন্থপায়ী। প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত প্রাণীগুলিকে সুবিধার জঙ্ত বর্ণান্ুক্রমে গ্রহণ 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ১৫ 
করা হইবে। (ক)ন্তচ্ঠপায়ী। ইহারা সন্তান প্রসব করে এবং মাতার ত্যচ্য পান করিয়া 
জীবন ধারণ করে । 

(১) অজ ।-_বেদ ও ব্রাহ্মণ অজ ও অজা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যাঁয়। ইহা 
ছাগ ভিন্ন অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে । “অজ একপাৎ' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায় 
ইহা একটী তারকার নাঁম বলির মনে হয়। 

ছাগের নানারূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে নানা যজ্ঞে ছাঁগবলির ব্যবস্থা 
( অথর্ববেদ ৪1১৪, ৯৫ ) বাজসনেয়ি-সংহিতা ১৯৮৯১ ২১৪০১ ৪৩১ ৪৬) ৪৭, ৫৯১) ৬০7 ২৮২৩১ 
৪৬) ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞেও ছাগবলির কথা (খণ্েদ ১১৬২৩) বা. স. ২৫।২৬) পাওয়! যায়। 
উথা-সম্ভরণ (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ৪1২।১০) এবং আহবনীয় অগ্নিকুণ্ড-নির্ীণে (বা. স. ১৩) অশ্বমুণ্ডঃ 
বৃষমুণ্ড, মেষমুণ্ড এবং পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত নরমুণ্ডের সহিত অজমুণ্ড স্থাপন করা 
হইত। ইহাঁর কাঁরণ নির্দেশ করা স্ুকঠিন। অতি প্রাচীন কাল হইতে তারকাপুঞ্জে নানা 
প্রাণী এবং পদার্থের আকুতি কল্পনা করিয়৷ এ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইত। 
এক একটী তারকাপুঞ্জের এক একটী নাম পাঁওয়। যাঁয়। সম্ভবতঃ উপরি লিখিত গ্রাণীগুলির 
নামে অভিহিত তারকাপুঞ্জের সংস্থান লক্ষ্য করিয়৷ এ মুণ্ডগুলি সাজান হইত। ছাগের 
চর্ম বাঁজপেয় যজ্জে আঁসনরূপে ব্যবহৃত হইত (বা. স. ২৬২২)। উখা নির্শাণের জন্ত কর্দীম- 
পিণ্ডে ছাগ-লোম দেওয়া হইত (তৈ. স. 8১1৫)। কতিপয় অনুষ্ঠানে ছাগদুগ্ধ ব্যবহার করা 
হইত (বা. স. ১১।৬৫) তৈ. মূ. ৪1১1৬, 81৫1১, ৫181৩) অগ্নিস্তৃতিতে যে শবদাহের বিবরণ 
পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যাঁয় যে, ছাগকে বধ করিয়া শবের উপর স্থাপন করিয়া দাহকার্ধয 
সম্পন্ন করা হইত; ছাঁগকে অগ্নির পবিত্র প্রাণী বলিয়া মনে কর! হইত (বা. স. ১১1১৬ )। 

আমরা ছাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। বল! হইয়াছে যে, আগ্মরির উত্তাপ 
হইতে ছাগের জম (বা. স. ১৩1৫; অ. বে. ৪1১৪।১, ৯৫1১৩); প্রজাপতির উত্তাপ হইতে 
ছাঁগীর জঙ্জ ( বা. স. ৫1২৬); অজ অগ্নির সন্তান ( শতপথব্রাঙ্গণ ৩1৪।১৫ ; গৌোপথব্রাক্মণ 
উত্তর ভাগ ৩।১৯); পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমযজ্ঞের উপাঁংগু ও অন্ত্যাম পাত্রে ছাঁগ ও 
মেষের জন্ম ( তৈ. স. ৬1৫১৭ ); আরও দেখা যাঁয় যে, ছাগই অগ্নি (অ. বে, ৯৫1৭) বহু 
কাঁরণবশতঃ আমরা এ ছাগের জঙ্ম অন্তরীক্ষস্থ তারকার সহিত সামঞ্জস্য করিতে পারি। 
ধঁ ছাগ 0৪৩11 নামক তারকা । 

(২) অশ্ব ।--অশ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা যে বৈদিক সময়ে অতি প্রি 
ও আব্তকীয় পশু ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 


১৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বেদািগ্রস্থে অরুষ, অর, নিযুৎ, পৃ, পৃষতী, রোহিত, বাঁজ? বাজী, বুষণ, শ্ঠাব, হর, 
হরি এবং হরিৎ নামে অশ্ের উল্লেধ দেখ! যায়। এতত্িন্ন দধিক্রা, তাক্ষয, পৈদ্ব এবং এতস 
নামে অশ্বদেবতাঁর উল্লেখ পাওয়া! যায়; এগুলি অন্তরীক্ষ-পদার্থ ( এতস “মধ্যম সুর্য এবং 
অন্তগুলি তারকাপুঞ্জ ) বলিয়৷ আমরা ইহাঁদের আলোচনা করিব না। 

অশ্বকে বেদে অগ্নি, অপাঁংনপাৎ, অশ্বিনী, ইন্্রঃ উষা, খতু, মরু, মিজাবরুণ, বায়ু স্র্ধ্য, 
সোম প্রভৃতি দেবতাগণের রথ ও রথের বাহন কল্পনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নান৷ পদার্থকে 
অশ্থের সহিত তুলন! কর! হইয়াছে ; অধিকা ংশ স্থলে এগুলি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

বৈদিক খাষিগণ অশ্বলাভ এবং অশ্বরক্ষাঁর জন্য দেবতাগণের স্ততি করিতেন ( খগ্েদ 
২১১৬১ ৩1৬5।৭১ 815৭1৮ ৫1৫৭1৭১ ৭19১1৩, ৭1১০০]২) ৯৮৬.১, ১০1১০৭1৭ ইত্যাদি )। 
অশ্থের জন্ত ওষধ প্রার্থনা করা হইত (তৈ. স. ১.৮/৬)। ধগ্েদে অশ্বনিবাসের দ্বার 
রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা যাঁয়। ইন্ত্রকে অশ্বপোষক বলা 
হইয়াছে ( খ. বে. ৮/৬১1১ )। 

অগ্ধি (খ. বে. ৭৭1১), ইন্দু (খ. বে. ৯৬৪1৩, ৯।১০৯।১০ ইত্যাদি), মরুৎ (খ. বে. ৫1৫৯1৫) 

এবং মিত্রাবরুণকে ( খ. বে. ৬৬৭1৪ ) অশ্বের স্তায় বেগবান্‌ বল! হইয়াছে । অনেক দেবতাকে 
( যেমন অগ্নি, ইন্ত্র ইত্যাদি ) অশ্ব বলা হইয়াছে । অগ্নি ও ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় শব্বকারী বল 
হইয়াছে (খ. বে. ৭৩।২১ ১১৭০৩); অস্বকে আবার প্রজাপতি (শ. ব্রা, ১৩৩১১) 
তৈ. ব্রা. ১১1৫৪ তা. ব্রা, ২১:৪।২), বরুণ ও সোমের চক্ষু (শ. ব্রা, ৪২১১১) বলা 
হইয়াছে। এই ভাবে নানা দেবতাকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । 

অশ্থের জন্মকথা ।-__প্রথমতঃ, জল হইতে অশ্বের জন্ম (খ. বে. ২৩৫৬) শ. ব্রা. 
৭1৫1২1১৮) তৈ. ব্রা. ৩৮1৪৩ ইত্যাদি ) ৷ দ্বিতীয়তঃ, অশ্ব ব্রহ্ম ( খ. বে. ১০।৬৫।১১) অথবা 
পুরুষ (খ বে. ১০1৯০।১০) হইতে জন্ষিয়াছে। তৃতীয়তঃ, আদিবীজ হইতে ( অস্তিঃ) 
অশ্থের উৎপভি (শ.ব্রা ৫1১1৪।৫)। এই তিন স্থলেই আমাদের মনে হয় যে, এই অশ্ব 
অন্তরীক্ষস্থ তারকামণ্লীর সহিত সন্বন্যুক্ত । 

ধ্তরেয়-ব্রাহ্মণে (৫1১) উক্ত হুইয়াছে যে, অস্ুরগণ অশ্ব হইয়া পদ হইতে জলক্ষরণ 
করিয়াছিলেন । এ স্থলে [68859 নামক তাঁরকাপুঞ্জকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 

অর্থের বল এবং ব্যবহারের কার্যকারিতা! লক্ষ্য করিয়! বহু স্থলে অশ্বকে পশুদিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে ( তৈ, ব্রা; শ. ব্রা.) তা. ব্রা) প্র. ব্রা. )। অশ্ব ভারবাহী (ধ. বে. ৩৩৮১), 
অন্নবাহী ( খ. বে. ১৩০।১৭১ ৭৩৭৬) এবং ধনবাহী ( খ. বে. ৭৩৭1৬) ছিল। যুদ্ধে অশ্থের 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১৭ 


বাবহার ছিল (খ. বে. ১৩৬1৮ অঃ৩1২৪, ১০1১০৭১১ ইত্যাদি )। যুদ্ধে অশ্বারোহগ 
(খ. বে, ৬৪৭৩১) এবং রথে অশ্ব যোঁজনার (যুদ্ধে_খ. বে. ৯১২১, এবং সাধারণতঃ 
খা. বে. 61৫৮৭১ ৯1১১২।৪ ) উল্লেখ পাওয়! যার। ছুইটী (খ. বে. ২২৪:১২১ ৬:৪৭1৯) 
অথব! দশটা ( খ. বে. ৮৩২৩১ ৮৪৬২৩) অশ্ব রথে যোজিত হইবার কথাও পাওয়া ঘায়। 
অশ্বকে মুক্তা দিয়! সঙ্জিত কর! হইত (খা. বে. ১০1৬৮।১১)। অশ্বের সজ্জ! সুবর্ণনিম্মিত হইত 
(খ বে, ৪২৮) ৯/৩৩)। অশ্বপৃষ্ঠে আত্তরণ এবং নাঁসিকাঘয়ের বন্ধন-রজ্জুর উল্লেখ দেখা 
যায় (খ. বে. ৫1৬১/১২)। রজ্জদ্বার! অঙ্ের কুক্ষি বন্ধন কর! হইত (খা. বে. ৭১০৪৬ )) 
অন্তাবধি প্রীরূপ কুক্ষি-বন্ধন দৃষ্ট হয়। অশ্বের সকৃথি ও জঘন দেশে কশাঘাতের উল্লেখ আছে 
(খ. বে. ৬।৭৫১৩)। খাদে ঘোড়-দৌড়ের কথ! দেখিতে পাওয়া যায় ( ১০৯৭৩, 
১০1১৪৩1১, ২ )১ ঘোঁড়-দৌড়ে অশ্ব ও অস্থী ব্যবহৃত হইত। অথর্ববেদে ( ৭৫২1৯) সতরঞ্চ 
খেলার অশ্বের উল্লেখ আছে। খণ্েদে অশ্ব-দান (৫1২1৮, ৬।৪৭।২৩ ইত্যাদি) এবং বাঁজসনেরি- 
সংহিতার় (49৭ ) অশ্ব-দক্ষিণার উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে (৬৭১1১) অর্থকে খাগ্যরপে 
ব্যবহারের কথ! পাঁওয়! যাঁয়। সর্প-ভয় নিবারণের জন্ত অথর্ববেদে সর্প-স্তুতিতে অর্ব-পুচ্ছের উল্লেখ 
দেখা যায়; সম্ভবতঃ ইহা সর্প-ভয় নিবারণের জন্য কোনরূপ ব্যবহৃত হইত। 

খণেদে অশ্বের পরিচর্য্যার কথা পাওয়া যায়।__অশ্বের গাত্র মার্জনা করা হইত 
(১১৩৫৫ ); অশ্বকে প্লান করান হইত (৮২২) বুদ্ধের পূর্বে ৯৮২1২); শ্রীস্ত অশ্বকে 
বিশ্রাম করান এবং জল দ্বারা তৃপ্ত করা হইত (২১৩।৫)$ পীড়িত অশ্বের সেবা কয়া 
হইত (১1১১৭1৪,৯); এবং তৃণ অর্থের থাগ্ বলিয়া উল্লিখিত আছে ( ৬/৩:৪ ; ৭1৩1২ )। 

খখেদে (১:১৬)৪ ) অশ্বের কেশরের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ অশ্বের কেশর কর্তন 
করিয়া দিবার রীতি ছিল না। অর্বের ৩৪ খানি পঞ্জর অস্থি ( তৈ. স. 91৬।৯ )। 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বর্ণভেদে নানাপ্রকার অশ্বের উল্লেখ আছে (৭4৩১৭, ১৮)) 
--অঞ্জেত ( চিক্কণ ), অঞ্জিসকৃথ, শিতিপদ, শিতিককুদ, শিতিরন্ধ' শিতিপৃষ্ট, শিত্যংশ, পুষ্পকর্ণ, 
শিত্যোষ্ঠ, শিতিন্র, শিতিভসদ, স্বেতানুকাঁশ, অজি, ললম, সিতজ্ঞ১ কৃফৈত, রোহিত, অরুটৈত, 
কষ, শ্বেত, পিশঙ্গ, সারন্গ, অরুণ, গৌর, বক্র, নকুল, রোহিত, শোণ, শ্াব, শাম, পাকল, 
পৃশ্থিসকৃথ, পৃশ্নি, কমল ও শবল। 

যজ্ঞকার্য্যে অর্থের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমতঃ, অশ্বমেধ যজ্ঞ । সর্ববিধ যজ্ঞের 
মধ্যে ইহা প্রধান। খথেদে (১1১৬২, ১৬৩) ইহার উল্লেখ আছে। বাজসনেরি-সংহিতা ও 
তৈত্তিরীয-সংহিতায়ও এই হজ্জের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আপন্তঙ্শ্রোতনতরে ইহার সম্পূর্ণ 


৫ 


১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


বিবরণ আছে । (বিশ্বকোষ, হিন্দি বিশ্বকোঁষ এবং [20050101055018, 01 1২511210080 
ঢ:/05 দেখুন )। কি কারণে অশ্বমেধ বজ্র প্রবর্তন হইল, এই একটা প্রশ্ন আছে। 
718016 সাহেব তাহার রচিত 4১00150 02150021 2100 (০017856118010105 নামক গ্রন্থে 
এই প্রশ্নের একটী উত্তর দিয়াছেন! তিনি বলেন যে, খণ্বেদের অশ্বদেবতা (১1১৬২ ১৬৩) 
762859 ভিন্ন আর কিছুই নহে। ্ী্ট-পূর্বব ৪০০০ বত্সর পূর্বে বিষুবহধ্‌ত্ত চ668505এর 
গলদেশের উপর অবস্থিত ছিল। এই আন্তরীক্ষ ব্যাপার হইতে সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের 
সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয়তঃ, অনেক বজ্ঞানুষ্ঠানে অশ্বমুণ্ড অশ্বের পঞ্জরাস্থি (তৈ. স. ১1১।২ ) 
ব্যবহৃত হইত। অশ্বমেধীয় অশ্বের নানা অঙ্গ বৎসরের নানা বিভাগ এবং প্রকৃতির নানা 
বিষয়ের সহিত তুলনা করা হইত) ইহাঁর নান! অঙ্গও নানা প্রাণী ও দেবতার জন্য উৎসর্গ করা 
হইত ( তৈ. স. ৭৫1২৫ 7 বা. স. ২৫)। অশ্বকে অগ্নিতে আহতি দ্রিবার- উল্লেখ পাওয়া যায় 
(খ. বে. ১০।৯১।১৪ )। 

(৩) আখু।- খর্েদে (৯1৬৭।৩০ ) আখু-সংহারের জন্ত সোমের স্বতি দেখা যায়। 
ইহা যে অনিষ্টকারী ছিল, তাহার এই স্তবেই প্রমাঁণ পাওয়া যাঁয়। বাঞ্জসনেরি-সংহিতায় 
(৩৫৭, ২৪২৩, ৩৮) আখুকে ক্র, ভূমি এবং পিতামাতার (গ্চাবাপৃর্বীর ) পশু বলা 
হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আখুকে মিত্রের পণ্ড বলা হইয়াছে। অথর্ববেদে (৬৫০1১) 
আধখুর বিপক্ষে অশ্িনীদ্য়ের স্তুতি দেখ! যাঁয়। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আখু যব নষ্ট করে ; 
ছতরাঁং যব যে প্রধান খাগ্য ছিল, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া! গেল। অমরকোষে আখু অর্থে 
মৃষিক দেখা যাঁয় এবং এই সকল স্থলেও এ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। মৃষিক ও 
আখু অর্থে বড় ইন্দুর বলা হইয়াছে (অমরকোষ )। কোন স্থলে আঁখুকে ছুঁ চাও বল৷ হইয়াছে। 
মুগপক্ষিশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আঁখুকে 7105 06001791003 7১21105 বলিয়া মনে হয়। 
গ্রন্থে উন্দুরুর উল্লেখ আছে ; তাহাকে 550/05 10810£5012 বলিয়া মনে হয়) এই ছুই 
জাতীয় ইন্দুরকে সাধারণ লোকে এক জাতীয় বলিয়া মনে করে ; আবার এই শেষোক্ত ইন্দুরটী 
দেখিতে কতকটা! ছুঁচার মত ( কশ দেখুন )। 

(৪) উদ্দালক।-_-( অ. বে. ৩২৯) ইহা একপ্রকার শ্বেতপাদ মেষ; ইহার বলির 
কথা এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0%15 ৮17061 83150); চলিত কথায় 
ইহাকে উড়িয্নাল বলে। 


(৫) উদ্র।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৭ ) মাসের জঙ্ত এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(৫41২৯) ২১) জলের উদ্দেশে ইহার বলি দিবার কথ! আছে। উদ্ আমাদের উদ্বিড়াল 
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(স্থুইডীয় ভাষার ৪৫৮1, লিখুরানিয়ন ভাষায় ৪1৪১ ইংরেজিতে ০৫০1 )। ইহার বৈজ্ঞালিক 
নাম [0৮ 1065 (1401) অথবা 0৮ 015519 হাসা, : 
(৬) উদ্।-্ধগেদে (১/১৩৮২, ৮৪৬২৮) বুদ্ধে এবং অক্নবাহকরূপে উ্টরের 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। উট্র-দানেরও উল্লেখ পাওয়! যায় ( খ. বে. ৮৬1৪৮ )। বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতায় (২৪।২৮ ২৪৩৯) ততষ্টা ও মতির উদ্দেশে উদ্রী বলির উল্লেখ আছে । তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (১৮২১) অশ্ীদ্বয়ের উদ্দেশে ধূমের বলির কথা আছে! ০1) সাহেব ইহাঁকে 
ধৃতরবর্ণ বৃষ মনে করেন। আমাদের মতে ইহা উদ্ী (ইংরেজি 01017080210 )। উষ্টরের 
বৈজ্ঞানিক নাম 08176109 1১801718105 ) ধৃত্রের নাম 0810105 0101216081105 | 

(৭) খক্ষ।_খথেদে ভলগুক অর্থে খক্ষের ব্যবহার নাই। বছুবচনে (খ বে. 
১।২৪।১০ ; শ. রা. ২১২৪) 0158 222)091 এবং 00158 101001 নামক নক্ষত্রদ্য়ের জন্ক 
ব্যবহৃত হইয়াছে । বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৬৩৬) সাধারণ লোকের জন্ত খক্ষ বা ভন্গুক 
বলির প্রথা ছিল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 82101505 81510059180. 

(৮) খশ্ঠ, খয্।_ খগ্বেদে (৮1৪1১০ ) খাশ্য নামক পশুর উল্লেখ আঁছে। বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতায় (২৪1৩৭ ) গন্ধর্বদিগের জন্য খগ্য বলির কথা আছে। আমরা খশ্ঠকে নীলগাই 
[ 39561910109 02500201615 (91105) ] বলিয়া মনে করি। মু, 52018 সাহেব 
ইহাকে 10810211517918. বলিয়াছেন। হিন্দিতে ইহাকে রীছ এবং মারাঠীতে রীস 
বলা হয়। 

(৯) এএ।--বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪1৩৬) দিনের উদ্দেশে এণীর বলিদানের কথা 
আছে। অৎর্ববেদেও (৫1১৪।১১) এণীর উল্লেখ আছে। রাজনিঘণ্ট,তে এণ একপ্রকার 
কষ্সার বলা হইয়াছে ( বৈগ্যকশবসিন্ধু)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম /১0110196 061%108118 
( 780108 011311051) 10018) 12000081795 পৃ ৫২১)। 

(১০) কন্কট।-বাঁজপনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪৩২ ) অনুমতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (৫1৫1১৫ ) ধাত্রীর উদ্দেশে এই প্রাণীর বলিদানের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে 
একপ্রকার মুগ বলেন। সায়ণ ইহাকে কর্কট বা কীাকড়া মনে করেন। আমরা /%19 
0180818009 নামে এক প্রকার হরিণের উল্লেখ দেখি, যাহাকে বঙ্গদেশে ( রঙ্গপুরে ) বড়খোটিয়। 
বলে। হিন্দিতে চিত্রা বলে। থোটিয়৷ শব্ধ কট হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। “ইহা 


কাকড়া হওয়াও সম্ভব। 
(১১) কপি।-_ থেদে , ১০৮৬৫) বৃষাকপির উল্লেখ আছে? ইহাকে কপি বলা 


২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


হইয়াছে । বৃযাঁকপি পুংকপি। অথর্ধববেদে উক্ত হইয়াছে যে, কপি কাষ্ঠ চর্ঝণ করে (৬1৪৯।১) 
এবং ইহা কুকুরদিগের ক্ষতি করে (৩৯৪ )) এই গ্রন্থে (৪২৭।১১ ) গন্ধর্কের বিরুদ্ধে স্তোত্রে 
ফপিয় উল্লেখ আছে। এই স্থলে কপি অন্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ হওয়া সম্ভব। তৈতিরীয়- 
সংহিতাক (৫161১৪ ) প্রজাপতির উদ্দেশে কপির নাম আছে। বুধাকপি শব্ষটা দ্রাবিড় ভাষার 
শন্বের সংস্কত অন্থবাদ বলির! অন্থমিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম হ্গমান্‌ (]. ₹. 48, 95 
১৯১৩১ পৃ ৪০০) কপির বৈজ্ঞানিক নাম 8,0661105 20061109, 

(১২) কশ।--বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪২৬ ৩৮) দিবা এবং মাতাপিতার 
(াব্যাপৃথিবীর ?) জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৭ ১৮) অনুমতি ও মাতাপিতার 
জন্থ এই প্রাণীর বলিদানের কথ! আছে। মহীধর কশকে একপ্রকার মুষিক বলেন। হিন্দি ও 
মারাঠীতে 115 1৪001০0কে (বাজলা-ইক্‌ড়া) ঘোউিদ্‌ বা ঘুদ্‌ বলে। সম্ভবতঃ ইহাই 
কশ হবে ৃ 

(১৩) কশীকা ।-_খথেদে (১/১২৬।৬ ) ইহার উল্লেখ আছে। সায়ণ ইহাকে নকুলী 
ৰলেন। পাঞ্জাবের সিষুসুর প্রদ্দেশে বেজীকে কসিয়া বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 11531615 
[51018 200৫. ( হি, 9.1. 11819. পৃ. ১৫৮ )। 

(১৪) কুলুজ ।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪।২৭, ৩২) সাধ্যগণের জন্ত ও সোমের 
উদ্দেশে এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (6৫1৫1১১) সোমের জন্য ইহার বলির উল্লেখ আছে। 
টীকাকারগণ ইহাকে কুরঙ্গ মগ বলেন। অমরকোষে কুরঙ্গ হরিণের একটা নাম। স্বগপক্ষি- 
শাস্ত্রের বিবরণ হইতে ইহাকে 0995 [70101005 210)10, বলিয়া মনে হয়। 

(১৫) কৃষ্ণ ।- বাজসনেরি-সংহিতাঁয় ইন্ধনকে (২১) কৃষ্ণ মুগ বল! হইয়াছে। 
এই গ্রন্থে ( ২৪1৩০ ৩৬) যম এবং ব্াত্রির উদ্দেশে ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বরুণ (1৫1১১), 
রাত্রি (৫11১৫ ) এবং সাধারণ লোকের ( ৫1৫1১৯ ) জন্য ইহার বলিদানের উল্লেখ আছে। 
এণ কৃষ্ণের অপর নাম। রুষ্সার আমাদের কাঁলসার হরিণ  এণ দেখুন )। মুগপক্ষিশান্তে 
রুধসারকে বিন্দু চিহ্নিত বল! হুইয়াছে। সম্ভবতঃ এপ ও কৃষসার দুইটী ভেদ মাত্র । 

(১৬) ক্রোষ্টা।-_খথেদে (১০।২৮।৪ ) ক্রোষ্টিকে বন হইতে তাড়াইয় দিবার প্রার্থনা 
দেখা যায়। বাজসনেক়ি-সংহিতায় ( ২৪।৩২) মাযুর উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে। 
'অধর্ধবেদে (১১1২২, ১১) ক্রোষ্টার বিপক্ষে রুদ্রের স্ততি দেখ! যায়। ক্রোষ্টার বৈজ্ঞানিক 
নাম ৬1059 1১91029161)919 5108% ) ইহা খেঁকশিয়াল। 

(১৭) ক্ষি্া।-_নীলশীর্ষী দেখুন । 
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(১৮) খঙ্গ ।--বাজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪1৪) সাধারণ দেবতার উদ্দেশে ইহার 
বলিদানের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে খড়গ মুগ বলেন। ষুগপক্ষিশান্ত্রে ইহার বিবরণ 
আছে, ইহা একজাতীয় গণ্ডার-_£₹110006:05 01010011019 [-102, 

(১৯) গবর- ণ্বেদে (৪।২১।৮) গবয় লাভের জন্য ইন্দ্রের স্তব আছে; সুতরাং গবয় 
গৃহপালিত এবং আবশ্যকীয় পশু ছিল। বাজসনেয়ি-সংহিতায় ঈশান (২৪:২৮), বায়ু ও 
প্রজাপতির উদ্দেশে (২৪৩০ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫11১১) বৃষের উদ্দেশে গবয়বলির 
কথ! আছে। তৈত্বিরীয়-ব্রাহ্মণেও (৩1৮১১।৩) ইহার উল্লেখ আছে। গবয়ের অপর নাম 
গোমুগ, গয়াল ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক নাম 7395 20009115 [-2100610 ( 3, 68555685 
09150:00৮5 ১ ( ছা, 8. 15 18125 পূ ৪৮৭ )। 

(২০) গর্দভ, রাসভ।-বৈদিক সাহিত্যে গর্দভের বহুল উল্লেখ আছে। খখেদে 
( ১1৩৪৯, ১১১৬২১১ ১1১৬২/২১, ৮1৮৫৭ )গর্দিভকে অশ্বিদ্ধয়ের রথের বাঁহন বলা হইয়াঁছে। 
সম্ভবতঃ পূর্বে গর্দভই অস্ষিদ্বয়ের রথের বাহন ছিল; তৎপরে তাহার পরিবর্তে অশ্বদবয় কল্পিত 
হইয়াছিল। আমরা গুরু যভুর্বেদে (২৫1৪৪) দেখিতে পাই যে, অশ্বমেধযজ্ঞে অশ্ব নিহত 
হইবার পর যখন তাহার দেহ কর্তিত হইত তখন বল! হইত যে, এ অশ্ব গর্দভের সহিত 
একধুরে বন্ধন কর! হইল 3 এই প্রসঙ্গে অন্যান্ঠ কথায় স্পষ্টই মনে হয় যে, এই গর্দভ অন্তরীকষস্থ 
অস্থিদ্বয়ের গর্দভ এবং এই উক্তিতে লক্ষ্য কর! হইয়াছে যে, অর্খটী বলির পুণ্যফলে স্বর্গে স্থান 
পাইল ও অশ্বিদ্ধয়ের বাহনরূপে পরিণত হইল। এ্রতরেয়-ব্রাহ্মণে (৪1৯) উক্ত হইয়াছে 
দ্বিরেত বাজী ও গর্দভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । শতপথব্রাঙ্ণে (9161১1৯) দেখা যায় যে, 
ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে গর্দভের উৎপত্তি হয়; তাহা হইতে যাহা 
ধূলিময় হয়, তাহা! গর্দভের স্থ!ন। এই ধুলিরাশি সম্ভবতঃ বৃষরাশিস্থ ছার়াপথের (18110 
9৪ ) অংশমাত্র এবং ও স্থলেই গর্দভ কল্পনা করা হইত। 

গর্দভের মূঢ়তা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আমরা! খণ্বেদে (৩৫৩২৩) মূর্খকে গর্দতের 
সহিত তুলনা! করিতে দেখি। শত্রকেও (খ. বে. ১২৯।৫) গর্দভের সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । গর্দভের ডাঁকের সহিত দানব (অ. বে. ৮৬1১০) এবং গর্দভীর ডাঁকের সহিত 
ডাকিনীর শব্ধের ( অ. বে. ১০।১।১৪ ) তুলনা করা হইয়াছে। 

গার্দভ যে ধিদের ব্যবহাধ্য পণ্ড ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খথেদে (৮1৫৬৩) 
গার্দভের জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে। অধর্ববেদে (৫1৩১।৩) যাঁহাতে ভাকিনী 
গৃর্দিতের কিছু ক্ষতি করিতে না পারে তাহার মন্ত্র দেখা যায়। 


২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


যজ্কার্ষ্ে গর্দভের ব্যবহার ছিল। যজ্ঞস্থলের একপার্থে গর্দভকে বন্ধন করিয়া রাখা 
হইত (বা. স. ১১।১৩১ ৪৬ ২৪৪০); বজ্ঞকার্যে ইহার অন্তর্ূপ ব্যবহারও ছিল 
( তৈ. স. 81১২১ ৪৪ )। 

গার্দভের বৈজ্ঞানিক নাম 70005 11617101003 বা 51005 10109 9019161. 

আমরা বাজমনেরি-সংহিতা ( ২৪।২৮) এবং অথর্ববেদে ( ৬।৭২২১৩) পর্বত নামক 
পশুর উল্লেখ দেখি। পূর্বোক্ত গ্রন্থে ঈশান কোণের জন্য ইহার বলির কথা আছে এবং 
শেষোক্ত গ্রন্থে বাজীকরণ সম্পর্কে ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারই আবার পরস্বান্‌ 
নাম ( তৈ. স. ৫161২১)। কামের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে । বাজসনেয়ি- 
সংহিতার টীকাকার (মহীধর ) ইহাকে মুগবিশেষ বলেন। ভাস্কর ইহাকে গর্দভ অথবা 
মহিষ বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে গণ্ডার (-118000061] এবং 
10610) ) অথবা! বন্য গার্দভ (91. 2619150615 101005 1 01)161-5111151005 10100) বলেন । 
পরম্বান বাজীকরণ সম্পর্কে এবং কাঁমের উদ্দেশে ব্যবহৃত হওয়ায় আমাদের মনে হয়, ইহা বন্য 
ছাগ। আরুর্ধেদে বাঁজীকরণ উপলক্ষে ছাগের ব্যবহার ছিল। অধিকন্তু পারম্যদেশে 081215 
৪2288193 নামক একপ্রকার বন্য ছাগ দৃষ্ট হয়, যাহাঁকে পারন্বাঁপীরা পাসং) এবং 
বেলুচিস্বানবাসীরা ফশিন, পচিন ও বয্জকুহি বলে। প্রাণিতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহ! 
হইতে গৃহপালিত ছাগ জঙ্মিয়াছে; সুতরাং পরশ্বান্‌ এই বন্য ছাঁগ হওয়াই সম্ভব । 

(২১) গে! ( গাভী, বৃষ, বৎস )।-_আমর! বৈদিক গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই যে, গাভী 
পাধিগণের অতি প্রিয় ও আবশ্যকীয় পশু ছিল। 

খণ্বেদে গাভী লাভের জন্য নানা দেবতার স্তরতি আছে ; এ দেবতাঁগণের মধ্যে ইন্ত্রকেই 
অনেক স্থলে বহু প্রকারে স্তব করা হইয়াছে । এমন কি, নদী ও ভেকগণের নিকটও 
গো-প্রার্থনা ( খ. বে. ৩৩৩১২ ৭1১০৩।১০ ) দেখ যায়। 

বৈদিক খধিগণ গোসম্পর্কে দেবতাঁগণের নান! আধ্য। দিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে গো-রক্ষক 
(খ. বে, ৭১৮২, ১০1১৯।৩ ইত্যাদি ১ গোঁজনক (খ. বে. ৮।৩৬।৫), গো-পালক (খ. বে. 
৯/৩৫।৫ ), গো-জেতা! (খ. বে. ২২১১; ৩৩১২০ ইত্যা্দি) এবং গাভীর শব্ধকারক ( খ. বে. 
৯৯৭১৩ ) বল। হইয়াছে মরুত্গণকে (খু. বে. ৬।৫০।১১১ ৭1৩৫।১৪ ইত্যাদি) গো-জীতা ব! 
গো-মাতৃক অর্থাৎ গভীকে তাহাদের মাতা বলা হইয়াছে ; এ স্থলে মেঘ গাভী নামে অভিহিত 
হইয়াছে । মরুৎ্গণের ধেন্গুতে অবস্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (খ. বে. ১৩৭৫ )। 
সোমরস (খ.বে. ৯।৭২।৪) গাভীগণের স্বামীন্বপ । আবার অগ্নি (খ. বে. ৭৫৫২ ), 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৬ 


অশ্িদ্বয় (বা. স. ১৪।২৪ ) এবং বিষ্কে ( খ. বে, ৭২৭।৫ ) গো-পালক, অগ্সি ( বা. স. ১৫1৩৫) 
ও ইন্ত্রকে (বা. স. ২৬৪১৫) গোমৎ এবং উষাকে (বা. স. ৩৪৪০; অ. বে. ৩১৫1৭) 
গোমতী বল! হইয়াছে । এই সকল স্থলে রশ্মি বা আলোঁককে লক্ষ্য করা হইয়াছে 
বলিয়া! মনে হয়। 

গাভীর সুখ ও মঙ্গলের জন্য আদিত্য, ইন্ত্র সোম, রুদ্র প্রভৃতির স্তব করা হইত, 
গাভীর রক্ষার ওন্ঠ ইন্দ্র, পৃষা! ও রাত্রির স্তব 'মাছে। রুদ্রযেন গোহিংসা! না করেন (খা. বে. 
১/১১৪।৮ ) এবং তাহার বাণ হইতে গো-রক্ষার জন্য প্রার্থনা দেখা যাঁয়। আবার গাভীগুলিকে 
ফল ও বদ্ধিত করিবার জন্য অদ্দিতি (খ. বে. ১০1১০০।১০ ) এবং মিত্রাবরুণের (খ. বে. ৫1৬২৩) 
স্তব আছে) এজন্য যজ্ডুম্বরের কবচ ব্যব্ত হইত ( অ. বে. ১৯/৩১।৮)। গ্ভীগণের পীড়ার 
উপশমের জন্ত অদিতির নিকট রুদ্রীয় ওষধি প্রার্থনা করা হইত ( খ বে. ১1৪৩।২)। যাহাতে 
ডাকিনীগণ গাভীর অনিষ্ট করিতে না পারে তাহার মন্ত্র রচিত হইয়াছিল (অ. বে. ৪1১৮৫) 
যজ্ঞের পর গাভীর মঙ্গলের জন্ঠ প্রার্থনা! করা হইত ( তৈ. স. ৪1৭1১০ )। অথর্ববেদে (৮181১০) 
গাভীর অমঙ্গল নিবারণের জন্ মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল। 

গাঁভী রক্ষার জন্য বীর পুরুষ নিযুক্ত কর! হইত ( খ. বে. ৩৩১০ )। 

খগেদে গাভী জয়ের জন্য যুদ্ধের বহু উল্লেখ পাঁওয়া যায় (৬/৩৫।২, ৯1৯৬৭? ৯1৮৭৭, 
১০।১০২1৫,৯ ইত্যাদি )। যুদ্ধে গাতী জয় করিবার জন্য ইন্দ্র ও সোমের প্রীর্ঘন! দৃষ্ট হয়। 

গাভীর নানারপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, গাতীছুগ্ধ । যজ্ঞাচষ্ঠানে গো-ছৃগ্ধের বহুল 
ব্যবহার ছিল। সোমরসে গো-দুপ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাঁন কর! হইত) ইহাদের সহিত জলও 
মিশ্রিত করা হইত। গোঁ-ছুপ্ধ হইতে দধি (খ বে. ৯৮১1১; 'অ. বে. ৪1818 ) এবং দ্বৃত 
( খা. বে. ৯৩১৫ ; অ. বে. ৯৪1৪) প্রস্তত করা হইত। শতপথব্রান্ধণে (৩।৩।৩।২) শত অর্থাৎ 
সিন্ধ গো-ছুগ্ধঃ শর (দুগ্ধের শর ), দধি, মস্ত ( ঘোল ), আতঞ্চন ( ঘোঁলের মাঠা ), নবনীত 
( মান ), দ্বত, আমিক্ষা ( ঘোলের জল ) এবং ঘাঁজিনের উল্লেখ আছে। নবপ্রস্থতা গাভী 
(খ. বে. ৩৩০1১৪ ) যে প্রচুর দুগ্ধ ধারণ করে তাহা খষিগণ জানিতেন। প্রচুর গো-ছুগ্ধ পাইবার 
জন্ত তাহারা অদ্দিতি (খা. বে. ১০।১০০।১০ ) অগ্ঠি (খা বে. ১০৬১৭), ইন্দ্র ও অগ্নি 
( খ. বে, ৬৭২1৪), সোম (খ. বে. ৯৯৩৩), দ্যাবাপৃথিবী (খ. বে. ১১৪০১৩)১ নদী 
(খ. বে, ১।১৪০।১৩) এবং বিশেষতঃ অশ্বিদ্বয়ের (খা. বে. ১১১৮২) ১১১৯৬ ১০১০৬1১৪ 
ইত্যাদি) স্ততি করিতেন। ধেম্গুগণের উৎসে (দুগ্ধনালী ) দশটা যন্ত্রের (21800 ) উল্লেখ 
পাওয়া যায় (খাবে. ৬৪৪২৪); সোম তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীরতঃ, 
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রথ ও শটে গরু যোঁজিত হইত (খা. বে. ৫1২৭।১১ ৬1৪৭1২৬৩1২৭); ছুই ক্ষেত্রেই ছুইটী 
করিয়া গরুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে ( খ. বে. ৩৫৭১ ৫1২৭।১)। চাঁষের জন্য গাভী লাগলে 
যোজিত হইত (অ. বে, ৩১১৩): আমরা যব চাষের উল্লেখ পাই ( খা. বে. ১২৩১৫ )। 
ভৃতীয়তঃ, গাভীর বিনিময়ে দ্রব্যাদির খরিদের প্রথা ছিল। খণ্েদে (৪1২৪।১০) এক 
স্থলে খবি বলিয়াছেন,_কে আমার ইন্ত্রকে ১০টী ধেনুর দ্বারা ক্র্ন করিবেন? সম্ভবতঃ ইহা 
ইন্দ্রের মুর্তি হইবে। চতুর্থতঃ, গাভী হইতে দারিজ্র্য-ুঃখ-মোচনের উল্লেখ আছে (খ. বে, 
১০।৬৪।১১)7 সুতরাং গাভী সম্পত্তির মধ্যে গণিত হইত। পঞ্চমতঃ, নানা অনুষ্ঠানে গাভীর 
ব্যবহার ছিল। গাতী দক্ষিণা দেওয়া হইত (তৈ. স. ১1৮১ ৯); বৈদিক সময়ে 
গোমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থ! ছিল (তৈ. স. ১1৮১৯) ২১৮ ইত্যাদি )। শবদাহ (অ. বে, 
১৮1৪।৩২ ) এবং বিবাহের মন্ত্রে ( অ. বে. ১৪।১।৩৫ ) গাভীর উল্লেখ পাওয়! যায়। বিবাছে 
( অ. বে. ১৪।১1৩২) এবং গৃহ-বন্ধন ও গৃহ-মুক্তির সময় (অ. বে, ৯৩।১৩) গাতীর স্ততি 
করা হইত। ্‌ 

গো খাগ্ভরূপে ব্যবহৃত হইত (খ. বে. ৬৩৯১; অ বে. ৬৭১১) মঘা নক্ষত্তে 
গোবধ করা হইত (অ.বে, ১৪1১১১)। গোবধের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকিত 
(খ. বে, ১০1৮৯।১৪)। আবার গো অবধ্য বলিয়াও উক্ত হইয়াছে ( খ. বে. ৯১৯) এ কারণ 
মনে হয় যে, হজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত অন্ত কোন উপলক্ষে বোধ হয় গো-হত্যা নিষেধ ছিল। 

গরুর দেহের নান! অংশের ব্যবহার দেখা যায়। গো-চর্খ নিশ্মিত পাত্রে (ভাঁণ্ডে) সোমরস 
রক্ষিত হইত ( খ. বে ১২৮1৯, ৯/১৫।২৫১ ৯1৭৯৪ ইত্যাদি)। গো-চর্মে দেহ আচ্ছাদিত করা 
হইত (খ. বে. ৮1১১৭)) গো্চর্শ-নির্মিত দ্রব্যাদি যুদ্ধথে সঙ্জিত হইত (খ. বে. 
৬।১২৫।১১২)) শবদাহে গে-চর্ধ ব্যবহৃত হইত (খু. বে. ১০।১৬।৭ ; অ. বে. ১৮।২।৫৮)। গরুর 
দাদু (05000109 19:05 15506 ) ( খ. বে. ৬৭৫।১১১ ১০।২৭।২২) এবং অস্ত্রে ( অ.বে, 
১২1৩) ধনুর জ্য প্রস্তত কর! হইত । 

অথর্ধববেদে ( ২।৩২।১ ) গাভীর দেহের অভ্যন্তরে ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যায় । মরুৎগণের 
কিন্নীট গরুর শূঙ্গের সহিত তুলন! করা হইয়াছে ( খ. বে. ৫৫৯1৩ )। 

খথেদে গো-দান ও গো-দান-গ্রহণের বহু উল্লেথ দেখা যাঁয় (১।১২৬।৩১৫7 ৫৬১১০ 
21১৮1২২ ১ ৮৬1৪৭ ইত্যাদি)। উহাতে শকট সহিত গো-দলের উল্লেখও পাঁওয়া যায় (৯/২৭।১)। 
খখেদে ( ৫।৩০।১৫ ) রুশম জাতির নিকট হইতে বহু ধেন্ুলাভের উল্লেখ আছে ; এই রুশমজাতি 
আধুনিক রহীয্‌ হাওয়া সম্ভব ( ০2019 10100190981) 108৪ শব্দ এবং 12007010095018 
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13116550859 ১৩শ সংস্করণ, [05518 শব্দ দেখুন )। আমরা ধরেদে গোদাতাগণের মঙ্গল 
কাঁমনার জন্ত প্রার্থনা দেখিতে পাই ( ২১1১৬) ৫1২৭২, ৭1৯০।৬ ইত্যাদি )। 

গরুর প্রধান থাস্ তৃণ ছিল (খা. বে. ১৯১১৩, 818২।১০১ ৭1১৯1৪ ইত্যাদি ); 
তাহাদিগকে যবও খাওয়ান হইত ( খ. বে. 9১৮।১০১ ১০1২৭।৮)) গরুদিগকে সোমরসও পান 
করান হইত (খ. বে. ৯৯৯/৩)। গাভীগণের পানের জলের দেবীকে স্বতি করা! হইত 
(খ. বে. ১।২৩1১৮ )। 

খণ্থেদে আমর! গোঁচারণের ব্যবস্থার কথা দেখিতে পাই ; তজ্জন্ত গোপা অর্থাৎ রাখালের 
বন্দোবস্ত করা হইত ( খ বে.১০।৪।২)। অরণ্যেও গোচারণের কথা আছে (খা. বে. ১।১৪৬1৩১৪) 
গাভীসমূহের যৃথে বিচরণ করিবার উল্লেখ দেখা যাঁর (খা. বে. ৮1৪৬।৩০ ) এবং বৃষ এ বুধের 
উপর আধিপত্য করিত (খ্. বে. ৯১১০৯ )। গাভীদিগকে স্বান করাইবার উল্লেখ পাঁওয়া 
যায় ( খ. বে. ১০।৭৬।৩ )। 

গাঁভীগণের বস-বাঁৎসল্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় ( খ. বে. ১১৬৪।২৮১ ৩1৪৫1২৮, 
১০১৪৫।৬ ইত্যাদি )। গাভী সন্ভোজাত বসকে লেহন করে ( খ. বে. ৯১০০1৭)। গাভীর 
প্রসবের পর ফুল ইত্যাদি চিবাইয়| খাইয়া ফেলিবার কথ! দেখ যাঁয় ( অ. বে. ৬৪৯১ )। 

খথেদে গাতীকে রজ্জুতে বন্ধন ( ১০১০০।১২ ) এবং গাভী ও গো-বৎসকে কর্পে ধারণ 
করিয়া আনয়নের কথা (৮৭০১৫ ) দেখা যায়। 

গরুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরা 
যায় যে, এর সকল স্থলে “গো' অর্থে আলোক, রশ্মি বা মেঘকে লক্ষ্য করা হইয়াছে (খ বে. 
১1২৩১ ১৬২২ ১১৬১৩ 81৩৩।১১৮ % 81৩৪1৯১ ৬৩৫1৪, ৪185০1৫5 ৬1৪৪1১২)। 
আমরা পুরুষ স্থক্তে (১০৯০) বিরাট পুরুষ হুইতে ক্রমশঃ কয়েকটা প্রাণীর জন্ম উপলদ্ধি 
করিতে পারি। প্রধজ্ঞীয় পুরুষ (১০1৯০1২৭) হইতে ঘোটক এবং দ্বিপঙ্কিদস্তবিশিষ্ট পণ্ড 
(১৯০১০ ) জন্মিল ; তাহ হইতে গাভীগণ এবং ছাগ ও মেষগণ উৎপনর হইল | এই বচনগুলি 
ক্রম-বিকাঁশবাঁদের সহিত তুলনীয়। 

খথেদে (৬1২৮ ) এবং অথর্ববেদে (৪1২৯) গো-্ততি দৃষ্ট হয়। অর্ববেদে বরশ্থগাভী- 
দেবন্ব (৫1১৪) এবং মন্ত্রোক্ত বশাদেবত্ব (১২1৪) নামক শুক্দ্বয়ে গো-রক্ষা! ও গো-দান সম্বন্ধে 
মধ দেখা যায়। 

বৈদিক সাহিত্যে বহুবিধ দ্রব্যকে গরুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । দিবারান্বিকে 
লোহিত ও কবর্ণ গাভী বলা হইয়াছে ( খ. বে. ১*।৬১।৪)। আকাশের তারকাগুলিকে 
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তৃরিশৃঙ্গ গতিশীল গোসমূহ (বা. স. ৬৩) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; আরও উক্ত হইয়াছে 
(খ. বে. ৩।৭।২) যে, দ্যুলোকস্থ ধেনুগণই অভীষ্টবর্ধী অশ্বসমূহ (অর্থাৎ তারকাগণ আলোকমন় 
পদার্ঘ)। বহু স্থলে মেঘ ও ধনুর সহিত তুলনা কর! হইয়াছে ( খ. বে. ৩৫৫১৬); উক্ত 
হইয়াছে যে, ছ্যুরূপা ধেন্ু পৃথিবীকে জলশৃন্ঠ করিয়া স্বীয় উধঃগ্রদেশ পূর্ণ করে; ইহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক খধিগণ জানিতেন যে, জল বান্পাকারে উখিত হইয়া মেঘে পরিণত 
হয়। বৈদিক সাহিত্যে বহু দ্রব্য গো'-নামে উক্ত হইয়াছে (শ. ব্রা, ২২৪১৩, ২1৩1৪1৩৪, 
৬৫২১৭) ৭1৫1২।১৯১ ১৪1২।১।৭; তা, ব্রা. ৪1১1৭; তরী, ব্রা. ৪1১৫১ ৪1১৭; তৈ, ব্রা. 
৩/৯।৮৩ ইত্যাদি )। 

আমর! এক্ষণে বৃষের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বুষ নাঁনা রূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা 
রথে যোৌজিত হইত (ধ. বে. ১০।২৭।২০, ১০।৮৫।১১) ; যুদ্ধে রথ টাঁনিত (খ. বে. ১০১০২1৪১ ৫)। 
যজ্ঞানুষ্ঠানে অমির নিকটে বুষের আহুতি দেওয়া হইত (খ. বে. ৬১৬।৪৭ ) ১০।৯১1১৪ )। 
সৌমযজ্ঞে সোম আনিবাঁর জন্য বৃষকে রথে যোজনা করা হইত ( তৈ. স. ১/৮/১)। যজ্ঞে বুষের 
বলির কথ! পাওয়া যায় ( তৈ. স. ১৮1২১ ২।২।১০ ৫1৫1২৪)। রাঁজস্য় যজ্ঞে বৃষ-দর্গিণার ব্যবস্থা 
ছিল ( তৈ. স. ১৮1১ )। যজ্ঞ দক্ষিণান্বরূপ বিবিধররযুক্ত বৃষের তালিকা দেখিতে পাওয়া! যায় 
( তৈ. স. ১৮১৭১ ২৩1৮ ৪1২।১০ )। বৃষের অগ্ডকোঁষ ছেদনের কথা অথর্ধববেদে উল্লিখিত 
হইয়াছে (৩/৯।২)) শ্রী বৃষ যজ্জে দক্ষিণা-স্বরূপ দেওয়া হইত ( তৈ, স. ১৮।৯)। বুধদানের 
উল্লেখও পাওয়া যাঁয় (অ. বে. ৯1৪ )। বৃষের মঙ্গলের জন্য ( তৈ. স. ৪11১০ ) এবং তাহার 
জন্য ওষধ প্রার্থনা ( তৈ. স. ১৮।৬ ) দেখা যাঁয়। পাও রোগের বর্ণকে লাঁলবর্ণ বুষের সহিত 
তুলনা কর! হইয়াছে ( অ. বে. ১1২২১, ৩)। বিভিন্ন দেবতাঁকে (যেমন বরুণ, কুষধ্য, অগ্সি, 
ইন্্, সোম প্রতি )..বৃঘ বলা হইয়াছে । 

ধ্েদে (১১১১৮ ) বৃষ রাশিকে বৃষভ নাঁমে অভিহিত করা হইয়াছে (শিশুমীর দেখুন)। 

(২২) গৌর.।-স্েদে গৌরমৃগ লাভের জন্য ইন্দ্রের স্ততি আছে (৪1২১/৮)) 
গৌরমূগের ক্রতগতির সহিত ইন্দ্রকে যজ্ঞের সন্নিধাঁনে, আসিতে আহ্বান করা হইয়াছে 
(৭1৯৮।১)। অথর্ববেদদে (৯২২২, ২০৮৭১) ইহার নাম আছে। যজ্ঞে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় (বা. স. ১৩1৪৮ ১৭৯০১ ২৪৩২ )। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
805 80109 ( চা. 13. হু. 01802. পু. ৪৮৪ )। 
বাজসনেয়ি-সংহিতাঁয় উক্ত হইয়াছে যে, দেবতা চতুঃশৃঙ্গ গৌর (১৭।৯০)। এ স্থলে 
শ্চতুঃশৃক্গ” গৌর ধরিলে আমর! ইহাকে “চৌশিং* মগ মনে করিতে পারি। গ্রাবিড় 


বৈদিক সাহিত্যে প্রানীর কথ! ২৭ 
ভাষায় ইহাকে গুরি বা গোরি বলে! ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 5:78০8195 0093%- 


00865, 

(২৩) দ্বণিবান্‌।__বাঁজসনেরি-সংহিতার (২৪1৩৯) এই প্রাণীর উল্লেখ আছে। 
টীকাকার ইহাকে দীর্ঘগ্রীব তেজন্বী গণুবিশেষ মনে করেন। অভিধাঁনকারগণ স্বণি অর্থে 
উচ্জর, স্ীঘ্িমান্‌ বলেন। আফ্রিকা! মহাদেশীয জিরাফের দীর্ঘগ্রীব! আছে এবং ইহা! বৃহদাকতি 
পশু। গ্রিওসিন্‌ যুগে এই প্রাণী ভারতবর্ষে বাস করিত; যদ্দিও তুষার যুগের পর ভারতে 
শ্ীষ্টোসিন্‌ যুগে ইহার কোন বঙ্কাল পাওয়া যাঁয় না, তথাপি পর্বতের গাৰে গ্রাগৈতিহাসিক 
বুগের চিত্রাবলীর মধ্যে ইহার চিত্র দেখ! গিয়াছে, সথতরাং স্বণিবান্‌ জিরাফই হইবে। 

(২৪) চমর, ব্যমর ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায (২৪1৩৯) রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহায় 
যজ্জে বন্ধনের কথা! পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১৮1১, ৮) “বামনবাহী” অর্থাৎ 
খর্বাকৃতি ভারবাহী পশুর উল্লেখ আছে ; সম্ভবতঃ ইহা চমর হইবে । চমরের বৈজ্ঞানিক নাম 
1303 61010101005 1101), 

(২৫) জতু।-_-বাজসনেক্সি-সংহিতায় (২৪।২৫) ৩৬) দিবারাজির সঙমন্থল এবং জন- 
সাধারণের উদ্দেশে যজ্জে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাজসনেরি-সংহিতার টীকাঁকার 
ইহাকে পাত্রাখ্য পক্ষী বলিয়া! নির্দেশ করেন। জু অর্থে বাছুড়; হিন্দিতে সাধারণ বাছুড়কে 
পতাদেব্লি বলে। নুতরাং জতৃকে সাধারণ বাছুড় মনে করা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
1০65:0013 17601092610. 

(২৬) জহকা, জাহক ।-__-তৈত্বিরীয়-সংহিতা৷ (161১৮) এবং বাঁজসনেরি-সংহিতার 
( ২৪৩৬) জহকার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে গাত্রসঙ্কোচনী বলিরাছেন। পাশ্চাত্য- 
প্ডিতগণ ইহাকে বেতীজাতীয় পণ্ড (7০160) বলিয়া মনে করেন। অভিধানে জহকা! 
অর্থে কাটাচু়া ( £6066110% ), বহুরূপী (09900615০00 ) এবং জলৌক! দেখা যার। 
পশ্চিম-ভারতে সজারূকে জিকি, জেকৃরা বল! হয়। নুতরাং জাহক! সঙ্গারু হওয়াই সম্ভব । 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 70515 1606015. 

(২৭) তারাদর, তায়োদর ।__অর্বাবেদে (৬৭২২) বাজীকরণ মন্ত্রে ইহার নাম 
পাওয়া যায়। টাকাকার ইহাকে এক প্রকার প্রানী বলেন। আমর! হিমালরের পশ্চিমাংশে 
একপ্রকার ছাগ দেখিতে পাই, যাহাঁকে তহর বলা হয় (%, 73, 1 14800. পৃ. ৫০৯১ ৫১৪ )। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 13610105003 1600191509 [71807 ছাগ বাজীকরণ ওষধ সম্পর্কে 
আযুর্ষেদে বিখ্যাত। ুতরাং তারাদর এই পণ্ড হওয়াই সন্ধব। 


২৮ হর প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


(২৮) তরক্ষু।--বাঁজসনের্লি-সংহিতার (২৪৪৯) রাক্ষসের উদ্দেশে ও তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (৫161১৯) সাধারণ লোকের উদ্দেশে যজ্ঞ ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তরক্ষুর 
সাধারণ নাম চিতা ; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 08610183 )8581091 (সৃগপক্ষিশান্ত্র দেখুন)। 

(২৯) দ্বিরেতঃ|- ব্রাঙ্মণে (ত্র. ৪1৯) শ. ব্রা, ৬৩১২৩) পঞ্চবিং ৩১৩) দ্বিরেতের 
উল্লেখ আছে। 1101161-511115)5এর অভিধানে ইহার অর্থ ছুইবার গর্ভোৎপাঁদনকারী 
( ঘোটকী ও গর্দভীর ) গর্দভ অথবা ঘ্বিগর্ভোৎপাদিকা ঘোটকী ( থোটক ও গর্দাভ কর্তৃক )। 
আমর! এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ইহার অর্থ অশ্বতর ; ইহা গর্দভের ওঁরসে 
ঘোটকীর গর্ভে জন্মায়। ( গর্দভ দেখুন )। 

(৩০) দ্বীপী।-_অথর্ববেদে রাজ্যাভিষেক মন্ত্র (৪1৮1৭), বর্চকাম মন্ত্র (৬৩৮২) 
এবং নিশার আ্তবে (১৯1৪৯1৪ ) দ্বীপীর উল্লেখ আছে। নিশার স্তবে ইহাকে নিশাচর পশু 
বলা হইয়াছে । বর্চকাম মন্ত্রে ্ীপীর দেহের ওজ্জল্যের প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেক মন্ত্রে 
ইছার দ্বারা রাজাকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 6175 798:0103 [4100 
ইংরেজিতে ইহাকে 15290 বা 138002৩ বলে। ইহা চিতাবাঘ । (মৃগপক্ষিশান্ত্র দেখুন )। 

(৩১) ধু্ত।-_উষ্ দেখুন। 

(৩২) নকুল।-_বাঁজসনেয্ি-সংহিতায় ( ১৪1২৬ ৩২) পৃষণের উদ্দেশে যজ্ছে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ আঁছে। অথর্ববেদে (৬১৩৯1৫ ) উক্ত হইয়াছে যে, নকুল সর্পকে দ্বিথগ্ডিত 
করিয়া আবার খণ্ড দুইটীকে একত্র করিয়া দেয়। আমরা নকুলের এ স্বভাব সন্বন্ধে 
গ্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। আবার (অ. বে. ৮৭২৩) নকুল ওষধি 
( চিকিৎসার্থ গাছ) চিনিতে পাঁরে, এ কথ! বল! হইয়াছে। বহুদিন হইতে আমাদের দেশে 
প্রবাদ আছে যে, নকুল সর্পবিষের ওধধ বন হইতে চিনিয়! লইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম [61765055 10017503316], 

(৩৩) নীলশীর্কাঁ।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৫) অর্ধমার উদ্দেশে ক্ষিম্কা ও 
নীলশীর্কার নাম পাওয়া যায়। ক্ষিক্কাকে টাকাকার রক্তমখ বানরী বলির অভিহিত করেন। 
উত্তর-ভারতের সাধারণ বানরের মুখ লালবর্ণ। ইহীর বৈজ্ঞানিক নাম 11808009 (12705 ) 
135928। সম্ভবতঃ ইতাই ক্ষিক্কা। আমর! একপ্রকার বাঁনরকে নীলবানর বলি। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম [10015 ৪11600$| কেহ কেহ ইহাঁকে 07900610198] নামক গণের 
(8509) অন্ততুক্ত করেন। এই গণের অর্থই 'নীলমন্তকযুক্ত'। কোন কোন 
প্রাশিতন্ববিৎ পঙ্িত এই ছুই বানরকে এক গণের অন্তর্ভুক্ত করেন। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৯ 


(৩৪)ভ্তস্কু। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৭, ৩২) আদিত্য এবং অন্থমতি দেবীর 
উদ্দেশে হজে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। টাকাকার ইহাকে একপ্রকার স্বগ বলিয়া মনে 
করেন। . মৃগপক্ষিশাস্ত্রের বিবরণ হইতে আমরা স্তস্থৃকে 3225112 030% (55105) 
বলিয়া মনে করি। 

(৩৫) পরন্বত। গর্দভ দেখুন । 

(৩৬) গাঁংজ । বাজসনেয়ি-সংহিতার (২৪।২৬) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫11১৮) 
অস্তরীক্ষের উদ্দেশে যজে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকার ইহাকে মুষিকবিশেষ 
বলেন। সম্ভবতঃ ইহ নেংচটী ইন্দুর ( ঠি05 12015001115 [1100 ) 

(৩৭) পিত্ব (পিপ্ব)। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩২) এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায 
(৫11১৭) অনুমতির উদ্দেশে যজ্জে পিত্বের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যার়। টীকাকার ইহাকে 
স্গবিশেষ বলিয়াছেন। কাশ্বীরে একপ্রকার ছাগলজাতীয় পশুকে গোঁরাঁল ( 02079 0181 
3510%101 ), পিজ, পিজুর প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ ইহাই পিত্ব হইবে। 

(৩৮) ময়ু 1__বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (১৩1৪৭ ২৪1৩১) ইহার নাম পাওয়া যায়। 
টাকাকারগণ ইহাকে রুষ্কমগ এবং অভিধানকারগণ ইহাকে অশ্বমুখ মুগ বলেন। ন্ুতবাঁং 
আমর! জানিলাম যে, ইহা! কৃষ্কবর্ণ ( অপেক্ষারুত কৃষ্ণবর্ণ__অন্য মৃগের তুলনায় ) এবং অস্বমুখ 
(অর্থাৎ শুঙ্গবিহীন )। আমরা ইহাকে ক্তরিমগ (110501:03 000901161010 ) মনে 
করিতে পারি। ইহার শু নাই; বর্ণ কৃষ্ণাত পিঙ্গল, পশ্চান্তাগ কৃষ্ণবর্ণ। মযু”র সহিত 
11059 শবের কোন সম্পর্ক আছে কি? পা. 

(৩৯) মর্কট।- বাঁজসনেরি-সংহিতার় (২৪1৩০ ) রাজার উদ্দেশে যজ্জে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1 809005 11)6505. 

(৪০) মহা অজ ।-_শতপথব্রাঙ্গণে € ৩৪1১২) ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ, 
কাশ্মীর দেনীয় মর্যোর ( 051215 1052805105 ) ; ইহা পাঞ্জাবেও দৃষ্ট হয়। লডাঁক নামক স্থানে 
ইহাকে রাচে বা রাফোচে (অর্থ বৃহৎ ছাগ ) বলা হয়। 

(৪১) মহ্ষ।-_বৈদিক সাহিত্যে মহিষ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়৷ যায়। মহিষের 
উপ্রমূর্তি এবং শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক দেবতাকে (যেমন ইন্দ্র, অগ্মি, সুর্য, . সোম 
ইত্যাদি) ইহার সহিত তুলনা কর! হ্ইয়াছে। অর্ধচন্দ্রের দুই শৃঙ্গ মহিষের শৃঙ্গের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে। মহিষের জলপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায় (খ. বে. ৯৯২৬)। ইহার 
জলে অবগাহনের উল্লেখও আছে ( খ. বে. ৯/৮৭৭)। মহিষের পর্বতের উচ্চ স্থানে উঠিবার 


৩০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধনসলেখমালা 


কথা পাওয়া যায় (খ. বে. ৯।৯৫।৪ )। মহিষের মাংস রন্ধন ও তক্ষণের কথাও দেখিতে 
পাওয়। যায় (খ. বে. ৫২৯৭৮ ৬।১৭1১১১ ৮৭৭১০ )। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৮) 
ররুণের উদ্দেশে যজ্জে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। 

(৪২) মানাল, মান্বীলব।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪৩৮) ও তৈততিরীর়-সংহিতাঁ় 
€ ৫61১৮) পিতার ( অন্তরীক্ষ ) জন্য যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। টীকাকারের মতে 
ইহা একপ্রকার মুষিক। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টীকাঁকাঁর ভাস্কর ইহাকে মহৌদভুজ বা শকুনি- 
কুট্টক বলেন। এতরেয়-রান্মণে (৩1২৬ ) ইহার উল্লেখ আছে। সায়ণের মতে ইহা বাছুড়। 
'মহৌদভুজ+ শব্দের অর্থ, যাহার বৃহৎ এবং লিপ্ত ভুজ আছে। শকুনিকুষ্টক অর্থে শকুনির স্যাঁয 
যেছেদন করে; স্থতরাঁং ইহা একপ্রকার ৬৪170161081 সম্ভবত: হা 11605061078 
1012. এই রক্তশোষক বাদুড় সর্বস্থানে দৃষ্ট হয়। 

(৪৩) মুষ, মৃষিক | আমরা খণ্েদে মৃযের ( ১১০।৫।৮) উল্লেখ দেখি। মৃষের শৃত্র 
কাটিবার কথ! আছে। বাঁজসনেরি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, সর্পগণের উদ্দেশে মৃষিক যজ্ঞে 
ব্যবহৃত হইত ( ২৪।৩৬ )। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1105 18105 1100, 

(৪৪) মৃগ।-_খণ্েদে মগ সাধারণ পশুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । অন্ঠান্ত গ্রঞ্থ 
হবিণকে মুগ বলা হইয়াছে । খণ্েদে (১1৮০।৭১ ৫1৩৪।২, ৮1২।৬১ ৮৯৩।১৪ ) মায়া দ্বারা বৃত্রের 
মগরূপ ধারণের কথা পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহাঁর অন্থকরণে রাঁমায়ণে মায়াস্গের রচনা 
করা হইয়াছিল । এই মৃগ সম্ভবতঃ অন্তরীক্ষস্থ 0100 হইবে। স্ুগপক্গিশাস্ত্রে কৃষ্ণসারকে 
( £70101 05108019 ) মৃগ বল! হইয়াছে । 

(৪৫) মেষ।-_বৈদিক গ্রন্থে মেষের বহু উল্লেখ আছে। খথেদে ইন্দ্রকে মেষ বলা 
হইয়াছে (১1৫১১, ১1৫২1১১ ৮৯৭1১২)। সায়ণ বলেন যে, মেধাতিথির যজ্ঞে ইন্দ্র মেষরূপ 
ধারণ করিয়া সৌঁম পাঁন করিয়াছিলেন । ইন্ত্রকে মেষ বলিবাঁর কারণ কি? উত্তর অয়নাস্তের 
অধিপতি ইন্দ্রের মেষরাশির অবস্থান কি জ্ঞাপিত কর! হইয়াছে? অশ্ষিদ্বয়কেও মেষদ্বয়ের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে। মেঘ ও মেবীর মঙ্গলের জনয ররর স্ব করা হইত (খ. বে, ১1৪৩।৬ ; 
বা. স. ৩৫৯ )। 

মেষের নানারূপে ব্যবহার লক্ষিত হয়। মেষলোম সোমরস ছাকিবার জন্য ব্যবহৃত 
হইত (খ. বে. ৯।৫০।৩, ৯।৬১1১৮ ইত্যাদি )। মেষলোম রাশীকৃত করিয়৷ তাহাঁর উপরে শয়নের 
ব্যবস্থা কর! হইত (খ. বে, ১০।১৮।১০ )। মেষমাংস-রন্ধন ও ভক্ষণের উল্লেখ পাওয়া 
যায় (ঞ্, বে. ১০।২৭।১৭)। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৬১ 

মেষ যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত ( খ. বে. ১০।৯১।১৪) এবং নানা দেবতাঁর জন্ত মেষ 

বলির ব্যবস্থ! ছিল ( বা. স. ১৯৯০ ২০1৭৮) ২১৩০১ ৩১7 ২১৪০১ ৪৬১৪৭) ২৪৩৯, ৩৮? 
২৯/৫৮)। আদিত্যের জন্ত মেষশাঁবক বলি দেওয়া হইত ( তৈ. স. ১1৮১৯)। অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের এক পার্থ মেষকুণ্ড স্থাপিত হইত। অন্ঠান্ত অনুষ্ঠানেও (তৈ. স. 
৪1২1৫) 81২1১০ ) মেষের উল্লেখ দেখা যাঁয়। উপাংশ এবং অন্তর্যাম হইতে মেষের জগ্গ বলা 
হইয়াছে ( তৈ. স. ৬৫1১০ ) 

(৪৬) রুরু ।-_বাঁজসনেন্লি-সংহিতায় (২৪1৩৯) রুদ্রের উদ্দেশে এই পশুর হজ্জে 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে । মুগপক্ষিশাস্ত্রের বিবরণ হইতে রুরুকে বড়াশিং অর্থাৎ ০৪৫৮5 
00৮8110611 বলিয়া! মনে করা যায়। 

(৪৭) লোপাশ।-_খথেদে (১০২৮৪) লোঁপাশের বরাহকে তাড়াইয়া দেওয়ার 
কথা আছে। বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪।৩৬ ) অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে এই পশুর যজ্ঞে ব্যবহারের 
উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1২১ ) অধ্যমাঁর উদ্দেশে এরূপ উল্লেখ গাঁওয়া যায়। 
ইহ! খেকশিয়াল জাতীয়; বৈজ্ঞানিক নাম 81065 9101১641101), চা, 03. 15 01210.) 
পৃ. ১৫৩ | 

(৪৮) বভ্রক।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৬) চতুদ্দিকের অন্তরর্তী স্থানসমূহের 
উদ্দেশে এই প্রাণীর যজ্ঞে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহ! একজাতীয় পিঙ্গলবর্ণের নকুল 
(9% 286195015 1010৮ )1 ইহা সম্ভবতঃ [ব611555053 6115605 350£80% । ইহাকেও 
নেউল বলা হয়। 

(৪৯) বরাহ ।__ধণেদে বরাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কদ্রকে বরাহ বলা হইয়াছে 
(৮৭৭১০ )7 ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকেও বরাহ বলা হইয়াছে (১৬১1৭, ১০1৯৯/৬)। 
অথর্বববেদে বরাহকে গ্রাম্যপণ্ড বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে (.১২।১৪৮)) আরও উত্ত 
হইয়াছে যে, বরাহ উষধি জ্ঞাত আছে (৮৭1২৩) খথ্েদে বরাহের মাংস খাচ্াদ্রব্যের মধ্যে 
পরিগণিত হইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাঙ্মণে ( গো. ব্রা. পূ. ২২) বরাহের ক্রোধের কথার 
উল্লেখ আছে। 

ব্রা্মণে পৌরাণিক বরাঁহ অবতারের উপাখ্যানের ভিত্তি পাওয়া যাঁয়। এমূষ নামক 
বরাহ পৃথিবীকে উর্ধে ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি পৃথিবীর পতি প্রজাপতি (শ. ব্রা 
১৪১।২।১১)। প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণ করিয়! নিমজ্জিত হইয়াছিলেন ( তৈ. ব্রা. ১১৩৬ )। 

বরাঁছের বৈজ্ঞানিক নাম 903 1001005, 
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(৫০) বাঞ্রীণস, বার্ধীণস ।-_বাজসনেন্লি-সংহিতায় (২৪1৩৯) মতির উদ্দেশে 
এবং তৈত্িরীয়-সংহিতাঁয় আকাশের ( ৫1৫২০ , উদ্দেশে ইহার নাঁম পাওয়া যাঁয়। বাজসনেরির 
টীকাকার ইহাকে “কণ্ঠে স্তনবান্‌ অজ” মনে করেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে 
খড়গমৃগ বলেন; আবার ভাস্কর ইহাকে ক্কণচারিক বলিয়া ধরেন। ইহ! গণ্ডার হওয়াই 
সস্ভব। 

(৫১) বুৃক।__বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়! যায়। খণ্বেদে কতিপয় 
দেবতাঁকে বৃক বল! হইয়াছে (৮1৫৫।১১ ৮1৫৬।১ ইত্যাদি)। খণ্েদে চারি স্থলে (১1১০৫।১৮, 
১১১৬১৪১ ১1১১৭1১৬) ১০৩৯১) উক্ত হইয়াছে যে, অস্বিদ্য় বৃকের মুখ হইতে বর্ডিকাঁকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন ; এই রূপক উক্তিতে বৃক কুর্ধ্য এবং বর্তিক! উষা বলিয়া মনে করা! হয়। 

বুকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খধির! দেবতাগণের স্তব করিতেন (খ বে. 
১৪২1২, ১১৮৩৪, ২২৩৯ ২1২৮১০১ ২২৯1৬) ২৩৪1৯) ৭৩৮1৭, ৮1৬৭1১৪ 3 অব. বে. 
১২1১।৪৯ ইত্যাদি )। বুককে নাশ করিবার জন্যও আমর! দেবতাগণের স্ততি দেখিতে পাই 
(খ. বে. ৬।৫৩।৬ ; অ. বে. ১৯৪৭৮; বা. স. ৯১৬, ২১১০ )। অথর্ববের্দে (৪1৩1১, ৪) 
বৃকের বিপক্ষে মন্ত্র উচ্চারিত হইত । এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃকদ্বারা খ্বষিগণ বড়ই 
উৎপীড়িত হইতেন। 

বৃক খবিগণের ছাগ, মেষ ও গাতী লইয়া যাইত। বুক মেষ বধ করিত (অ. বে. 
৫1৮1৪ )। বৃক যাহাতে মেষ বধ না করিতে পারে, সে জন্য নিশার নিকট স্ততি করা হইত 
(অ. বে, ১৯৪৭।৬)। বুক মেষীকে কম্পিত করে (৮৩৪।৩)। ছাগ ও মেষ বৃককে 
দেখিলে দ্রুতগতিতে পলায়ন করে : অ. বে. ৫1২১৫ )। বৃকের হিংসাপরায়ণতা৷ লক্ষ্য করিয়া 
পণি (খ. বে. ৬৫১১৪ ) এবং চোরকে (খ. বে ৮৬৬৮) বুকের সহিত তুলনা! কর! হইয়াছে। 
চোর পথিকদের বিনাশকারী। স্ত্রীলোকের হৃদয় বৃকের হৃদয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে 
(খ. বে. ১০1৯৫।১৫ )। বুক যেন গোবংস বধ করে, এইরূপ অভিশাপ দেওয়া হইত 
(খ. বে. ১২।৪।৭ )। 

মনের উদ্দেশে যজ্জে বুককে বন্ধনের উল্লেখ আছে (বা. স. ২৪৩৩)। 

বুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কথা পাওয়া যায়। প্রজাপতির উপস্থের লোমই বৃকের 
লোম (অর্থাৎ তব লোম হইতে বৃকের জন্ম-_বা. স. ১৯৯২ ); প্রজাপতির কর্ণমল হইতে 
বুকের উৎপত্তি (শ. ব্রা. ৫1৫181১০ )) আবার তাহার মূত্র হইতে ওজঃ নির্গত হইয়াছিল এবং এ 
ওজঃ হইতে বুকের জন্ (শ. ব্রা, ১২।৭1১1৮ )। 
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বুকের বৈজ্ঞানিক নাম 08015 18[)83 [101. ) পারন্যবাসীরা ইহাকে গুর্গ এবং 
বেলুচিস্থানে গ্র্ক, বা গুর্ক, বলে। (সালাবুক দেখুন )। 

(৫২) ব্যান্্।--খণ্বেদে ব্যান্রের নাম নাই। অথর্ব্ববেদে (৮1৫1১১১ ১৯৩৯৪) 
এবং শতপথব্রাঙ্ষণে (১২।৭।১।৮) ব্যাপ্রকে পশুরাঁজ বল! হইয়াছে। ইহা আরণ্য পণ্ড 
( গ্. ব্রা. ৮/৬)) ইহার উপদ্রব নিবারণের জন্য মন্ত্র দেখা যায় (অ. বে. ৪1৩1১১ ৩১ 8, ৭) 
ব্যাপ্র নিশাচর (অ. বে. ১৯৪৯৪ )। ব্যান্রকে অগ্নি (তৈ স. ৬।২।৫) অ. বে, ১২২৪ ), 
ছন্দঃ (বাঁ. স. ১৪৯) ও রাজার (অ. বে. ৪1২২।৭ ) সহিত তুলনা করা হইয়াছে । কোন 
শিশুর জন্মদিন অমঙ্গলম্চক হইলে এ দিনকে ব্যাদ্রের দিন বলা! হইত ( অ. বে. ৬।১১০।৩ )। 

রাজ্যাভিষেকে ব্যাপ্রচর্দদের আঁসন ব্যবহৃত হইত ( অ. বে, 81৮1৪ )। পঞ্চচোড়া ইষ্টক 
স্থাপনের মন্ত্রে ( তৈ. স. 8181৩) ব্যান্রকে ইষ্টকের অন্ত্ররপে পরিগণিত করা হইত। 

প্রজাপতির লোম ব্যাত্রের লোম (বা. স. ১৯৯২)। বিশ্চিকা ব্যাপ্রকে রক্ষা করে 
(বা. স. ১৯১০ )। ব্যাপ্রের বৈজ্ঞানিক নাম [6115 62175 [100 

( ৫৩) শকা! ।-বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪।৩২) এবং তৈভ্িরীয়-সংহিতায় (৫161১২) এই 
প্রাণীর উল্লেখ আছে। অধর্ববেদে (৩1১৪৪ ) শকার ন্যায় গাতীর বংশবৃদ্ধির প্রার্থন! দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। টীকাঁকারগণ ইহাঁকে মক্ষিকা, পক্ষী অথবা কোন পশু বলিয় জ্ঞাপন করেন। 
বাজসনেক্লি-সংহিতার টাকাঁকার শকাকে শকুত্তি নামক পক্ষী বলেন (শকুন্তক পক্গী দেখুন )। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকার ইহাঁকে মক্ষি বা দীর্ঘকর্ণ পশু বলেন। আমরা বাঁজসলেরি- 
সংহিতা ও অথর্ববেদে শশের উল্লেখ পাই; সুতরাং শকাকে দীর্ঘকর্ণ পশু মনে করিলে ইহা 
শশক জাতীয় কোন পশু হইতে পারে। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে এক জাতীয় শশক দৃষ্ট হয় 
(15095 05721005 13151)0910 ) ১ সম্ভবতঃ ই্হা শক। হইতে পারে। 

অথর্ববেদে যে শকার উল্লেখ আছে, তাহা মক্ষিকার কীটাবস্থা (18755 ) হওয়া সম্ভব৷ 
শক অর্থে গোময়। গোময়ে মাছি বহুসংখ্যক ডিম প্রসব করে এবং এঁ ডিম হইতে কীট বাহির 
হয়। এই মক্ষিকাঁর কীটাবস্থাকেই বোধ হয় শক! বলা হইয়াছে। 


(৫৪) শরভ।- ধণ্থেদে (৮।১০০।৬ ) যে শরভের উল্লেখ আছে, তাহা! কোন খাবির 
নাম বলিয়া মনে হয়; তাহাকে খধির বন্ধু বলা হইয়াছে । বাজসনেরি-সংহ্িতায় (১৩1৫১) 
আঁহবনীয় অগ্নি স্থাপনের মন্ত্রে শরভের নাঁম পাওয়া ধায়। টীকাকার ইহাকে অষ্টপাদবিশিষ্ 
সিংহ্ঘাতী অরণ্যমগবিশেষ বলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে কাল্পনিক প্রাণী বলিয়! হনে 
করেন। ইহাকে পশুর পরিবর্তে সাধারণ প্রাণী ধরিলে আমর! লৌতেয় শ্রেণী (81802010808 ) 


৩৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


অন্তর্গত কোন বৃহদাঁকার বিষাক্ত মাকড়সা মনে করিতে পারি। মাকড়সার অঃ পদ । বড় বড় 
মাকড়সা ছোট পক্ষী ধরিয়া তাহার দেহের রস শৌষণ করে। কয়েক জাতীয় মাকড়সার 
বিষ আঁছে, তাহাতে বড় পশুও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ৃতরাং শরভ এইরূপ কোন মাকড়স! 
হওয়া অসম্ভব নহে। 

আবার অথর্ববেদে (৯৫1৯) শরভ বা শলভ (পৈপ্ললাদ শাখা) নামের যে উল্লেখ 
আছে, তাহা গঙ্গাফড়িঙ জাতীয় কোন পতঙ্গ; ইহার ছয় পাদ এবং ছুইটী শুপ্তিকা 
(571570785) আছে। সুগপক্ষিশান্মে শরভের নাম ও বিবরণ পাঁওয়া যাঁয়। ইহা কম্তরি- 
মুগ (110501)05 17050160619 ৮৪1. 01117050079001 ) | 

(৫৫) শলাক।- বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪৩৫) হী দেবীর উদ্দেশে যজ্ঞে এই পণ্ড 
ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের টীকাকার ইহাকে শ্বাবিৎ নামেও অভিহিত 
করিয়াছেন। আবার এই গ্রন্থে (২৪।৩৩) ভূমির উদ্দেশে শ্বাবিতের উল্লেখ আছে এবং 
শ্বাবিংকে (২৩1৫৬ ) কুরুপিশংগিলা (ঘোর পিঙ্গলবর্ণ) বলা হইয়াছে । তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(৫1৫1২০) গ্যাঁবাপৃথিবীর উদ্দেশে যজ্ঞে ইহাঁর বন্ধনের উল্লেখ আছে। শ্বাবিৎ অর্থে, 
যে কুকুরকে বিদ্ধ করে। ছুই প্রকাঁর সজারুর স্বভাব সম্বন্ধে এই কথা জানা আছে। কুকুর 
দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা পশ্চা্দিকে গমন করতঃ তাহাকে বিদ্ধ করে (চা. 3.1 11810, 
পূ. ৪৪৩1৪৪৪)। আমাদের মনে হয়, শল্যক ও শ্বাবিৎ দুইটা ভিন্ন পণ্ড, কিন্তু এক গণভুক্ত। 
শল্যকে হিন্দীতে সাঁয়ল, সাহি, সর্সেল বলে; ইহাই সাধারণ সজারু (17051011% 
1600018 )। শ্বাবিংকে আমরা [7507%: 19005017015 বলিয়া ধরি 3 ইহা হিমালয় পর্বতের 
দক্ষিণ দিকের গাত্রে নেপাল প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। 

(৫৬) শশ।__খগ্েদে এক স্থলে (১০২৮৯) শশের নাম পাওয়া যাঁয়; উক্ত 
হইয়াছে যে, ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে শশক তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্ষুর গ্রাস করিতে পারে 
ইহাতে মনে হয় যে, প্রীর্প অস্ত নিক্ষেপ করিয়াই শশক শীকারের ব্যবস্থা ছিল। শশ 
লক্ষ প্রদানপূর্ববক গমন করে (বা. স. ২১।৫৬)। বাঁজসনেয়ি-সংহিতায়ও ( ২৪৩৬) 
নি্ধতির (অমঙ্গল) উদ্দেশে যজ্ঞে শশ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীক়- 
সংহিতায়ও (৫1৫1১৮) এরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে (৫1১৮৪) যে শশের উল্লেখ 
পাওয়া! বাঁ, তাহা কোন তারকাপুঞ্জ (1,985 )। শশের বৈজ্ঞানিক নাম 115 
10008009605 ( [, 73. 1. 81805 পৃ. ৪৫০ )। 

(৫৭) শাদুল।-ব্যাগ্ত দেখুন। 
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(৫৮) শিংশুমার ।-_থণ্বেদে (১1১১৩।১৮ ) শিংশুমারের উ্লেখ আছে । উক্ত হইয়াছে যে, 
অশ্ষিদ্বয় তাহাদের রথে বৃষ ও শিংশুমারকে এক সঙ্গে বন্ধন করিয়াছিলেন । বাঁজসনেয়ি-সংহিতা 
(২৪।২১, ৩০ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমুদ্রের উদ্দেশে 
যজ্জে শিংশুমাঁর ব্যবহৃত এবং বলি হইত । অথর্ববেদে ভবদেব্তার স্তবে (১১1৭৪,৫) আমরা 
করেকটা প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই এবং এই দেবতাকে তাহাঁদের অধিপতি বলা হইয়াছে । 
এঁ প্রাণীগুলির মধ্যে শিংশুমারের নাম আছে। সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকার ( ৩৫ খণ্ড, 
২য় সংখ্যা, ১৩৩৫ বঙ্গাব, পূ. ৬২) শিংশুমার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। খগ্েদে এবং 
কয়েকখানি পুরাণে যে শিংশুমারের কথা পাঁওয়! যায়, তাহা অস্তরীন্ষস্থ তারকাপুঞ্জ । শিংশুমার 
প্রাণীর আকুতি কল্পনা করিয়া এ ভারকাপুঞ্জকে এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আঁধুনিক 
সময়ে অনেকে 0158 101001 নামক তারকাপুঞ্তকে শিংশুমার মনে করেন । ৮4০০০: কৃত 
1100155 500 01857551506 £50000/তে (পৃ. ৩৪৯) 1015০ নামক তারকাপুঞ্জের 
যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঁওয়! যার, তাহাতে মনে হয়, ইহাই আমাদের শিংশুমার। আধুনিক 
অভিধানে শিংশ্ুমার বা! শিশুমারকে শিশুক বা শুশক বল! হয় এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
[১18001509 £9178600৪, আমাদের মনে হয় বে, সর্বপ্রথমে যখন শিংশুমার অন্তরীক্ষে 
কলিত হয়, তখন ইহা অন্য কোন প্রাণীর আরুতি হইতে লওয়া হইয়াছিল এবং এই প্রাণীর 
চাঁরিটা পদ ও পুচ্ছ ছিল। ইহা সম্ভবতঃ সরটশ্রেণীর অন্তু ্ত কোন প্রাণী হইবে। 

(৫৯) শ্বা।_খথেদে শ্বা বা কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যাঁয় : ইহা! গৃহপালিত এবং ভারবাহী 
(খু, বে. ৮1৪৬।২৮ ) পশু ছিল। কুকুর শরীর রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত; সম্ভবতঃ দুইটী করিয়া 
কুকুর এই কার্য্ে ব্যাপৃত থাকিত ; কারণ, অশ্বিদ্বয়কে এইরূপ দুইটা কুকুরের সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে ( খ. বে. ২৩৯1৪ )। অথর্ববেদে (৪।৩১।১) কুকুরের সাহাধ্যে সিংহ শিকারের 
আভাঁস পাওয়া যাঁয়। কুকুর গমনকাঁলে যে জিহ্বা বহিগগত করিয়া সঞ্চালন করে, তাহারও 
উল্লেখ আছে (খ. বে. ৯১০১।১)। যজ্ঞ-নষ্টকারী কুকুরকে বিনাশ করিবার কথ! পাঁওয়া 
যায় ( খ. বে. ৯১০১।৩)) স্থৃতরাং যজ্ঞাদি কার্য্যে কুকুর অস্পৃশ্য ছিল বলিয়া মনে করা যায়। 
শক্রদিগকে (খ. বে. ৪1১৮।১৩) কুকুরের সহিত তুলনা করা হইত। এনূপ ধারণাও 
ছিল যে, দানবগণ কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া হিংসা করিত। ইহাদের বিনাশের জন্য ইন্দ্রের 
নিকট প্রার্থনা করা হইত (খ. বে. ৭১০৪।২২)। কুকুরকে বমের প্রহরী বলিয়া মনে করা! হইত 
(খ. বে. ১০।১৪।১০-১২) অ. বে. ৮1১৯, ১৮1২1১২)। বামদেব খষি খাদ্যাভাবে কুকুরের অস্ত্র পাক 
করিয়! থাইয়াছিলেন ( খ বে. 91২৮1১৩)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় অশ্বমেধ যজ্ঞের মন্ত্রে ( ২২1৮) 


৩৬ হয়প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


কুকুরের স্তাতি এবং রাক্ষসের উদ্দেশে (২৪19০) কৃষ্বর্ণ কুকুরের উল্লেখ আছে। খগেদে 
কয়েক স্থলে (৭1৫8, ৮1৫৫) ১০1৯৬1৪) যে শ্বার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা অস্তরীক্ষস্থ 
তারকামণ্ডলী, নাম 09015 078)01. 

(৬) শ্বাপদ।- মাংসাশী পশুগণকে ( ০81771015 ) শ্বাপদ বলা হয়। বেদে ইহাদের 
উল্লেখ পাঁওয়! যায় । খথেদে ( ১০।১৬।৬) শ্বাপদের দংশন-জনিত ক্ষত আরোগ্যের জন্ত অগ্নির 
স্বতি দেখা যায়। অথর্ববেদেও ( ১১।১১1১০১ ১১১২৮) ১৮৬৫৫) শ্বাপদের উল্লেখ আছে। 

(৬১) শ্বাবিৎ।--শল্যক দেখুন। 

(৬২) সালাবুক। খগেদে (১০1৭৩৩১ ১৯৫১৫) ইহার উল্লেখ আছে; ইহা 
নিষ্ঠুরতার কথাঁও পাওয়া যাঁয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (২৪1১২, ৬।২।৭), ীতরেয়-ব্রাঙ্গণ 
(৭/২৮৩1১) এবং তাণ্য-ব্রাঙ্গণে (৮1১৪) ১৩1৪।১৭, ১৮1১1৯, ১৯1৪।৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্র 
যতিরূপী অন্থুরগণকে সালাবুক দিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, ইত্যাদি । আমাদের মনে হয়, 
ইহা কোন আস্তরীক্ষ নৈসগঠ়িক ব্যাপার, রূপক উক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে । সালাবৃক 
অর্থে গৃহবুক ; আমরা জানি যে, একজাতীয় বুক গৃহপালিত ; ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 08015 
[3811175 (5. 8, 1 12125 পৃ ১৩৭-১৪৩ )। 

(৬৩) সিংহ।- বৈদিক সাছিত্যে সিংহের বহুল উল্লেখ পাওয়া! যায়; এজন্য আমাদের 
মনে হয় যে, বৈদিক সময়ে সিংহ বহু সংখা য় দৃষ্ট হইত। মুগপক্ষিশান্্ে সিংহের ছয়টী ভেদের 
উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়। 

খাখেদে বৈশ্বানর (৩২১১), সোম (৯৯৭২৮), নিন র ০/৬৭।৯ ) এবং মরুৎ- 
গণের শব্দ সিংহনাঁদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র ( খ. বে 91১৬।১৪ ) এবং সোমকে 
(খ. বে. ৯৮৯৩) সিংহের স্তাঁয় বলবান্‌ বলা হইয়াছে । মেঘের গর্জন ( ৫1৮৩।৩) এবং 
ুন্দুতির ধ্বনি ( অ. বে. ৫1২০।১,২ ) মিংহনাঁদের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । বাঁজসনেরি- 
সংহিতায় (১৪1৯) ছন্দঃগুলিকে সিংহাঁদি বহু গ্রাণীর সহিত তূলন! কর! হইয়াছে । বাজাকে 
সিংহরূপ বল! হইয়াছে (অ. বে. 81৮1৭, ৪1২২৭)। সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষার 
জন্য পৃথিবীর স্তবতি দৃষ্ট হয় (অ. বে. ২১১৪৯ )। অর্বববৈদে (৮৫1১২ ) কবচ ধারণ করিয়া 
সিংহত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা পাওয়া যায়; ইহাতে মনে হয় যে, সিংহের আক্রমণ হইতে বক্ষা 
পাওয়াই এই কবচ ধাঁয়ণের উদ্দেশ্য । আবার ইন্দ্রের স্তবে (খ. বে. ১০।২৮।৪) সিংহ হইতে 
হরিণের রক্ষার জন্ত প্রার্থন। করা হইয়াছে । বাঁজসনেরি-সংহিতায় (১৯১০ ) উক্ত হইয়াছে যে, 
বিশ্বচিক! দেবী যেমন ব্যাস, বৃক, সিংহ ও শ্রেনকে রক্ষা করেন, তেমন মঙ্ুষ্যকেও রক্ষা করুন । 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৩৭ 


সিংহের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায়। ইহা নিশাচর (অ. বে. ১৯৪৯৪), 
গুহায় লুক্কারিত হইয়া থাকে (খ. বে. ৩৯1৪); ইহাঁর সৌনর্য্যের উল্লেখও আছে ( অ. বে. 
৬/৩৮।১)। খখেদে সিংহ শিকার (৫1818 ) এবং সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া! রাখিবাঁর কথা 
( ১০।২৮।১০ ) দেখিতে পাওয়া যায় । কুকুর সিংচকে উত্যন্ত করে ( অ. বে. 8৩৬1৬) অর্থাৎ 
সিংহ কোন জনস্থানে প্রবেশ করিলে কুকুর তাহার প্রতি ধাবমান হয়। 

যজ্-মন্ত্রে সিংহ ও সিংহীর নাম পাওয়া যায় (বা. স. ৫1১০ ১২) ২১৪৪ ২ 
তৈ, স. ১1১১২ ৫1৩1১ )। মরুতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে সিংহের বলি (বা. স. ২৪1৪০) 
হইত। 

সিংহের লোম প্রজাপতির মন্তকের লোমগুচ্ছ (অ. বে. ১৯৯২) অর্থাৎ প্রজাপতির 
মন্তকের লোম হইতে সিংহের উৎপত্তি। শতপথ-্রাঙ্মণে দেখ যাঁয় যে, নাসিকার দ্রব হইতে 
সিংহের জন্ম (৫1৫181১০)। সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম [76119 160. 

খখ্বেদে :১।৯৫।৫) খকে যে সিংহের নাঁম পাঁওয়] যাঁ়, তাহা সিংহরাশি বলিয়া মনে হয়। 

(৬৪) হ্মর। -চমর দেখুন। 

(৬৫) হরিণ।-__খণ্বেদের আধুনিক খকৃগুলিতে এবং অন্যান্ত বেদগুলিতে হরিণ অর্থে 
মগ ও হরিণ, এই ছুই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যাঁয়। হরিণের তৃণ ভোজন (খ. বে. ১৩৮1৫), 
দ্রুত গমন (খ. বে. ১/১৬৩।১, ১1১৭৩।২), বাঁধকর্তৃক হরিণ শিকার ( খ. বে. ৮1২1১, ১০1৪০।৪ 
ইত্যাদি), হরিণের বিশ্রামস্থান ( খ. বে. ১1১৯১1৪ ), হরিণের বিচরণস্থান ( খ- বে. ১।১৩৬।৭ ), 
ইহার চঞ্চল দৃষ্টি ( খ. বে. ৪৩২৪ ) এবং ভীরুতাঁর (খ. বে. ৫।২৯1৪ ) উল্লেখ আছে। 

হরিণের মাংস রন্ধন ও ভক্ষণ করা হইত 'খ. বে ৮15৯।১৫?। হরিণের চর্ম দুন্দুভি 
প্রস্তুত করা হইত (অ. বে. ৫1২১।৭)। হরিণকে তীরের দন্ত বল! হইয়াছে (অ. বে. ৬।৭৫।১১) ; 
সম্ভবতঃ হরিণের শৃঙ্গে তীরের মুখ প্রস্তুত করা হইত। ক্ষেত্রীয় রোগে (টীকাকারগণের মতে 
কুলাগত অথবা! পিতামাতার শরীর হইতে আগত ক্ষয়, কুষ্ঠ, অপন্মার প্রভৃতি রোগ ) হরিণের 
শৃঙ্গ ওষধরূপে ব্যবহৃত হইত (অ. বে. '৩।৭1১)। 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫৫1১১, ১৬।১৯) নাঁনা দেবতা ও বাজার উদ্দেশে যজ্জে হরিণের 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাঙ্ণে (১৩২৯৮) রাষ্ট্রকে হরিণ বলা হইয়াছে। 
অন্তরীক্ষকে হরিণীর (বিন্দু চিহ্নিত) সহিত তুলনা করা হইন্লাছে ( গো. ব্রা; উত্তরভাঁগ 
২৭ ; তৈ. ব্রা. ১/৮।৯।১) শ. ব্রা. ১৪।১।৩1২৯)। 

আমরা হরিণ অর্থে হরিণ-বংশ বুঝি) কিন্তু এপ বা কঞ্ধসার মগকেও হরিণ রলা 


৩৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমালা 


হয়। যে হরিণকে অন্তরীক্ষের সহিত তুলনা! করা হইয়াছে, তাহীর নাম 0৫৮03 ৪%19। 
ইহাকে হিন্দীতে চীতল বলে। 

(৬৬) হলিক্ষ। বাঁজসনেরি-সংহিতীয় (২৪1৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১২) 
ধাতার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। বাজসনেরি-সংহিতার টীকাঁকার ইহাঁকে 
এক জাতীয় সিংহ বলিয়া মনে করেন। মৃগপক্ষিশান্ত্রে হর্য্যক্ষ নামে সিংহের একটা ভেদের বিবরণ 
ৃষ্ট হয়; ইহার দেহ দীর্ঘাকার এবং দীর্ঘকেশর মুখ ঢাঁকিয়া রাখে; ইহার গাত্রে ছোট 
ছোট রেখা থাকে । ইহা হলিক্ষ হইতে পারে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকাঁর ইহাকে 
তৃণহিংস ( গঙ্গফড়িও.) অথব! হরিত চটক বলেন। একপ্রকার চটকের গলদেশ হরিদ্রীবর্ণ, 
ইহাকে জংলি চড়,ই বলা হয়; বৈজ্ঞানিক নাম 09100017015 ১80090০0115 ( চা, 8১15 
31105 111) ১৯২৬, পৃ. ১৬৬)। | 

(৬৭) হস্তী।-_খথেদে (১1৬৪।৭ ) “মৃগহন্তিন্ঠ কথা পাওয়া যাঁয়। ইহার অর্থ, যে 
পশুর হন্ত ( শুণ্ড) আছে। ইন্দ্রকে হস্তীর ন্যায় বলশালী বলা হইয়াছে € খ বে. 81১৬।১৪ )। 
হস্তীর বল অস্থুরের স্যার ( অ. বে. ৩।২২।৪)। হৃস্তীর তেজের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় 
(অ. বে. ৬২২৩৬ 7 ৬৩৮২)।  অথর্ববেদে (১২১১৫) হসন্তীর প্রাধান্ত জ্ঞাপিত 
হইয়াছে। 

(খ) পক্গী। বৈদিকগ্রন্থে বু পক্গীর নাম পাঁওয়! যাঁয়। 

(১) অন্থবাপ--পিক দেখুন। 

(২) অলজ।-_বাঁজসনেষি সংহিতা ( ২৪।৩৪ ) এব" তৈতিরীফসংচিতায (৫৫1২০) 
অন্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আঁছে। বাঁজসনেরি-সংহিতার টীকাকার 
ইহাকে পক্ষিবিশেষ এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতার টীকাঁকা'র ইহাকে তাস (গৃজাতীয় পক্ষী) 
বলেন । তৈত্তিরীয়-সংহিত! এবং শুন্বশাস্ত্রে অলজের আরুতিবিশিষ্ট চিতার ( অলজ-চিতা ) 
উল্লেখ আছে; স্থৃতরাঁং মনে হয় যে, পক্গীটী খুব সাধারণ ছিল। চিলকে হিন্দীতে ক বাজ, 
চাঁচ, চীল এবং সিংহলে রাঁজালিয় বল! হয়। আমাদের মনে হয় যে, চিল সাধারণ পক্ষী 
এবং যখন অলজকে গৃত্রজাতীয় বলা হইয়াছে, তখন অলজ চিল হইতে পারে। চিলের 
বৈজ্ঞানিক নাম 901107013 0১6612 ( চা. 93. [১ 71105 1]], ১৮৯৫১ পৃ. ৩৫৮)। 

(৩) অলিক্ব1-_আমরা অথর্ববেদে (১১২২, ১১1৯৯ বা ১১১১৯) কতিপর 
শবভক্ষণকারী প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই । প্রথমোক্ত খকে শুন (কুকুর ), ক্রোষ্, (শুগাল ), 
অলিরুব, গৃ্ধ এবং কৃষ্ণের (সাঁয়ণের মতে কৃষ্ণবর্ণ বায়স ) উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়োক্ত খকে 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৩৯ 


অলিরুব, জা্ষমদ, গৃ্র ( সাঁয়ণের মতে শ্বেতবর্ণ পক্ষী ), শ্রেন, ধ্বাঁঞ্ষ (কাক) এবং শকুনির 
নাম পাওয়া যায়। সায়ণ গৃধকে শ্বেতবর্ণ বলিয়াছেন এবং ইহা! শকুনি হইতে ভিন্ন । ভারতবর্ষে 
একজাতীয় গৃধ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ছুই অন্তর্জাতিতে বিভক্ত ; উভয়েই শ্বেতবর্ণ। 
ইহাদের নাম 15010181099 061001701015105 721001701065109 এবং তব, 0. 21051012089 
(13. 1. 81105 ৬, ১৯২৮১ পৃ. ২২ ২৩)। হিন্দীতে ইহাদিগকে সফেদ গীধ বলে। 
প্রথমোক্ত পক্ষীটী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহাই গৃধ। টাকাকারগণ 
ও পাশ্গত্য পণ্ডিতগণ শকুনিকে সাধারণ পক্ষী হিসাবে ধৰিয়াছেন; আমাদের মনে হয়, 
পতত্রী শব্দটী ( অ. বে. ১১।৯।৯ ) সাধারণভাবে ধরিয়া, শকুনিকে বিশেষপক্ষী বলিয়া মনে করা 
যুক্তি-সঙ্গত। বঙগদেশে দুই জাতীয় গৃধকে শকুন বা শগুন বলা হয় ; তন্মধ্যে একজাতীয় গৃধের 
এক অন্তর্জাতি (5795 2101583 100010675) কাশ্রীর, দক্ষিণ-হিমাঁলয় এবং উত্তর-ভাঁরতে দৃষ্ট 
হয়; গলিত মাংস ইহার প্রিয় খান্চ। অপর জাতীয় গৃপ্রটী পাঞ্জাব, সিদ্ধ ও রাজপুতনায় 
অপেক্ষাকৃত বিরল । ইহা বঙ্গদেশে প্রধানতঃ ৃষ্ট হয় ) ইহার নাম 750000£719 01881617515 
(ঘা, 8. 15 73105 ৮, ১৯২৮১ পৃ. ১৭১ ১৯)।  অথর্ববেদের শকুন সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত 
পক্ষীই হইবে। 

এক্ষণে শ্েনপক্ষী কি, দেখা যাঁউক। সাধারণতঃ বাঁজকে শ্যেন বল! হয়? কিন্তু স্টেন, বাঁজ 
নহে। এক জাতীয় হিংস্র পক্ষীকে হিন্দীতে শাহিন্‌ বলে; ইহা জীবিত ক্ষুদ্র পণু-পন্মী বধ 
করিয়া ভক্ষণ করিলেও মৃতদেহ এবং পৃতিমাঁংস ভক্ষণে বিরত হয় না। এই বংশীয় পক্ষী- 
দিগের মধ্যে ইহাই কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ করে। ইহার নাম [৪1০০ 7665105 (ও 
পৃ. ৩৪)। ইহাই আমাদের শ্েন বলিয়া মনে হয়। 

এক্ষণে রু্ণ ও ধ্বাজ্ষ দেখা যাউক। সায়ণ কৃষ্ণকে কৃষ্বর্ণ বাঁয়স বলিয়াছেন। ভারতে 
গলিতমাংসভুক্‌ কাকের বর্ণ উজ্জ্বল রুষ্ণবর্ণ ; ইহাঁর নাম 00:05 0091009 012108119 ( এ 
131109 ], ১৯২২, পৃ. ২৪)। ইহাই কৃষ্ণ বলিয়া মনে হয়। ধ্বাঁজ্ষকে কাক বলা হয়, 
তথাপি ইহাকে ডোমকাক বা ঈাড়কাক বলিয়া মনে হয়। ডোমকাঁক গলিত মাংসের অতিশয় 
প্রিয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0০01505 ০018 12101617051 ( ত্র, পৃ. ২১)। 

এক্ষণে অলিকুব ও জাফমদ কি, দেখ! যাউক। অলি অর্থে, কৃষ্ববর্ণ ভ্রমর, কোকিল ; 
ক্ু.অর্থে গমন। ম্থতরাং যাহা অলির ন্ঠায় গমন করে, তাহাই অলিক্ুব | জাফমদের ভিন্ন 
ভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়_-জাঃ ক্রমদা, জাঃ কমদা, সাঁয়ণের মতে জাঃ ক্লমদা। ক্রম অর্থে গতি 3 
কলম অর্থে; শ্রম : জ অর্থে, ভ্রুত) সম্ভবতঃ অর্থ হয়-যাহাঁর ক্রুতগতি আঁছে। টীকাকারগণ 
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অলিকুবকে গলিতমাংসতৃক্‌ পক্ষী বলেন। সম্ভবতঃ অলি শব্দে রুষবর্ণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
সুতরাং অলিকুব রৃষ্বর্ণ। জাকমদকে ভ্রুতগতি পক্ষী মনে করা যাঁয়। আমর! আরও ছুইটা 
গলিতমাংসতৃকৃ পক্ষীর কথা জানি__প্রথমটার নাম 98100£)05 ০৪1৮5 ( ঢু* 7315 
131105 ৬, ১৯২৮১ পৃ. ৯)। ইহাকে রাঁজশকুন বলা হয়। ইহা কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ 
করে। ইহার গলিতমাংসপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া ইহার গণের নাম 5810092)/75 
দেওয়া হইর়াছে। ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সম্ভবতঃ ইহাই অলিরুব। দ্বিতীয় পক্ষীটী উত্তর- 
ভারত এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়; ইহ! অতি দ্রুত উড্ডয়নণীল পক্ষী এবং 
বহু উচ্চে পর্ধতের উপর বাসা করে। ইহার নাম 01095005 105108005 1561008010815005 
(এ পৃ. ২৬)। ইহার গায়ের রঙ. কাঁল হইলেও মন্তকটা সাঁদা। ইহাঁকে জাঞ্চমদ বলিয়া 
মনে হয়। ইহা মেষশাবক এবং ভন্ঠান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি পশু বধ করিয়া এবং গলিতমাংস ভক্ষণ 
করিয়! জীবিত থাকে । 

(৪) আঁটি ।__বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪) বাঁুর উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
ইহা আতি ও সরারি নামে খ্যাত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম /১01200016155 21051719085, 
সাধারণতঃ ইহাকে গাঁংশালিক, রামশালিক বলা হয়। আমরা গোদাদি নামে পাখীর 
উল্লেখ দেখি, ইহাই সম্ভবতঃ আমাদের সাধারণ সালিক (গোসাদি দেখুন )। (1, 3. 1.১ 
71105 111১ ১৯২৬, পৃ. ৫৩১ ৫৫) 

(৫) আতী।_ খণ্েদে (১০৯৫৯) আতীর ন্ার অদ্দরাগণের দলবদ্ধ হইয়া 
পলায়নের কথা পাওয়া বায়। শতপথ-্রাহ্গণেও ( ১১।৫।১।৪ ) শ্রীরূপ উক্তি আছে । তৈততিরীয়- 
সংহিতায় (৫৫1১৩ ) বাঁযুর উদ্দেশে আতীর নাঁমের উল্লেখ আছে। টাঁকাকার ইহাকে হংস 
বলেন ; আমর! হংসের দলবদ্ধ হইয়! উড়িয়। যাইবার কথা জানি; সুতরাং আতী হংস হওয়া 
সম্ভব। এক জাতীয় হংদকে রত্বগিরিতে আদি, আদ্‌লা বলা হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
[২8003 ০০0£0018061180005 (9. 03 [.১ 01109 1৬, ১৮৯৮১ পৃ. ৪৩৩ )। ইহাঁইকি 
আতী? 


(৬) উল, উলুক ( উলুক), উপোহ।-_খাণ্থেদে উলুককে হিংশ্র পক্ষী (৭1১০৪।২২) 
এবং ইহার শব্দ অমঙ্গলম্চক ( ১০।১৬৫।৪) বলা হইয়াছে । বাজসনেয়ি সংহিতায় (২৪২৩, 
৩৮) বনস্পতি এবং 'নঞ্থতির (অমঙ্গল ) উদ্দেশে এবং তৈত্িরীর-সংহিত'য় (৫61১২) ধাতার 
উদ্দেশে ইহার নীম পাওয়া যাঁয়। অথর্ববেদে (৬।২৯1১,২ ) কপোত ও উলুককে অমঙ্গলের 
দত বলিয়৷ জাপন করা হইয়াছে । আবার জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্য উলুকের স্ততি 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ৪১ 
আছে (অ. বে. ৮৪1২২) আমাদের কুটুরিয়া পেচাঁকে হিন্দীতে উল্ল, বলা হয়) ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম £056175 012102 (হর, 3. ]) 71105 1৬, ১৯২৭, পৃ. ৪৪০ )। ইহাই 
উলুক। 

খগেদে ( ৭1১০৪1১৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, রাক্ষসী খর্গলের স্তায় লুক্কারিত থাকে। 
খর্গল একপ্রকার পেচক। আমাদের ভূতম পেঁচার (লক্ষ্মী পেঁচা) হিন্দী নাম কুরাইল; 
বৈজ্ঞানিক নাম 500 8105 19170105 ( কী পৃ. ৩৮৫) ইহাই বেদের খর্গল বলিয়া মনে হয়। 

(৭) ককর।-_বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪1২০) শীত খতুর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। কুকুটকে বঙ্গদেশে কুকড়া বলা হয়। ইহাই সম্ভবতঃ ককর। বন্য কুকুটের 
বৈজ্ঞানিক নাম 081]03 181158 ( চি10017105 ) 10011 (3151 0003 ৬, 
১৯২৮? পৃ ২৯৫ )। ককর সম্ভবতঃ গৃহপালিত মোরগ । 

(৮) কঙ্ক।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩১) দিক সকলের জন্ত ইহার নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা কাঁক পাখী) বৈজ্ঞানিক নাম 21052 01076155 01100168 
( চি, 3.1 3105 ৬15 ১৯২৯ পৃ. ৩৩৯)। 

(৯) কপিঞ্জল।-_বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪1২০, ৩৮) বসন্ত খতু ও নি্ধতির 
( অমঙ্গল ) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫161১৬) বনুগণের উদ্দেশে ইহার নামের 
উল্লেখ পাঁওয়া যায়। যাক্কের নিরুক্তে ( ৩1১৯৮।৮) কপিঞ্জল অর্থে, যে জীর্ণ কপির স্ঠায় ঈষৎ 
পিঙ্গলবর্ণ অথবা গমনকালে যাহাঁর কপির ডাকের ন্তাঁয় শব্ধ হয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (২৫1১) 
এবং শতপথব্রাঙ্গণে (১1৬৩৩ ৫1৫188) ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের যে তিনটী মস্তক 
ছেদন করেন, এ তিনটা ছিন্ন মস্তক হইতে কপিষ্রলঃ কলবিষ্ক এবং তিত্তিরী পক্গীর 
উৎপত্তি হইল। কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাঁশয়ের মতে ( চ0130191 [71900 £১900100), 
পৃ. ১৩৩) বিশ্বরূপ 01197 নামক নক্ষত্রপুঞ্জ এবং বিশ্বরূপের মন্তক তিনটা 07190এর মস্তকের 
তিনটী তারকা । আমার মনে হয়, বিশ্বরূপ ল্র)৫18 নামক তারকাপুণ্জ। 

অভিধানকাঁরগণ কপিঞ্জলকে চাতক বলেন। কিন্তু বৈগ্ভ শাস্ত্রে ইহাঁর মাংসের গুণ 
বণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পশ্ডিতগণ ইহাকে তিত্তিরী জাতীয় পক্ষী মনে করেন ; ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহাকে 17181010110 09101062 বলা হইয়াছে | চ81)00- 
11005 গণের অন্ততূ'ক্ত কতিপয় জাতি দৃষ্ট হয়। তগ্মধ্যে এক জাতিকে বাঙ্গালায় কয়া; খৈর, 
কইজ। বলা হয় ; বৈজ্ঞানিক নাম [12170011209 6012119 ( চা, 9,115 73105 উ5 ১৯২৮১ 
পৃ. ৪১৭)। ইহাই কপিগ্জল। বসন্তের জন্ত এই পক্ষীর উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, বসন্তে 

৬ 
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ইহা বোধ হয় বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। এ গণের আর এক জাতীয় পক্ষীর নাম চকোর ; 
ইহাঁও বসন্তে দেখ! দেয় । বৈজ্ঞানিক নাম £19060015 278608 09021 ( এ, পৃ. ৪০২)। 

(১০) কপোতি।-_খগেদে কপোঁতের দাম্পত্য-প্রেম (১1৩০৪ ) এবং ইহার দর্শনে 
অমঙ্গল নিবারণের জন্য স্তি (১০1১৬৫।১-৫ ) দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। অরর্বববেদে ইহাকে 
অমঙ্গলের দূত বলা হইয়াছে (৬।২৯/২)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪২৩, ৩৮) মিত্র, 
বরুণ এবং নির্ধতির উদ্দেশে এবং তৈতিরীয়-সংহিতায় ( ৫11১৮ ) কেবল নি্চতির উদ্দেশে 
ইহার উল্লেখ আছে। 

কপোত আমাদের ঘুঘু । ইহ যে সাধারণের বিশ্বাসে অমঙ্গলম্থচক, তাঁহা সকলেই 
জানেন। ইহার দাম্পত্য-প্রেম কাহাঁরও অবিদিত নাই । বৈজ্ঞানিক নাম 018100101)9199 
100109100105. (17, 13, [.১ 71105 ড, ১৯২৮, পৃ. ২১৫ )। | 

(১১) কলবিষ্ক ।__-বাজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪২০১ ৩১) গ্রীষ্ম ও ত্ষ্টার জন্য 
ইনাঁর উল্লেখ আছে। বিশ্ব্ূপের একটা মস্তক হইতে কলবিষ্ক জন্মিয়াছে ( কপিঞ্জল দেখুন )। 
ইহা চটক বাচড়,ই পাখী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [85567 00009১01০85 ( 1৭ 73. 1. 
18105 111) ১৯২৬, পৃ. ১৬৯)। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। 

(১২) কাঁলকা।-__বাঁজ্সনেয়ি-সংহিতা (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(81৫১৫) বনস্পতির উদ্দেশে ইহার উল্লেথ আছে । মহ'ধর ইহাঁকে এক প্রকার পাখী 
এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টাকাঁকাঁর এক প্রকার সরট বলিয়! নির্দেশ করেন। রাজনিঘণ্ট, 
অভিধানে কালিকাঁকে শ্ঠামাপক্গী বলা হইয়াছে । উহার বৈজ্ঞানিক নাম 11095010018 
108010012. 100162 (03115181105 112 ১৯২৪, পৃ. ১১৮)। শ্যামা পাঁথী উজ্জ্বল 
কষ্বর্ণ। সস্তবতঃ কালকা ও কাঁলিকা একই পক্গী। আবার “কাঁলক' শব অলগর্দের 
( কৃষ্ণ সর্প-__-9190 21151 01 0০918, ) একটা নাঁম। 

(১০) কিকিদীবি।--খণ্বেদে (১০।৯৭।১১৩) চাঁষ এবং কিকিদীবি পক্ষিদ্বয়ের ক্রুতবেগে 
উড়িয়। যাইবার কথ! আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫৬২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের টীকাঁকাঁর ইহাকে তিত্তিরী পক্ষী বলেন। অভিধানকারগণ চাঁষ, 
কিকিদীবি, স্র্চচাতক এবং নীলকণ্ঠ ইহাদিগকে এক পক্ষীর পর্যায় বলিয়া ধরেন। আবার 
কে কেহ কিকিদীবিকে চাতক বলিয়া মনে করেন। অভিধানে (যেমন, বৈচ্যকশবসিন্ধু ) 
চ1200:0117 79111108৩কে চাতক বল! হইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহা চকোর। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে 
চাষ ও কিকিদীবির বর্ণন! পাওয়া যাঁয়। তাহা হইতে আমর! চাঁষকে 50105008283 01150- 
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15115 01160%9115 এবং কিকিদদীবিকে 0018019উ 1061728167515 1901708199515 বলিয়া মনে 
করি; ইহা নীলক্ঠ নামে খ্যাত (ঘ, 9.1, 2৭3 1৬, ১৯২৭১ পৃ. ২২৪, ২২৮)। ইহাকে 
পূর্বে 0. 17010 বলা হইত। 1২০]; সাহেবের মতেও কিকিদীবি একপ্রকার চাষ 
পক্ষী । 

(১৪) কীর্শা।__তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫২০) ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে ইহার নাম 
আছে। কীর শবে শুককে বুঝায়। কীশ শবে বানর এবং পক্ষীকে বুঝায়। 110715 
ড/11115775এর অভিধানে ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলা জইয়াঁছে। মারাঠী ভাষায় “রী 
নামে শুকপাথীর উল্লেখ দেখ! যাঁয়। ইভাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 1১510650018, ০59100061012215 
05/8180061918212 (€ তি, 151311051৬5 ১৯২৭, প ২০৪) ইহাই কীর্শা হইবে । 

(১৫) কুটরু।--বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৩, ৩৯) অগ্নি ও বাজীর উদ্দেশে এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (161১৭) সিনীবালীব উদ্দেশে ইচাঁর উল্লেখ আঁছে। মহীধর ইহাকে 
মোরগ বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাঁকাঁর ইহাঁকে মুগসিংহ অথবা এক প্রকার পেচক 
বলেন। মোরগের এক নাম ককর ( ককর দেখুন )। কুট অর্থে গৃহ; একপ্রকার পেঁচা 
আছে, যাহার! বাটার ছাদে বাসা করে, ইহাদদিগকে বাজালায় কুটরিয়া পেঁচা বলেঃ সুতরাং , 
কুটরু এই পেচকও হইতে পারে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 01676 012128 100108 (চি 351, 
23105 1৬১ ১৯২৭? পৃ. ৪৪০ )। 

(১৬) কুলীকা, পুলীকা ।-_বাঁজসনের়ি-সংহিতাঁয় (২৪২৪) দেবগণের পত্ীদের 
উদ্দেশে স্ত্রী-কুলীকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । মৈত্রীয়াণী-সংহিতায় পুলীকা শব্দ আছে। 
আমরা একপ্রকার ভরতপক্ষীর হিন্দী নাম পুর্ুক দেখিতে পাই। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
08160016119 10180100500/12 01801570800179 (€ ছি, 81531905115 ১৯২৬, 
পৃ. ৩২৪) ইহা কি পুলীকা ? 

(১৭) কুবয়, কয়ি।__বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় ( ২৪৩৯) বাজীর জন্য এবং তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাঁয় (৫11১৭ ) সিনীবালীর জন্য ইহার উল্লেখ আছে। ভাঙ্কর কয়ির অর্থে জলকুকুট 
বলেন। ইহাকে চলিত কথায় গাংচিল বলে (বাঁচম্পত্য-_জলকুকুট শব্দ দেখুন)। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1,915 11010000510, (তি, 0, 158105 ডাঃ ১৯২৯, 
পৃ. ১০২)। সম্ভবতঃ ইহাই করি হইবে। 

(১৮) কুষীতক ।__তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (61৫1১৩) ইহার উল্লেখ করা৷ হইয়াছে। 
ইহাকে বমু্কাক বলা হয়। 4৮০০৩ নামক পক্ষীকে হিন্দীতে কুমিয়াচাহা বলে। 
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ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [২5০0151105025 2৬০০৪1৪ 2৮০০616 ( 7. 3.7) 30, 1, 
১৯২৯১ পৃ. ১৯৫ )। ইহাই কুষীতক হইবে । পু 

(১৯) কৃকবাকু।_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(৫1১৮ ) সবিতাঁর জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে ( ৫1৩১২) এই পক্ষীর অম্ল 
নিবারণের জন্ঠ মন্ত্র দেখা যায়; ইহাতে মনে হয় যে, ইহা গৃহপালিত। নিরুক্তে (১২৩) 
এই শব্ের অর্থ করা হইয়াছে--যে কৃক শব্দ করে। কৃকবাকুকে মোরগ মনে করা যায়। 
(ফকর দেখুন )। 

(২০) কৃষ্ণ ।- খণ্থেদে ( ১০।১৬।৬ ) শবদাহি ক্রিয়াঁয় কৃষ্ণ পক্ষীর উল্লেখ আছে) এবং 
বল! হুইয়াছে-_এই পক্ষী মৃত ব্যক্তিকে তাহার জীবিতাবস্থায় যে ব্যথা দিয়াছে, অগ্নি তাহা উপশম 
করুন। অথর্বববেদে ( ৭৬৬।১১২ ) এই পক্ষীকে অমঙ্গলস্থচক বলা হইয়াছে । আবার ( অ. বে. 
১২।৩।১৩ ) বলা! হইয়াছে যে, যেখানে কৃষ্ণপন্মী আসিয়া বসিয়াছে' তাহ৷ জল দিক! পরিস্কার করা 
হউক ১ ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পক্ষী অম্পৃপ্ত ছিল। কৃষ্ণকে অভিধাঁনকারগণ 
কাঁক বলেন ( অলিকুব দেখুন )। 

(২১) কৌলীকা।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1২৪) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় 
(২১৪1৫ ) ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। কৌল অর্থে কুলগত। সম্ভবতঃ এমন কোন পক্ষী হইবে, 
যাহা বংশান্ুক্রমে গৃহে পালিত হইত। আমরা মোরগ এবং হংসকে গৃহপালিত বলিয়া জানি 
এবং গৃহস্থের গৃহেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। আমরা এক জাতীয় হংস জানি, 47561 21756 
( ঘা. 1). 1 131705 ৬1, ১৯২৯, পু ৩১৮, যাহা পশ্চিম-ভারতে কলৌক নামে খ্যাত এবং 
সহজেই পোঁষ মানে । 13151) সাহেবের মতে (নথ. [3]. 71105 1, ১৮৯৮১ পু. ৪১৭) 
আমাদের গৃহপালিত হংস, এই হংস এবং আর এক জাতীয় হংসের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। 
আবার কুকুরকে কৌলেয়ক বলা হয়। 

(২২) জ্ুপ্চ; ক্রৌঞ্চ ।__বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪। ২২১০১) ইন্ত্রাগ্নি ও কাক এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১২ ) কাকের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া! যায়। অশ্থমেধের অশ্বের 
কণ্তিত দেহের দুই আপি ছুই ক্রৌঞ্চের উদ্দেশে উৎসর্গ কর! হইত (বা. স. ২৫৬)। ক্রৌঞচ 
কৌচবক। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ট01061)109 2108812 (ঢা, 315 0195 1৬, ১৮৯৮ 
পৃ. ২৫২)। 

(২৩) খর্গল।--উল দেখুন। 

(২৪) গৃএ ।--খথেদে ( ৯১১৮৪) এবং অথর্ববেদে (৭১৯০২) ইহাকে 
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আকাশবিহারী বল! হইয়াছে । ইহার চক্ষু খুব তীক্ষ এবং ইহা বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পায় 
(খ. বে. ১০।১২৩।৮)। গৃধ হিংঘ্র পক্ষী (খ. বে. ৭1১০৪।১২) এবং মৃতদ্দেহ তক্ষণ করে (অ. বে, 
১১১১৯, ১১১২৮ ২৪ ১২১০।১)। অথর্ববেদে ভব এবং শর্বের নিকট প্রার্থনায় 
দেখিতে পাওয়া যায়, যেন গৃধাদির জন্ত বেশী লোক না মারা যায় (১১২২) তৈততিরীয়- 
সংহিতায় ( ৪1919) পঞ্চতুয়ঙ্কৎ ইষ্টকস্থাপনের মন্ত্রে গৃপ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এ গ্রন্থে 
(৫1৫1২) আকাঁশের জন্ত গৃধের নাম পাঁওয়। যায়। সায়ণ ইহাকে শ্বেতবর্ণ পঙ্গী বলেন। 
( অলিরূব দেখুন )। 

(২৫) গোমাদি।-বাজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪২৪) দেবগণের পত়ীদিগের উদ্দেশে 
ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। মহীধর অর্থ করিয়াছেন গো, গরু এবং সাদি থে বিশ্রাম দেয়, 
উপবেশন করায় । আমর! এই নামের সার্থকত! দেখিতে পাই। সালিক পাখী গবাদির 
পৃষ্ঠে উপবেশন *“করিয়া তাহার গাত্রস্থ এটুলিগুলি ভক্ষণ করে এবং বহক্ষণ তাহাদের 
পৃষ্ঠে বসিয়া কাটায় (ঘা. 3 [., 91105 []) ১৯২৬, পৃ. ৫৪ )। সালিক পাখীর 
বৈজ্ঞানিক নাম ঠ০11001180199 (15015, 

(২৬) চক্রবাঁক ।-_অথর্ববেদে (১৪।২।৬৪) বিবাহের মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা আঁছে-_- 
তিনি যেন চক্রবাঁক-দম্পতির শ্ায় এই নববিবাহিত দম্পতিকে পালন করেন। বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতাঁয় (২৪।২২১৩২ ) বরুণ ও প্রতিধবনির জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫১৩) দিকৃ- 
সকলের জন্য ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে । বাঁজসনেক়ি-সংহিতায় (২৫13) অশ্বমেধের 
অশ্বের দেহ-বণ্টনে দুই দিকের পঞ্জর দুইটা চক্রবাকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার কথা আছে। 
চক্রবাকের সাধারণ নাম চকা) হিন্দীতে চক্বা বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 08$8108 
(611051068 (10012)) (3,155 01105 ড1, ১৯২৯ পৃ. ৪১৬)। চক্রবাক-ম্পতি 
সচরাচর দিবসে একসঙ্গে চরিয়৷ থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে পৃথক্‌ থাকে। 

(২৭) চাষ ।- বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪২৩) অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ইহার নাম 
আছে। গ্ঁ গ্রন্থে ( ২৫।৭ ) অশ্বমেধের অশ্বের পিতু (1110 ) চীষ পক্ষীর উদ্দেশে উৎসর্গ ক্র! 
হইত । (কিকিদীবি দেখুন )। 

(২৮) চিচ্চিক, বুযারব।-_ধগ্বেদে (১০।১৪৬।২) অরণ্যদেব্তা স্থক্তে চিচ্চিক ও 
বৃধারবের উল্লেখ আছে। যে চি চিশব্ধ করে, ভাষ্যকারগণ তাহাকে চিচ্চিক বলেন। কেহ 
কেহ ইহাকে উচ্চিংড়া বলেন, আবার কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। বুষাঁরব, যে 
বুষের মত রব করে ; ইহাঁও একপ্রকার পাঁখী। 


৪৬ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমাল! 


আমর! দুই জাতীয় পক্ষী জানি, বাহার! চিক চিক বা চির চিন শব করে। এক 
জাতীয় পাঁবীকে তুর্কীরা চিখচি বলে) ইহ! চিক চিক শব্ধ করে, ইহা বনের মধ্যে ঝৌপে 
বাস করে এবং কাশ্মীর, লডক ও পূর্বতুরস্কে দৃষ্ট হয়। ইভাঁর নাম [11815 10910] (6. 3.171 
109 []) ১৯২৪, পৃ. ৪০৩)। অন্য পক্ষীটী চির্‌ চিয় শব করে। ইহার পাহাড়ী নাম চীর, 
চিহির। ইহা কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি পার্কতীয় স্থানে বাস করে; ইহার নাম 080603 
৮1211101 ( এ, 315 ডঃ ১৯২৮, পৃ. ৩০৭)। সম্ভবতঃ চিচ্চিক উচ্চিংড়াই হইবে। ইহারা 
211195গণতৃক্ত | ৃ 

আমাঁদের দেশে রাঁজধনেশ পাখীর রব অনেকটা বৃষের শবের মত। হিন্দীতে ইহাকে 
বনরাঁও বলে; বৈজ্ঞানিক নাম 10107006105 1010011015 1010011)13 (ও [71105 1৬, 
১৯২৭১ পৃ. ২৮৪)1 ইহা বুষাঁরব হইতে পারে। 

(২৯) তিত্তিরী।__বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪।২০১৩৩) বর্ষা খতু এবং সর্পের জন্য এবং 
তৈত্ভিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১) রুদ্র দেবতার উদ্দেশে ইহার নাম আছে । ইহাকে হিন্দীতে 
তিতর, রামতিতর প্রভৃতি বলা হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 18170011019 190101061121)05 
10061951005 ( টি, 1). 1131105 ৬১ ১৯২৮, পু ৪২১) 

(৩০) দবিদা, দবিদাঁত, দার্বাঘাট ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪) দবিদা এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১৩) বাঁযুর উদ্দেশে দবিদীতের উল্লেখ আছে। বাঁজসনেয়ির 
টাকাঁকার দবিদাকে কণ্িকুস্ট অর্থাৎ কাঠঠোঁকৃরা পাঁধী বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাঁকাঁর 
ভাস্কর দবিদাতকে কাঠঠোকৃরা অথবা এক প্রকার জলচর পক্ষী বলিয়া উল্লেখ করেন৷ আবার 
বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৪1৩৫ ) এবং তৈতিরীয়-সংহিতায় (৫11১৫) বনস্পতির জন্য দার্বাঘাঁট 
পঙ্গীর উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ির টীকাকার ইহাকে সারস বলেন। 

ইহা! হইতে মনে হয় যে, দবিদা ব! দবিদাত এবং দার্বাঘাট ছুইটী বিভিন্ন পক্ষী । দর্ধি 
অর্থে, হাত| করিলে, আমর! দবিদাঁকে চাঁমচ পাখী (71815152 1600070018 108)01--, ও. 
[105 ৬], ১৯২৯, পৃ. ৩১১) বশিয়া ধরিতে পারি। দীর্বাঘাটকে কাঁঠঠোক্রা মনে 
করা যায়। ইহা কোন্‌ জাতীয় কাঠঠোক্রা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব; সম্ভবতঃ 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত হুইয়! থাঁকিবে। 

(৩১) দাত্যু্থ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪।২৫১৩৯) মাস ও বাঁজীগণের জন্য এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১৭) সিনীবাঁলীর জন্ক ইহার নাঁম পাওয়া যায়। আমরা ছুই জাতীয় 
পক্ষী দেখিতে পাই, যাহাঁদের যথাক্রমে হিন্দী নাম ডাউক এবং বাঙ্গাল! নাম ডাকপায়র!। 
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ডাউক পাখী -াঁরতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয় ন! ৷ ডাঁকপাঁয়রা ভারতের সর্বত্র ও এশিয়ার 
অন্তান্ত স্থানে, ইউরোপ এবং আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা 
দাত্যুহকে ডাকপায়র! বলিয়া মনে করিতে পাঁরি। ডাঁউকের বৈজ্ঞানিক নান 4১108010019 
01198617108105 এবং ডাকপায়রার নাম 81110012 001010005 ( দ্র. 73. 1.5 81709 1৬, 
১৮০৮) পৃ. ১৭৩১ ১৭৫ )। 

(৩২) ধুজ্ছ?, ধূজ্চ1।-_বাজসনেয়ি-সহিতাঁয় (২৪।৩১) এবং তৈত্িরীয়-সংহিতায় 
(৫1৫1১৯) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়। যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর ভাষ্যকার ভাস্কর 
ইহাকে সাঁদা কাক বলেন। অথর্ববেদে ধ্বাঙ্জ শব্দ পাওয়া যাঁয়। ইহা মৃতদেহ বা গলিতমাঁংস 
ভক্ষণ করে (অলিকুব দেখুন)। ইহা! গরুকে বড়ই ব্যস্ত করে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (অ+ বে. 
১২৪।৮)। আমরা সকলে জানি যে, গরুর পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে কাক মাংস ভক্ষণ করে। 
এই তিন শব কাঁকের জন্য ব্যবহার হওয়াই সম্ভব। তবে শ্বেত কাক দেখা গিয়াছে। 
কয়েক বংসর পূর্বের আলিপুর পশুশালাঁয় একটা শ্বেত কাক ছিল। 

(৩৩) পারাবত ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪২৫) দিবসের উদ্দেশে ইহার নাম 
পাঁওয়া যাঁয়। অভিধানকারগণ কপোঁত এবং পারাবত পায়রার পধ্যায়রূপে গ্রহণ করেন। 
কিন্ত কপোঁত ও পারাবত শবদ্ধয় একসঙ্গে এরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহাতে ইহার! ছুইটা 
বিভিন্ন পক্ষী বলিয়া মনে হয়। আমরা পারাঁবতকে গোল! পায়রা মনে করি। ( ০0180)18 
1118, 10611772018) 1. 13. 15 131105 ৬5 পৃ. ২২১ )। 

(5৪) পারু্ণ ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪।২৪) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
ইহা কোন লালবর্ণের পাখী হইবে। লাঁলতৃতী, গোঁলাঁপী তুতী নামে 71018556গণের 
অন্তর্গত অনেকগুলি রক্তবর্ণ পাখী আছে। (8. 1. 71005 111) ১৯২৬) পৃ. ১৩৬ 
ইত্যাদি)। পারু* কি; তাহা বল! সুকঠিন। 


(৩৫) পিক ।--ইহার অন্য নাম অন্যবাপ (যে অন্তের বাসাঁয় ডিম পাড়ে )।, 
তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৫, ১৭) অর্ধমা ও অর্ধমাস এবং বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় 
(২৪1৩৭ ৩৯) অর্ধমাস ও কামের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁর়। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম £:0051990915 500101080605 50010790005 (7 13. [9 131105 1৬, ১৯২৭, 
পৃ. ১৭২)। 

(৩৬) পিগ্লকা ।--বাজসনেয়ি-সংহিতাঁয় ( ২৪।৪০ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় ( ৫161১৫, 
১৯ ) শরব্যার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টাকাকারগণ ইহাকে একপ্রকার পঞঙ্গী বলেন। 


৪৮ হযপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


09111001085 1)010কে হিন্দীতে চিগ্লক বলে (নি. 3 [.১ 91105 1৬, ১৯২৭, পৃ. 
৩৬৬)। ইহা কি পিগ্নকা ? 

(৩৭) পুলীকা ।--কুলিকা দেখুন । 

(৩৮) পুস্বরসদ ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(1৫1১৪) তৃষ্টার জন্য ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে কমলভক্ষী পক্ষিবিশেষ বলেন। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকাঁর ইহাকে সারস বলেন। সারসের বৈজ্ঞানিক নাম /71150176 
81101201006 81)1015016. 

(৩৯) পৈঙ্গরীজ।__বাজস/নকি-সংহিতাঁয় (২৪1৪) বৃছম্পতি এবং তৈত্তিরীয- 
সংহিতার (৫।61১২ ) বাক্যের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার ট/কাকার 
ইহাকে একপ্রকার লালচক্ষু ভরদ্বাজ, অথবা সমুদ্রতীরচারী বৃহৎ পঙ্গী অথবা চকোঁর বলেন 
4১150028 217561515 001010% এবং 18008. 50100]একে ভরত বা! ভরদ্বাজ বলা হয় 
(মং 3.1. 8705 1] ১৯২৭, পৃ. ৩১৫-৩২২)। 'মীম্রা তিন জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাই, 
যাহার্দিগকে হিন্দীতে এবং বাঙ্গালাতে বড় পেগ (08911018য 7901018115 [0600015115, 1 
ডি. 1, 31105 19 ১৯২২, পৃ. ১৫০ ), বড় ফেঙগ (21599 68111 চি 03, 12 137109 ]১ ১৯২২১ 
পৃ. ১৯৭ ) এবং পেঙ. বা ছোট পেক্গ (2) ০80869) ও পৃ. ১৯৮) বলে। সম্ভবতঃ 
প্রথম দুইটার একটী পৈঙ্গরাঁজ হইবে। ৃ 

(৪০) প্রব:-_ বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪1৩৪) এবং তৈত্তিরীয-সংহিতায় (৫16২*) 
ন্দীগণের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। প্রব চলিত কথায় গগনভেড় নামে অভিহিত। 
ভারতে তিন জাতীয় গগনভেড় দেখা যায় 1১611021005 01001090018], ১, 0115195 
এবং 5. 101১1110090515 ( ৮. 3. 15 315 ৬, ১৯২৯, পৃ. ২৭১-২৭৪ )। 

(৪১) বলাকা ।__বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় ( ২৪২২১ ৩৩ )বাযু ও সূর্য্য এবং তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় ( ৫৫1১৬) হুর্য্যের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। বলাকা অর্থে বক, হিন্দীতে ইহাকে 
বগল! বলে; বৈজ্ঞানিক নাম /১106012 81891 ( ঢা. 03. .১ 71105 ১৮৯৮, পৃ. ৩৯৩ )। 

(৪২) মদ্গু।__বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২২, ৩৪) মিত্র ও নদীসমূহের জন্য এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১০ ) নদীসমূহের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। চলিত কথায় ইহাকে 
পানিকৌটী বলে। দুই প্রকার পানিকৌটী (দখা যাঁর_-5135180:000185 ০8100 এবং 
08190100018 185201003 ( চি, 03. 1"১ 11105 ছ1? ১৯২৯, পৃ. ২৭৯) ২৮০ )। 


(৪৩) ময়ুর।--বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৩ ৩৭) অশ্বিছয় ও গন্বর্ধদিগের 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৪১ 


জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৬) গন্ধরর্দিগের জন্য ময়ূরের উল্লেখ আছে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাঁম 29৮০ 011508105। 

(৪8৪) মহাস্পর্ণ।__-শতপথব্রাঙ্গণে (১২২৩৭) ইহার উল্লেখ আছে। (স্তপর্ণ 
দেখুন )। 

(৪৫) রোঁপণাকা ।--খণথেদে (১৫০১২) ইহার হরিৎ বর্ণের উল্লেখ আছে এবং 
শুকপক্ষীর সহিত নাম করা হইয়াছে । তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্ধণে (৩19/৬।২২) ইহার নাম পাওয়া 
যাঁয়। সাঁয়ণের মতে ইহা শারিকা__-সালিখ পাখী (গোসাঁদি দেখুন)। আমরা ইহার 
নামের অর্থ “যে (বাঁসা নিশ্দীণের জন্য ) তৃণ উপ ড়ায়” এই ধরিয়া ইহাঁকে বাবুই পাখী বলিতে 
পারি (07109105 0119105 100000 )। 

(৪৬) লব।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২৪ ) সোঁমের উদ্দেশে ইহাঁর নাম আছে। 
হিন্দীতে লওয়া নামে কয়েকটী পক্ষী পরিচিত-_1১57010017 25186109 ( লব ), 151010018 
210017028 (লব) এবং 20117192711 (লওয়া, লওয়া-বুটই )। সম্ভবত: শেষোক্ত 
পক্ষীটীই আমাদের লব। ( চা, 23. 1.১ 315 ৬, ১৯১৮, পূ. ৩৭৭, ৪৪৯ )। 

(৪৭) লোঁপ।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (61৫1১৮) বৎসরের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। 
সায়ণ ইহাকে শ্বশান-শকুনি বলেন । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 981006015 ০৪199 (815 
13105 ৬১ ১৯২৮১ পৃ. ৯) 

(৪৮) বর্তিকা।-__খগ্রেদে (১১১১৪, ১১১৭।১৬, ১৩৯১৩) উক্ত হইয়াছে 
যে, অশ্থিদ্বয় বৃকের মুখ হইতে বন্তিকাঁকে রক্ষা করিয়াছিলেন । এ স্থলে বন্তিকাঁকে উষা মনে করা 
যায়। বুক কৃর্ধ্য (বুক দেখন)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২০১ ৩০ ) শরৎ এবং ক্ষিপ্রস্তেনের 
জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় ( ৫1৫1১১ ) কেবল ক্ষিপ্রশ্টেনের জন্য ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। 
ইহার সাধারণ নাম বটের ; বৈজ্ঞানিক নাম 0০0£800150 ০০601101% ০000101 (0785 
131145 ৬, ১৯২৮১ পৃ ৩৭২ )। 

(৪৯) বাহস।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বাফুর 
উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী মনে করেন। 
অনেকে আবার ইহাকে অজগর সর্প বলিয়াও ধরেন। ইহা সম্ভবতঃ বাবুই পাখী $ হিন্দু- 
স্থীনীতে বয়। বলে। বৈজ্ঞানিক নাম [7190503 01)8110010060515 ৷ ইহার বাসা 
ঝুলিয়া থাকে । 

(৫০) বিককর।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪।২০ ) হেমন্ত খতুর জন্য ইহার উল্লেখ 

৭ 


৫৯ হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধান-লেখমাল! 


আঁছে। ককরকে আমরা মোরগ বলিয়াছি। বিককর সম্ভবতঃ বনমোরগ হইবে (ককর 
দেখুন )। 

(৫১) বিদীগর ।-_তৈত্তিরীয-সংহিতায় (৫1৬২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহ! উল্লিখিত 
হইয়াছে। ভাস্তকাঁর ইহাকে এক প্রকার কুকুট বলেন। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের ( ৩৯৯৩) 
টাকাঁকার ইহাকে শ্বেতবক বলেন। এক প্রকার বককে হিন্দীতে গয়ি বগলা বলা হয়। 
ইহার রঙ. সাদা। বৈজ্ঞানিক নাম 130101505 ৫0191000005 ( [. 1). 1.১ 731105 1৬, 
১৮৯৮ পৃ ৩৮৯) $ সম্ভবতঃ ইহাই বিদ্ীগয়। 

(৫২) বুষারব।- _চিচ্চিক দেখুন। 

(৫৩) শয়াওক ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।৩০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৪) 
মিত্রের জন্য শয়াগুকের উল্লেখ আছে । মহীধর ইহাকে একপ্রকার পাঁখী বলেন। অপর গ্রন্থের 
টাকাকার শয়াগুককে সরট বলেন। আমরা ইহার নামের অর্থ “যে শুইয়া বা ঘুমাইয়! থাকে 
এইরূপ ধরিয়া, ইহাঁকে কক্ক পক্ষী (£১10৩7 007100162 10201115735 ) বলিয়া মনে করিতে 
পাঁরি। এই পক্ষী বহুক্ষণ ধরিয়! এক পায়ের উপর পীড়াইয়৷ ও মাথাটা কাঁধের পালকের 
মধ্যে গুঁজিয়৷ নদীর ধারে চুপ করিয়া থাকে এবং মত্স্ দেখিলেই ছে! মারিয়া ধরিয়া ফেলে । 
ইহাকে হিন্দীতে লাল-কন্ক, লাল-শইন বলে (1. 73, [5 13705 ৬], ১৯২৯১ পৃ. ৩৩৭ )1 

(৫৪) শারি।-_শুক দেখুন। 

(৫৫) শারিশীকা ।__অধর্ববেদে (৩।১৪।৫ ) গাতীকে শারিশীকার ন্যায় পুষ্ট হইবার 
জন্ প্রার্থনা করা হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে পক্ষী বলিয়া মনে করেন। সাযণ 
ইহাকে অল্লসময়ে সহম্রগুণ বদ্ধমান প্রাণিবিশেষ বলেন। শকা (পূ ৩৩) দেখুন। 

(৫৬) শার্গ।__তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১৯) ব্রহ্ধীর উদ্দেশে এবং বাজসনেনি- 
সংহিতায় (২৪৩৩) মৈত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইহাকে অরণ্যচটক 
বলেন। জংলি চড়,ই নামে আমরা পাখী জানি (হলিক্ষ [পশু] দেখুন )। আবার 191০0 
0১61100 নাঁমে এক পক্ষীকে হিন্দীতে সকর বলা হয় ( ঘ্. 3. 1 83105 ৬, 
১৯২৮, পৃ. ৩৯)। ইহাই শার্গ হওয়া সম্ভব৷ 

(৫৭) শিতিকক্ষী।-_তৈত্বিরীয়-সংহিতাঁয় (৫16২০ ) আকাশের উদ্দেশে ইহার নাম 
আছে। টাকাকার ইহাকে গৃধ বলেন। ইহার নামের অর্থ, যাহার কক্ষদেশ শ্বেতবর্ণ। এই 
জাতীয় গৃথের নাম 75600060775 65085151515 (দূ. 3. ]9:13109 ৬, ১৯২৮১ পৃ. ১৯)। 

(৫৮) শুক, শারি।-খধথেদে (১৫০১২) নুর্যের স্তবে প্রার্থনা আছেঃ যেন 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ৫১ 


আমাদের হরিমান্‌ রোগ (পাও রোগ ) শুক ও শারিতে স্থাপিত হয়। বাজসনেরি-সংহিতায় 
(২৪।৩৩) এবং তৈত্বিরীর-সংহিতাঁয় (৫৫1১২) সরম্বতীর জন্য শারি এবং সরশ্বতের জন্য 
পুরুষ-বাক্‌ শুকের উল্লেখ আছে। শুক পাখীকে তোতা বল! হয়। হিন্দীতে টিয়া-জাতীয় 
করেকী পাখীকে এই নাম (তোতা ) দেওয়া হয় । 2516500125 1015100171 01210111041 
তোতা বলে। 72511650017 10171707617 0016915কে টিয়া ও টিয়া-তোতা বলা হয়। 17, 
67817006100718 ৫78100611919কে টুইয়া-তোঁতা বলে। সম্ভবতঃ তোতাই বেদের শুকপক্ষী। 
শারি আমাদের সালিক পাঁধী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 4১071000701655 7515 তারাও 
(চা টি 305 [15 ১৯২৬, পৃ. ৫৩ )। 

(৫৯) শুশুনুক।__ঝগেদে (৭1২০৪।২২) হিংস্রক মাঁনবকে ইহছাঁব সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । অথর্ধবেদে (৮৪1২২) জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্য ইহার স্বতি আছে। 
আমর! উলুককে কুটুরিয়! বা কাল পেঁচা বলি। আর এক পেচাকে (21400101017) 
18019101, 180191017 ) ছোট কাঁল পেঁচা বলা হয়) ইহা উলু অপেক্ষা ক্ষদ্রেতর । (1 ও, 
1, [303 1৬, ১৯২৭, পু ৪৪৮ )। ইহাই সম্ভবতঃ শুশুলুক হইবে। 

(৬০) হ্ঠেন, স্বপর্ণ।- শ্হেন ও স্ুপর্ণ একই পক্ষী। খণ্েদ ও অথর্ধবেদে এই ছুই 
নামেই ইহার বহু উল্লেখ পাঁওয়! যায । বলের উপমা স্বরূপ হুর্ধ্য ( অ. বে. ৭81১), 
অগ্রি ( তৈ. স. ১৮1৫৩) এবং রাজাকে ( অ. বে. ৩৩1৪) শ্তেন বলা হইয়াছে । শ্রেনের 
ক্রতগতি, বহু উর্ধে উখিত হওয়া এবং বহু দূর গমনের উল্লেখ আছে (খ. বে. ১৩২১৪, 
১১১৮।১১, ৫181১১) বা. সং ৯৯, ৯1১৫ )। শ্তেন পূর্ববসেবিত নীড়ের দিকে ধাবমান 
হয় (খ বে. ১৩৩।২ 5 অর্থাৎ বাসা বদল করে। শ্যেন মৃত দেহ ভক্ষণ করে (খ. বে, 
১১।৯।৯ ), এ জন্য তাহাকে মৃত্যুর দূত বল! হইয়াছে ( খ. বে. ৭৭৩।৩ )। আবার উক্ত হইয়াছে 
€খ. বে. ৫২১৬) যে, পক্ষিগণ শ্তেনকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হয়; সুতরাং ইহা জীবিত 
পক্ষ্যাদদি বধ করিয়া আহার করে। 

খথেদে (২1৪২।২১ ৪1২৬।৪১ ৯৪৮1৩) শ্ঠেনকে সুপর্ণ নামে আহ্বান করা হইয়াছে । 
অথর্ববেদে অধিকাংশ স্থলে শ্রেনের সুপর্ণ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। ধবল রোগের উপশমের 
মন্ত্রে (১1২৪1১) নীলবর্ণ বৃক্ষকে স্ুপর্ণের পিত্ত হইতে উৎপন্ন, এইরূপ বলা হুইয়াছে। বিবাদ 
ভঙজনার্থ ওবধি-ঘ্তবে (অ. বে. ২২৭২) বল! হইয়াছে যে, স্ুপর্ণ ই এই ওষধিটা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এ স্থলে পাখীদের (যেমন স্তুপর্ণ) নখে এবং পালকে সংলগ্ন হইয়! ওষধির বীজ যে এক স্থল 
হইতে অন্য স্থলে নীত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ওষধি জন্মিয়াছে, সম্ভবতঃ এই কথা 


৫২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


বলাই উদ্দেশ্য । স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রে ( অ. বে. ২৩০।৩ ) বল! হইয়াছে যে, স্থুপর্ণগণ বলিতে ইচ্ছা 
করেন যে, স্ত্রীলোকটী আমার নিকটে আন্গুক। এ স্থলে সুপর্ণ সম্ভবতঃ অন্য কোন' 
(যেমন মোরগ ) হওয়া সম্ভব। স্ত্রীলোকের বশীকরণে শ্ঠেনের উল্লেখ রুচিবিরদ্ধ। বিষদদোঁষ 
নাশের মন্ত্রে (৪।৬।৩) দেখা যায় যে, গরুম্মান্‌ স্ুপর্ণ প্রথমে বিষ পাঁন করিয়াছিল, তাহাতে 
সে মত্ত হয় নাই, বিমুঢ় হয় নাই, বিষ তাহার পানীয় হইয়াছিল। ইহাতে বিষের দুষ্টি- 
নাশ লক্ষ্য করা হইতেছে। গরুত্মন্‌ শব্দ হইতে আমাদের মনে হয় যে, পৌরাণিক গরুড়ই 
এই সুপর্ণ। 

খগ্েদে (১১৬১) উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বমেধের অশ্বের শ্তেন পক্ষীর ন্ায় পক্ষ এবং হরিণের 
মত পদ আছে। সম্ভবতঃ এই অশ্ব অন্তরীক্ষস্থ 1528505 নামক তারকাপুপ্ত। এই 
কাল্পনিক অশ্থের দুই পক্ষ আছে। 

বাজসনের়ি-সংহিতীয় (১৯৮৬) শ্তেনের পক্ষকে প্রজাপতির গ্রীহা বলা হইয়াছে । 
বিস্চিকা (বা. স. ১৯।১০) ব্যাপ্, তরক্ষু, সিংহ এবং শ্যেন পক্ষীকে রক্ষা করে। ইহার 
অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, বিশ্ুচিক। রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে বু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং 
এই সকল হিং্্ প্রাণিগণের খাদ্যের প্রাচ্য হয়। 

খথেদে (৪1২৭১, ১০১১৪) উক্ত হইয়াছে যে, শ্টেনপক্ষী অগ্রি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 

যজ্ঞে দ্রবমূত্তি সৌমকে আনয়ন করিয়াছিল। ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা স্বুকঠিন। সম্ভবতঃ 
শ্েন হুর্য্যের রশ্মি । নৃর্যের রশ্মি সোমে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের আলোকরূপে পৃথিবীতে 
উপনীত হওয়ার কথা বলাই কি উদ্দেশ্ট ? 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৬ ) গন্ধব্বগণের উদ্দেশে শ্যেন এবং পর্জন্তের উদ্দেশে 
(৫11২১) স্পর্ণের নাম পাওয়া যাঁয়। বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪1৩৪, ৩৭ ) পর্জান্য এবং 
গন্ধর্বদিগের উদ্দেশে সুপর্ণের নাম আছে। আবার বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪২৫) 
বৎসরের জন্য মহাস্ুপর্ণের নাম আছে। 

শতপথ-ব্রাঙ্গণে (৬৭২৬১ ১০।২।২।৪ ) বীর্ষ্য ও গ্রজাপতিকে স্কুপর্ণ বলা হইয়াছে । 
তাপ্য-ব্রাহ্ণে ( ১৪1৩1১০ ) উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞ স্পর্ণরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলেন । শতপথ-ব্রাঙ্মণে (১২২৩৭) কথিত হইয়াছে যে, মহান্মপর্ণ ই 
সম্বখসর। এ সকল হ্থলে সুপর্ন বা মহাস্থপর্ণ /5001]5 নামক তারকাপুঞ্জ বলিয়া মনে হয়। 

শ্েনকে হিন্ীতে শাহিন বলে; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 8100 [96160111005 
[০511271085 ( ঢা 8715 8005 ডি? ১৯২৮, পৃ ৩৪১) 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৫৩ 


(৬১) সঘন।-_তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে? হিন্দীতে শকুনিকে (0075 
1001505 12100109199 ) সগুন বলা হয় ( চর. 0. [5 31105 ৬, ১৯২৮, পৃ. ১৭)। সম্ভবতঃ 
ইহাই সঘন। 

(৬২) সিচাপূৃ, সীচাপূ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিভায় (২৪।২৫) রাত্রির জন্ত ইহার 
উল্লেখ আছে। টাকাকারগণ ইহাঁকে পক্ষিবিশেষ বলেন। বঙ্গদেশে 1১75 1050) 515 
নামক পক্ষীকে (ঘা. 8. 1573105) ১৯২৯ পৃ. ৪৫৩) সুমচা বলে। ইহাই কি 
সিচাঁপু? 

(৬৩) স্থপর্ণ | শ্তেন দেখন। 

(৬৪) নুিলীক1।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪।৩৬) সাধারণ লোকের উদ্দেশে 
ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইহাঁকে একপ্রকার পক্ষী বলেন। নেপালে এক জাতীয় 
পঙ্গীকে সসিয়া বল! হয়। ইহা উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ হিমালয়ে দৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক 
নাম 58519. ০০118089 ( চ. 03, [.১ 31105 ]]1, ১৮৯৫, পৃ. ৭৭)। ইহাই কি স্ুুষিলীক! ? 

(৬৫) স্থজয়। - বাজসনেক়ি-সংছিতায় ( ২৪।৩৩) মিত্রের উদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছে । 
মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী কলেন। ইহা কি করা নির্ণয় গেল না। 

(৬৬) হংস।- খণ্েদে হংমের জলে সম্ভরণ (১৬৫1৫ ) শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন 
(১1১৭৩।১০১ ৩৮1৯) এবং বিচরণের পর বাসস্থীনে গমনের (২৩৪1৫) উল্লেখ আছে। 
অথর্ববেদে (৬1১১১) উক্ত হইয়াছে যে, রাত্রি হংস ভিন্ন অন্য প্রাণীর উপর দিয়া গমন করে। 
ইহাতে সম্ভবতঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, রাঁত্রিকাঁলে হুংস নিদ্রা যাঁয় না। বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় 
(১৯1৭৪) আদিত্যকে আলোঁকরপ সিংহাসনে উপবিষ্ট হংস বল! হইয়াছে। এতরেয় 
ব্রাহ্মণ (৪1২০) এবং শতপথ-্রাঙ্গণে ( ১1৭1৩।১১) আদিত্যকে শুচিপদ, ( শ্বেতপাদ) হংস 
বলা হইয়াছে । 

বাজদনেরি-সংহিতাঁয় (২৪।২৪।২২) সোমের জন্য বন্য হংসঃ বাতের জন্য হংস, এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1২১ ) ইন্দ্রের জন্ত হংসের উল্লেখ আছে। 

হংসের বৈজ্ঞানিক নাম 0৮গ্রাএও 012 । কয়েক জাতীয় হংসকে এই নামে অভিহিত 
করা হয়। 

ধগ্েদে নীলপৃষ্ঠ হংসের উল্লেখ আছে (৭৫৯1৭) | ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 91010801219 


1761900170005 ( টি, 3. 1. 3105 ৬1, ১৯২৯১ পৃ ৩৮৫ )। 


(৬৭) হংসসাচি__তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1২।* ) অদিতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। 


৫৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


আমরা এক গ্রকাঁর হংসকে বাঙ্গালায় দিকহাস বা সোলঞ্চেো বলিতে দেখি ; ইহাকে হিন্দীতে 
সান্হ, সিঞ্চপর বলে; বৈজ্ঞানিক নাম 108712 20009 20012. ( টি 83,115 83105 1, 
১৯২৯ পৃ. ৪৩৭)। এই পক্ষী সন্তরণকালে গলদেশ ধনুকের ন্তায় বক্র করিয়া থাকে এবং 
পুচ্ছ উর্ধে উত্থিত করে। ইহাই হংসসাচি ? সাচি অর্থে বন্ত, তিধ্যকৃ। 

(৬৮) হারিদ্রব।-_খাথেদে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে যে, আমর! হরিমান্‌ 
যোগ ( পাও ) হারিদ্রবে স্থাপন করি (১/৫০1১২)। আবায় বলা হইয়াছে যে, হারিদ্রব পক্ষিবয 
বনে পতিত হয় ( খ. বে. ৮1৩৫।৭)। অথ্বববেদের টীকাঁকার (১২২1৪) ইহাকে গোপীতনক বলেন। 
আমাদের মনে হয়, পক্ষীটা হরিদর্ণ এবং স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বাস করে। 11850001011] এবং 
610) সাহেব তাহাদের ৬০৫০ 1170€% নামক পুস্তকে ইহাকে 110৬ 92661 ৮9551] 
বলেন। 02101019585 201160155 নামে একপ্রকার পক্ষীকে (2.3. 1.১ 31745 15 ১৮৮৯ 
পৃ. ২৬৪) বঙ্গভাষায় হরিব বলে; নেপালে ইহাকে সবুজ হরিব বলা! হয়। ইহার দেহের 
অধিকাংশ স্থল সবুজ বর্ণ। ইহারা প্রায় জোড়ে চরিয়া থাকে । ইহা হারিদ্রব হইতে পাঁরে। 

(গ) সরীন্থপ ।-_এই শ্রেণী কতিপয় বর্গে বিভক্ত ; তচ্মধ্যে সর্প, সরট, কুস্তীর এবং 
কৃর্মবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

(১) সর্প ।-_- আমর! সাধারণভাবে সর্পের উল্লেখ দেখিতে পাই। এতত্তিক্স কয়েক 
প্রকার সর্পের নামও পাওয়। যায় 

খগ্থেদে ( ১০/১৬)৬ ) সর্পকে হিংস্র প্রাণী বলা হইয়াছে । খথেদের বহু স্থলে বুত্র, অহি 
নামে অভিহিত হইয়াছে ; এই অহ্িকে নানা পণ্ডিত নান! ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমর! 
বৃত্রাছিকে 17518 নামক তারকাপুঞ্জ বলিয়া মনে করি । তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪1২1৮1৭-৯ ) 
ই্টকম্থাপনের মন্ত্রে পৃথিবী (ভূমি), জল, কৃপ এবং বৃক্ষ সর্পের বাসস্থান বলিয়৷ উক্ত হুইয়াছে। 
এতস্তিতর হুর্য্যের রশ্মি ও যাঁদুকরের ধন্ুককে সর্পরূপ বল! হইয়াছে । অন্তরীক্ষ, স্বর্গ (দিব) এবং 
স্বর্গের রোচনে ( উজ্জ্বল ছাদকাঁংশ ) সর্প বাঁস করে বল! হইয়াছে ; এ স্থলে বিদ্যুৎ এবং সম্ভবতঃ 
তারকাময় কল্লিত সর্পকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । অঙ্লেষা নক্ষত্রের অধিপতি সর্প (খ. বে. ৪181১০)। 
সর্প হইতে রক্ষার জন্য রুদ্রের স্তুতি আছে ( তৈ. স. ৪161১)। সর্প এবং সর্পবিষ হইতে রক্ষা 
পাইবার মন্ত্রআছে (অ. বে. ৫1১৩১ ৬৫৭, ৭1৫৬, ৯০1৪); ইহাতে কয়েকগ্রকার সর্পের 
উল্লেখ আছে। সপ্ের খোলস ছাড়ার কথাও দেখা বায় (তৈ. স. ১181১ )। অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অশ্বের অন্তর ( সম্ভবতঃ সর্পবৎ কুগুলীক্লত বলিয়া ) এবং পশুকা মর্পের উদ্দেশে উৎসর্গ কর! 
হইত ( তৈ. ল. ৫৭1১৭ ৫1৭২২ )। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রানীর কথ ৫৫ 


আমরা বেদে নিয্নলিখিত কয়েক জাতীয় সর্পের উল্লেখ পাই। 

অধাশ্ব ( অ. বে. ১০1৪।১০ )।-_-এক প্রকার সর্প। ইহার নামের অর্থ করা যায় ঘে, 
ইহা অশ্বের পক্ষে অমঙ্গলহ্চক ; সম্ভবতঃ ইহা অজগর জাতীয় বৃহৎ সর্প হইবে; অথবা এমন, 
কোন বিষাক্ত সর্প (চন্দ্রবোড়া ?) হইবে, যাহা! ঘাসের মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং গষনশীল 
অশ্ের পদে দংশন করে। 

অজগর ।-_-তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৫1১৪) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতাঃ ৪৪ বসুর জস্গ 
ইহার উল্লেখ আছে। অথর্ববেদেও ইহার নাম পাঁওয়! যায় (১১২২৫, ২০।১২৭।১৬)। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1,70)010 10010£05 ( ময়াল )। 

অসিত ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিত] (২৪1৩৭ ) এবং তৈততিরীয়-সংহিতায় (৫11১৪) মৃত্যুর 
উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। শেষোক গ্রন্থে (৫61১০) ইহা কৃষ্কবর্ণ সর্প বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে । অথর্ববেদেও ইহার নাম আছে (৬1৫৬২, ১০1৪।৫)। ইহা কৃষ্ণবর্ণের কেউটিয়! 
( 819. 01101019175 )। 

আলিগি । _অধর্ববেদে ইহার নাম আছে (৩/৩৭1১, ৫1১৩1৫,৬)। আলিগি পুংসর্প 
এবং বিলিগী স্ত্রীসর্প বল! হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়, স্ত্ী-পুরুষ একসঙ্গে দেখা যাঁয়। আমরা 
জানি যে, কেউটিয়া সাঁপেরা স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে গর্তে বাস করে । আবার আলের কেউটিয়ার 
নাম আমাদের জানা! আছে । সুতরাং ইহা কেউটিয়৷ হওয়াই সম্ভব। 

আশীবিষ।-_তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৬।১) ইহার উল্লেখ আছে। সুশ্রত ইহাকে ফণধর 
সর্প বলেন। ইহা কেউটিয়! হওয়াই সম্ভব। 

উপতৃণ্য ( অ বে. ৫1১৩৫ )।--একপ্রকার বিষধর সর্প, ঘামের উপর শুইয়া থাকে 
বলিয়া এই নাম হইয়াছে । আমাদের জানা আছে যে, চন্দ্রবোড়া ঘাসের উপর শুইয়া থাকে। 
সম্ভবতঃ উপতৃণ্যই চন্্রবোড়া হইবে। ইহার নাম (15519. 1835010, 

উরুগৃলা (অ. বে. ৫1১৩।১৮)।-ইহার নাম হইতে অনুমান করা! যায় ইহা অতি দীর্ঘাকার 
এবং স্ল। বিষধর সর্পের মধ্যে 518 00063195 সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বৃহৎ সর্প। 

কণিক্রদ, করিক্রত ( অ. বে. ১০৪।১৩ )।--যে সর্প ঘোড়ার ন্যায় শব্দ করে? সম্ভবতঃ 
ইহা অসিতের বিশেষণ, ইহা অসিতের সহিত উক্ত হইয়াছে । কেউটিয়ার হিস্‌ হিন্‌ শব্ষ বোধ 
হয় লক্ষ্য কর] হইয়াছে। 

কলাধগ্রীব (অ. বে. ৩২৭৫১ ১২1৩1৫।৯ )।--তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (61৫1১) ইহার 
নাম আছে। ইহার নামের অর্থ__যাহাঁর গ্রীবায় কৃষবর্ণ দাগ আছে। আমাদের মনে হয়, ইহা 


৫৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমীল! 


গোখুরা । ইহা শ্বেতবর্ণ এবং ইহার ফণার উপর একটী কাঁল দাগ আছে। গোখুরা [81৪ 
(11100015175এর ভেদ । 
কসর্নাল, কসর্নার (অ. বে. ১০৪1৫) তৈ. স. ১1618) ।- কস অর্থে চাবুক ) নীল অর্থে 

নীলবর্ণ (নীর শবে এক প্রকার ঘাস, স্থৃতরাং সবুজবর্ণ)। আমাদের মনে হয়, এই সর্প 
সবুজবর্ণ এবং চাবুকের মত দীর্ঘ ও সর । এরূপ হইলে ইহাঁকে লাউডগা সাপ (10£0115 
11066112805 ) অথবা! এ জাতীয় কোন সাপ (10150175গণের অন্ততৃক্তি ) মনে করা যাঁয়। 

কুস্তীনস ।__ তৈত্তিরীয় সংহিতীয় (1৫1৯৪) তুষ্টার জন্ত এই সর্পের উল্লেখ আছে। 
ইহার নামের অর্থ, যাহার নাসিক (অর্থাৎ তুণ্ডাগ্র) ছো'টি ঘটের ন্তার। সিন্ধুপ্রদেশে 
একপ্রকার ক্ষুদ্রাকাঁর সর্প দৃষ্ট হয়, যাহার তুগ্ডের অগ্রভাগ সন্ুখদ্দিকে প্রলপ্ষিত এবং ঘটের 
অধোদেশের স্তাঁয় গোঁলাঁকার ; ইহার নাঁম 315000718.1১127791011 ইহাই কি কুম্তীনস ? 

কৈরাত (অ. বে. ৫১৩:৫)।-__-এই শব্দ আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় পাঁওয়া যায়, কিন্ত 
সর্পবিশেষ বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। উত্তর-ভাঁরতে ইহাকে করাইত বলে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম 130178105 098:01005. 

তিরশ্চিরাজি (তৈ. স. ৫1৫1১০3 অ. বে. ৩২৭1২ ৬৫৬২১ ৭1৫৬১, ১০1৪।১৩, 
১২৩৫৩ )।- ইহার নাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহার গাত্রে অন্তপ্রস্থভাবে বছু রেখা 
বর্তমান। সম্ভবতঃ ইহা রাজসাঁপ বা শঙ্ঘিনী (শীখামুটা ); ইহার গাত্রে কষ্চ এবং পীত 
বর্ণের প্রশস্ত রেখা অনুপ্রস্থভাবে পর্যায়ক্রমে বর্তমান । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 130018103 
15390191099 | 

তৈমাঁত (অ. বে- ৫1১৩৬) ।-_এই সর্প বিষধর সর্পের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার 

নাম হইতে মনে হয় বে, ইহার দেহ ম্তল্ের গায় ( তৈম-_ মৎস্য সন্ন্ধীয় ) বিলম্বিত অর্থাং 
চেগ্টা। সম্ভবতঃ ইহা সামুদ্রিক সর্প ; ইহাঁদের পুচ্ছ বাইন মাছের স্ঠাঁয় চেপ্টা। সাধারণ 
সামুদ্রিক সপের নাম [201701118 5৪181:80951) ; ইহা অতিশয় বিষাক্ত । 

দশোনসি, নসোনসি (অ. বে. ১০1৪।১৭)1_-ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহার 
নাসিকার উপর দত্তের ন্যায় প্রবর্ধন আছে। একজাতীয় বিষধর সর্পের (£১101500002 
1)57১0816) তুপ্তাগ্রে একটা খর্বব, স্থল ও উর্দমুখ প্রবর্ধন আছে । সম্ভবতঃ ইহাই দশোনসি হইছে, 

নাগ (শ ব্রা. ১১1২।৭২)।-_নাগ শব্দে সাধারণ সাঁপ এবং কেউটিয়। সাপ, ছুই বুঝাঁয়। 
বঙ্গদেশে কেউটিয়াকে নাগ সাপ এবং করমণ্ডুল উপকূলে নগু বলে। সস্তবতঃ বৈদিক সময়ে 
নাগ শব্দ কেউটিয়াকেই বুঝাইত। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৫" 


নীলনগু ।__-বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩০) এবং পতৈত্তিরীয়-সংহিতায় (1৫1১১) 
নীলঙ্গর উদ্দেশে ক্রিমির উৎসর্গের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টীকাকাঁর ইহাকে 
কৃষ্ণবর্ণ সর্প 'বলেন। আধুনিক অভিধানকারগণ ইহাঁকে একপ্রকার ক্রিমি বলেন। কয়েক 
জাতীর সপ আছে, যাহারা দেখিতে কেঁচুয়ার স্তায় ; তাহাদের গাত্রের শঙ্ক এত শুদ্র যে, তাহা 
সহজে দেখা যাঁয় না। তাঁহারা মাটিতে বাঁস করে। সম্ভবতঃ এই সর্গগুলিকে অভিধাঁনকারগণ 
কেঁচুয়া বলিয়! ভুল করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণ সর্পটার নাম 1/1,1009 
181)01005  ইহার বর্ণ প্রায় কষ্ণবর্ণ; সম্ভবতঃ ইহাই প,য়ে সাপ। 

পরশ্বান্‌।-_কৌষীতক্যুপনিষদ্দে (১1২ ) ইহাকে ছুষ্টর্প বলা হইয়াছে। এই নামের 
অর্থ করা যাইতে পারে__যাহার পরশ (পরেশ পাথর _মণিবিশেষ) আছে। প্রবাদ আছে 
যে, গোখুরা সাপের মাঁথাঁয় মণি আছে। এ সম্বন্ধে আমি একটা সত্য ঘটনা জানি। ত্রিশ 
বৎসর হইল, এক বৃদ্ধ ধনবান্ ব্যক্তি তাহাঁর লালবাজার গ্রীটগ্থ বৃহৎ বাটার পশ্চাতের বাগানে 
এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। গভীর রাঁত্রে একটা গোখুরা সাপ মুখ হইতে একটী 
ছোট জিনিস বাহির করিত 7 ত্বাহাঁতে এ স্থানের চারিদিক আলোকিত হইল । প্র আলোকে 
যেনন পতঙ্গ সকল পড়িতে লাগিল, সাঁপটী সেগুলিকে খাইতে লাঁগিল। অক্পক্ষণ পরেই 
আবার সাপটা তাহা মুখে তুলিয়৷ লইল। 

পৃদ[কু ।-_অথর্বববেদে পূদাকুর খোলস ছাড়ার কথা দেখা যায় (১২৭১); আরও 
অনেক স্থলে ইহার নাম আছে (৩1২৭৩, ৬৩৮১১ ৭1৫৬১, ১০1৪ ১১১ ১২৩৫৭) 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১ ) এবং বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় কামের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
সায়ণ ইহার নামের অর্থ করেন, কুৎসিত শন্দকারী। ইহার গাত্র অত্যন্ত উজ্জল (অ. বে. 
৬1৩৮১ )। ইহাঁকে ৮1515 ৪00৩1 বলা হইয়াছে । সম্ভবতঃ ইহা 15801065513 01210010613 ) 
ইহা! সমুদয় ভারতে দৃষ্ট হয়। ইহার পৃষ্ঠের রঙ. উজ্জল সবুজবর্ণ, কদাচিৎ পীতাভ বা পিঙ্গলবর্ণ। 

পৃশ্ন (অ. বে. ৫1১৩৫ )।_ ইহার গাত্র বিন্দুচিহিত। আমরা কয়েক প্রকারের 
বিন্দুচিহিত বিষধর সপপের নাম জানি। তন্মধ্যে ছুইটী জাতি ভিন্ন অন্যগুলি আর্ধযাবর্তে দৃষ্ট 
হয় না| (0811971765 10180০16118001 £০:51 নামক সর্প কেবল আসামে ৃষ্ট হয়, অন্তটা 
শ্ধানতঃ হিমালয় প্রদেশে দৃষ্ট হয়; ইহার নাম 15801059515 20010410019 ; ইহার গাত্রে 
বড় বড় কাল চতুফোণ দাগ আছে। হ্হা পৃষ্ন হইতে পারে। 

বক্র ।-_-অথর্বববেদে (01১৩1৫১ ৩।৫৬।২ ) আমরা বক্রম্বজ বলিয়া! উল্লেখ দেখি; ইহাতে 
মনে হয় যে, বন্রবর্ণ ( অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ ) স্বজ সর্পের কথা বল! হইতেছে। স্বজকে ৮1০৩1 


৫৮ হরপ্রসাদ-সংবন্ধন-লেখমালী 


জাতীয় সর্প মনে করা হয়। এক জাতীয় ৮11 হিমালয় প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশ্মীরে 
রছ সংখ্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাদের বর্ণ প্রায়ই সমভাবে পিঙ্গল; ইহার নাম £77019610000 
1310081572109 | আর এক জাতীয় ৮:০৩ আছে, যাহার রঙ কখন .(১) সমভাবে 
সবুজ, কখন (২) সমভাবে রক্তাভ পিঙ্গল বা রুষ্ণবর্ণ। কখনও বা (৩) উভয় মিশ্রিত; 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [.80155815 1001001501780018005 1 ইহাঁও উত্তর-ভারতে দৃষ্ট হয়। 
কিন্ত প্রথমোক্ত সর্প খুব সাধারণ বলিয়া! ইহাকেই বত্রু বলিয়া মনে হয়। 

মহানাগ ( শ. ব্রা, ১১/২৭1১২)1-_কেউটিয়াকে নাগ বলা হয় (নাগ দেখুন )। এই 
জাতীয় বৃহতম সর্পকে 818 1901208105--10170 0918 বলা হয়। সম্ভবতঃ ইহাই মহানাগ 
হইবে। 

রথবি, রথবৃহ! ।-_অরথব্র্ববেদে ( ১০৪1৫) ইহা বিষধর সর্পগুলির সহিত উক্ত হইয়াছে। 
ইহা কোন্‌ সর্প, তাহা নির্ণ করা স্ুকঠিন। ইহার নামের অর্থ, রথেব ম্তাঁয় বলবান্‌ বা বৃহৎ। 
বিষধর সর্প না হইলে ইহা বড় অজগর জাতীয় সর্প (7)11500. ) হইতে পারে। 

জোহিতাহি।-বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪।৩১) এবং তৈত্তিরীয়-নংহিতায় (৫1৫1১৪ ) 
তবষ্টার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অধর্ববেদে ইহা বিষধর সর্পের সহিত উল্লিখিত 
হইয়াছে । পাশ্ঠাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে ০0116150915 বলেন । অথর্ধববেদে তাম্রকে লোহিত 
বল! হইয়াছে ; সুতরাং সর্পটার গাত্রের রও. তাঁমার মত। সমভাবে তাঅবর্ণ সর্প ঢেমনা ভিন্ন 
অন্ত কোন সর্প ভারতে দৃষ্ট হয় নাই; ইহার গাত্রে কখন কখন কলি অন্থপ্রস্থ দাগ থাকে । 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 271761715 00000505 ১) ইহা! ভারতের সর্বস্থানে ৃষ্ট হয়। ইহাই 
লোৌহিতাহি হওয়া সম্ভব । 

বাহস।-_-বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় ( ২৪৩৪) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫161১৪) বায়ুর 
উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে । অমরকোষে ইহাকে অজগর বলা হইয়াছে । বাঁজসনেমির 
টাকাকার ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন ( পক্সী-_বাহস দেখুন )। 

বিলিগি ( অ. বে, €।১৩।৭ )।--আলিগি দেখুন । 

ৃক্ষসর্পী ( অ. বে. ৯২1২২ )।- ইহা বৃক্ষবাসী সর্প । 7010595 এবং 10100119 জাতীয় 
ঈর্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ সর্পই বৃক্ষে বাস করে। তত্মধ্যে 1010583 ০০)10100515 নামক 
সর্পটা পশ্চিম-হিমীলষ এবং পশ্চিমঘাট পর্বতগুলিতে দৃষ্ট হয় । লাউড়গা সাপ (107/9578 
870৫2112805 ) খুব সাধারণ এবং সর্বজ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইছাদের মধ্যে একটা, খুব 
সম্ভব শেষোক্কটা, বৃক্ষসর্পা ছইবে। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীয় কথা ৫৯ 


শ্বিত্র (অং. বে. ৩২৭1৬, তৈ. স. 61৫1১০।২)1--ইহার নামে মনে হয়) ইহ! শ্বেগষর্ণ 
সপপ। অধর্ববেদে (১০৪1৫) ইহাকে কবিব্রত (হিস্‌ হিম্‌ শবকারী) দর্বা (ফণাবিশিষ্ট ) 
বলা হইয়াছে। জুতয়াঁং ইহা সাদ! গোখুর! (৪19 (11081213 )। 

কজয়া।--তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৪ ) মিগ্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে । টীকাঁকার 
ইহাকে শ্বেবতর্ণ ল্প বলেন। সম্ভবতঃ ইহা গোখুরা । 

স্বজ ( অ. বে. ৩২৭৪১ ১০1৪।১৪১ ১৫) ১৭ ১২৩৫৮ )।-_এইরূপ কথিত আছে যে, 
পদদলিত হইলে ইহা দংশন করে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৪ ) ক্রোধের উদ্দেশে ইহায় 
নাম পাওয়া যাঁয়। এক স্থলে ইহাকে বন্রবর্ণ বলা হইয়াছে (বক্র দেখুন )। সম্ভবতঃ ইহা 
চন্্রবোড়া ( ৬15615, 10556111 ) | ইহা কেউটিয়াঁর মত রাগী নহে। 

(২) সরট বর্গ ।_মামরা এই বর্গের অন্তর্গত কয়েকটা প্রাণীর বেদাদিতে উল্লেখ 
পাই। 

কুণ্ডনাচী।--বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৬) 
অপগ্পরাঁগণের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে বনচরী এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার 
টাকাকার গৃহগোধিক! বলেন। খেদে (১২৯৬) ইহার নাম পাওয়া যায়; সায়ণ অর্থ 
করেন, কুটিলগতি । গৃহগোধিকার গতি অনেকটা একী-বেক। সাধারণ গৃহগোধিকার 
( টিকটিকি ) নাম 1151010801710৭ 216800৮11 ( 17180018005 ) | আর এক প্রকার সরট 
আছে, যাহ! জঙ্গলে, বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা! গিরগিটি; বৈজ্ঞানিক নাম 09109 
৮518100101) ইহা! মহীধরের বনচরী হইতে পারে। সম্ভবতঃ দুইটাই কুণ্ডনাচী নামে অভিহিত 
ছিল। 

কৃকলাস।--বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪1৪০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৯) 
তীরের জন্য ইহার উল্লেখ আছে। ইছাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 01181995150 ০81081905 
( জৈমিনীয় ব্রা, ১২২১, বৃহদারণ্যক উপনি. ১1৫২২ )। 

গৌধা | বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।৩৫ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৫) বনস্পতির 
জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। খণেদেও ইহার শব্দের উল্লেখ আছে (৮1৬৯।৯)$ গোধার জলে 
গমনের কথাও আছে (১০।২৮১০,১১)। অন্তান্ত গ্রন্থেও (অ. বে. ৪1৩৬, ২৭৯২৬ 
পঞ্চবিংশতি ব্রা. ৯২1১৪ 7 বৌধা. শর, স্থ ২৫) ইহার নাম পাঁওয়! যাঁয়। গোঁধা গোসাঁপ 
( 8983 ) জাতীয় সরট | চারি প্রকারের গোঁসাঁপ ভারতে দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে ছুই প্রকার 
সাধারণতঃ দেখা যাঁয়, একপ্রকার) ড৪:8045 5815860 জলে সহজে সাঁতার দেয় এবং 


৬৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


ডুবির! থাঁকিতেও পারে। ইহাকে বাঙ্গালায় সোন! গোসাঁপ বলে। আর একপ্রকার গোসাঁপ 
৬. ১6088152915 সচরাচর বাঙ্গালায় দেখা যাঁয় ; ইহাঁও সম্তরণপটু। সম্ভবতঃ ৬. 981801টী 
গোধা হইবে । ড. 02725190515 গোলত্তিকা হওয়া সম্ভব ( গোলত্তিক। দেখুন )। 

গোলত্তিকা ।__বাঁজসনেত়ি-সংহিতায় ( ২৪।১+) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার (৫1৫১৬) 
অক্গরাঁগণের উদ্দেশে ইহার নাম আঁছে। উণাদিস্ত্রে লত্তিকাঁকে একপ্রকার সরট ( গোধা ) 
র্লা হয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাঁকার ইহাকে অঞ্জরীটকা অথবা পীতগুরা বলিয়াছেন। 
বাঁজসনেন্নির টীকাঁকার ইহাকে বনচরিবিশেষ বলেন । সম্ভবতঃ ইহা ৬৪181005 1901291670515 ) 
ইহার পৃষ্ঠ ও পার্খ্দেশ পীতবর্ণ ও তলদেশ পীতাঁভ। 

শযাগক | _বাঁজসনেরি-মংহিতাঁয় (২৪৩৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫161১৪) 
মিজের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। মহ্রীধর ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতাঁর টীকাকাঁর ইহাকে একপ্রকার মরট বলেন। আধুনিক অভিধাঁনকাঁরগণ শয়াগুক 
শব্দের অর্থে সরট, কৃকলাস এবং সর্প করেন। 

(৩) কুস্তীরবর্গ। কুস্তীর জাতীয় দুইটা প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

নক্র, মকর ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪1৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১৩) 
সমুদ্রের উদ্দেশে এই দুই নাম পাওয়া যাঁয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টীকাকার নক্রকে দীর্ঘনাস! 
এবং মকরকে পর্যন্ত! প্রশস্ত নাসিক বলেন। অমরকোঁষে নক্রকে .কুস্তীর ( কুস্তীল) বঙগা 
হইয়াছে। ূ 

আমাদের দেশীয় ঘড়িয়ালের ( 28518115 520501055 ) তুগ্ড দীর্ঘ ও সরু; মস্তবতঃ 
ইহাই নক্র বা কুস্তীর। কালক্রমে কুস্তীব শবটা 079০901]03 [0515111:এ স্তস্ত হইয়াঁছে। 
মকরই 040০০098109 721151115 বলিয়া মনে হয়; কারণ, ইহার তুগুটী প্রশস্ত । অমরকোষে 
মকরকে জলজন্ত বল! হইয়াছে । 0০1১:০০1৩ সাহেব বলেন যে, মকরকে কেহ জলহস্তী 
অথবা কেহ গঙ্গার কুমীর বলেন। রাশিচক্রের মকরের মুখ হস্তীর মত শুগুধারী এবং মধ্যদেহ 
মত্ম্যাকার ও মতস্যের মত পক্ষযুক্ত । ইহা কাল্পনিক অথবা.কোন মতস্তের আদর্শে গঠিত। 

(8) কুল্মর্র্গ ।__বৈদিক-সাহিত্যে কশ্ঠপ ও কুম্ম নামে দুইটা প্রাণীর উল্লেখ আছে। 
বাজসনেরি-সংহিতীয় (২৪1৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫১৭) মাস সকলের জন্ 
কশ্তপের উল্লেখ আছে। বাঁজসনেয়ি-সংহিতার় ( ২৪1৩৪ ) গ্যাঁবাপৃথিবীর উদ্দেশে কর্মের নাম 
পাওয়া যায়। অধর্কবেদে আদিত্যকে কশ্তপ বল! হইয়াছে (১৭1১।২৭১ ২৮) $ এই গ্রন্থে বন্ু- 
স্থলে (১১৪৪১ ২৩৩৭১ ৪1২০।৭ ) কশ্থাপের নাম দেখা যায়। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৬১ 


বাজসনেয়ি-সংহিতা ( ১৭।২৭১ ৩০১ ৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৪1২৯, ৫1২৮, 
৫181৮) যজ্ানুষ্ঠানে কৃর্মের ব্যবহার লক্ষিত হয়। আহ্বনীয় অগ্নিবেদি নির্মাণে কৃর্ণাকে 
প্রজাপতিরূপী মনে করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বের খুর কর্ণের 
উদ্দেশে উৎসর্গ কর! হইত ( বা. স. ২৫৩ তৈ. স. ৫1৭1১৩ )। 

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে কৃর্ণকে আদিত্য (শ. ব্রা. ৬৫1১৬, ৭৫1১৬), প্রাণ (শ. ব্রা. 
৭1৫1১1৭ ১, গ্যাঁবাপৃথিবী (শ. ব্রা, ৭161১1১০ ) এবং শিরঃ (শ. বা, 9৫1১1৩৫ ) বলা হইয়াছে । 
আরও উক্ত হইয়াছে যে, গ্রজাপতি কৃম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা 
হইতে কশ্ঠপ এবং কৃর্মের জন্মঃ এ জন্য গ্রজাগণকে কাশ্ঠপ বলা হয় (শ. ব্রা. ৭11১1) 
গৃথিবীকে জলে সিক্ত করিয়া যাহা ভেদ করিয়াছিল, তাহা! হইতে পরে যে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, 
তাহ! কৃর্ম হইল (শ. ব্রা. ৭৫1১।৫)। পৌরাণিক বিষ্ণুর কৃর্মাবতারের কথা এই সকল 
বাক্যাবলি হইতে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । 

কশ্ঠপ অর্থে কচ্ছপ ) ইহা স্থলে বাস করে । কৃ্দদ সম্ভবতঃ জলচর। উত্তর-ভারতে 
গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি বড় নদীতে কয়েক প্রকার কৃম্দ দেখা যাঁয় £--7119095 £2172661003 
(গাতখোল ), 7110200% এ) (হড়ম )১ 01010510019 (চিত্রা) এবং 200505 
0180058 গঙ্গা, সিন্ধু, বড়খাঁল প্রভৃতিহে পাওয়া যায়। 

(ড) উভচর ।-_এই শ্রেণীর অন্তর্গত ভেকবর্গের আমরা! উল্লেখ পাই। 

তাছুরী (অ. বে. 81১৫।১৪ )।-_তাছুরী স্ত্রী-ভেক ; ইহাকে চারিপদ বিস্তারিত করিয়া 
পুফরিণীতে সম্ভবণ করিতে বল! হইয়াছে ; ইহাকে বৃষ্টির জন্যও স্তব কর! হইয়াছে । তাদুরী 
সোনাবেও _চ২808 1121179 | ইহার জলে লম্ষপ্রদীন এবং সন্তরণ কাহারও অবিদিত নাই। 

মণ্ুক।-_খথেদে ইহার বহু উল্লেখ দেখা যার । ইহার জলের জন্য কামনা ( ৯1১১২1৪ ), 
ও জলমধ্যে চীৎকার (৩০।১৬৬।৫ ) প্রভৃতি কথা পাঁওয়া! যায় । আবার দুই গ্রকাঁর মঞ্কের 
কথাও পাওয়া যাঁয়-_ধুত্রবর্ণ ও হবিত্বর্ণ। ইহারা উভয়েই বুষ্টিপাতে হট হইয়া শব্ধ করে 
(৭।১০৩।৪ ) এবং বর্ষায় গর্ত হইতে নির্গত হয় (৭1১০৩।৯)। অথর্ববেদে (81১৫।১২ ) পূথিবাহুক 
( বিন্দুচিহ্নিত বাহ্যুক্ত ) ম্ডুকের উল্লেখ আছে; ইহা! জলের ধারে বাস করে। আবার (অ. বে. 
(৭।১২১।২) সবিরাম জর আরোগ্যের মন্ত্রে বল! হইয়াছে, যেন এই জর মডুককে আক্রমণ করে। 

বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪২১, ৩৬) পর্জন্ত এবং সর্পের উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। বাজসনেকি-সংহিতায় (১৭১) যজ্ঞপূর্ণের জন্য আহৃতি মন্ত্রে হার নাম আছে। 
তৈত্বিরীয়-সংছিতায় অশ্বমেধের অশ্বের চর্ধণ-দত্ত মণ্ুকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার উল্লেখ পাওয় 


৬২ হরপ্রসাদ-সংব্থীন*লেখমালা 


যায় (61৭১১ )। ব্যাধারণ এবং বৈশ্বকর্ধীহতিতে এফটা দীর্ঘ যষ্টির অগ্রে মতুঁক বন্ধন 
করিধা। তাহাতে জলদ্বারা নির্বাপিত জলম্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করা! হইত। 

আমর! দ্বিবিধ মণ্ডুকের উল্লেখ দেখিলাম__হরিতর্ণ ও ধূতধর্ণ। : অধর্ববেদে 
বিন্দুচিহ্নিত বাহুবিশিষ্ট মণ্ুঁকের নাম পাইলাম । হরিত্বর্ণ বেঙকে আমরা 1২878 1181775 
( সোনাবেঙ.) মনে করি। ধূত্রবর্ণ মণ্ুক আমাদের কোল! বা কট্‌কটিগা বে. (80০ 
00৩18003810805 )| ইহাদের দেহের রঙ. ধূমের মত এবং চারিপদ বিন্দুচিহ্নিত। ইহারা 
ভারতের সর্ধস্থলে সাধারণভাবে দৃষ্ট হয়। 

(চ) মৎস্তাশ্রেণী।-_আমরা কয়েকগ্রকার মতস্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

অন্ধাহি।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫11১৭ ) অশ্বমেধের অশ্বের বৃহন্ত্ ইহার উদ্দেশে 
উৎসর্গের কথা পাওয়া যায়। অথর্ববেদেও ইহার উল্লেখ আছে। ত্রিকাঁগুশেষে ইহাকে 
একপ্রকার মৎস্য বলা হইয়াছে । ইহা কুচিয়া মাছ ( 4১701100089 ০9০18 )। এখনও 
বিহায়ে ইহীকে “অন্ধাই” বলা হয়। ইহা অন্ধ সর্প নছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে অন্বসর্প 
বলিয়া! অনুবাদ করিয়াছেন। 

কর্ধর ।--অথর্বববের্দে (১০1৪1১৯) ম্ৎস্যধরের কর্বর ধরিবাঁর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ 
ইহা কবরী--কই মাছ; ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম £.081১85 5০810603. 

জধঃ, ঝষঃ (অ. বে. ১১।২।২৫, গৌপথব্রা. ২২1৫) ।__তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) 
জলৈর জন্য ইহার নাম আছে । অমরকোষে ইহাকে মতন্তের পর্যায় বলা হইয়াছে । অথ্ববেদে 
আমরা মন্তের সহিত ইহার নাম পাই। একপ্রকার মৎস্তকে (0161009 51009105 ) 
কাশ্মীরে জিস্‌, ছারবঙ্গে জসির এবং চম্পারণে জাস্রা বলে। ইহা আফগানিস্থান, পাঞ্জাব 
কাশ্মীর ও হিমালয় পর্বতে দৃষ্ট হয় । সম্ভবতঃ ইহাই জষঃ। 

মহামৎস্য ।_বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪1৩1১৮) ইহার মাম আছে। শতপথ-ব্রাঙ্থণেও 
(১৪।৭১।১৮) ইহার উল্লেখ আছে । ভাঁরতে বুহতম মস্ত মহাশিষ। মসাল, মহাশোল 
প্রভৃতি নামে পরিচিত ; ইহা সর্বস্থামে দৃষ্ট হইলেও পার্বত্য গ্রদেশে বহুসংখ্যায় এবং বৃহত্তম 
আকায়ে পাঁওয়া যায়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 7381029 ০; ইহাই কি মহামৎন্থয ? 

রজঃ (অ. বে. ১১।২।২৫)।- বজঃ অর্থে কষ্কবর্ণ; ইহা জলজন্তবিশেষ। আমর! 
সংস্কৃত ভাষায় রাজহাঁসক এবং রাজীব ছুইটী শব পাই; শব দুইটী কাঁতল! মাছের নাম। 
কাতলাধাছের পৃষ্ঠ এবং পক্ষগুলি প্রায় কৃষ্ধর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0219 ০8818 
(98019381)1) ; সম্তধতঃ ইহাই রজ£। 
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শকুল ( অ. বে. ২০।১৩৬।১)।--ইহা শউল মাছ (00810020138109 5:1381588 )। 

আমরা এক্ষণে আর একটা দেশীয় (01271017 ) গ্রাণিগণের আলোচনা করিব। এই 
দেশের নাম পর্ববদী (১1010০0% )1। খোলকী ( ঠে85005৪ ), লৌতেয় ( 4১19০8- 
20149 )১ সন্দংশমুখী ( 01:1109285098 ), দ্বিষুগ্মপদী (101019700) এবং ষট্পদী (119৩0 ) 
ইহার অন্তর্গত। 

(ক) খোলকী ।_-/১) কক্কট ।-_তৈতিরীয়-সংহিতায় (৫1৫১৫) এবং বাঁজসনেরি- 
সংহিতায় (২৪৩২) অনুমতির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইহাকে কর্কট 
( কাঁকড়া ) মনে করেন । 

(২) কুলীকয়, কুলীশয়।-_অরর্ববেদে পুলীকয় (১১২২৫) শব্দ আছে। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় (৫1৫1১৩) সমুদ্রের জন্য এরং বাঁজসনেপ্লি-সংহিতাঁয় ( ২৪1২১ ৩৫) মিত্র এবং 
সমুদ্রের জন্ট ইহাঁর উল্লেখ আছে। আধুনিক সংস্কৃত শব কুলীর অর্থে কীকড়া ; সম্ভবতঃ 
ইহা সামুদ্রিক কাকড়! হইবে। 

(খ) লৌতেয়।__ আমর! উর্ণনাত এবং শর্কোটের নাম পাই । এতছিন্ন ক্রিমিদিগের 
সহিত কয়েক প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা এই শ্রেণী এবং ফ্ট্পদীর অন্তর্গত। সেগুলি 
সেই সঙ্গেই আলোচিত হইবে। 

(১) উর্ণনাভ, উর্ণনাভী-(তৈ. ব্রা. ১১৩1৪, তৈ. আ. ৫1১৪১ ৫1১০।৯ শ. ব্রা 
১৪1১।১1৮) ।-_ইহা মাকড়সা; ইহার উদ্রের পম্চন্দেশে কতকগুলি গ্রন্থির (81900 ) 
ছিদ্র আছে। তাহা হইতে রস নির্গত হয়; খী রস বাযুষ্পর্শে দৃঢ় হইয়া সুম্্ম তন্ততে পরিণত 
হর়। এই জন্য ইহার উর্ণনাঁভ নাম হইয়াছে। 

(২) শর্কোট। - অথর্বববেদে ( ৭/৫৬1৫-৮) উক্ত হইয়াছে যে, ইহা ভূমিতে পরিসর্গণ 
করে; ইহাঁর ছুই বাহু, মন্তক অথবা মধ্য দেহে বিষ নাই, কিন্ত পুচ্ছে বিষ আছে। 
পিগীলিক! ও ময়ূর শর্কোটকে ভক্ষণ করে। ইহা বৃশ্চিক বা! কাকড়াবিছ ) ভারতের বড়জাতীয় 
বৃশ্চিকের নাম 5০০10 3৬/81101061081771 

(গ) সন্দংশমুখী।-_অধর্ববেদে ( ৭1৫৬।১) কঙ্কপর্ধবণের নাম পাওয়া যায়। ইহীর বিষ 
নষ্টের জন্য মধূকবৃক্ষের উল্লেখ আছে। ইহার নামের অর্থ, কন্ক-সকন্কণ, পর্ববণ--পর্ব্) অর্থাৎ 
যাহার দেহ কন্কণের ন্যায় পর্ঘযুক্ত। ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, ইহা তেঁতুলিয়াবিছা 
(শতপাঙ্গিক)। আমাদের দ্বেশীর বড় জাতীয় তেঁতুলিয়! বিছা! 5০910763019 গণতুক্ত । 

(ঘ) ্বিদগাপনদী।--খণ্থেদে (১1১৯১1১) কন্কত) নকক্ষত এবং সতীনকম্কত,। এই 
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তিনটাকে দাহকর প্রাণী বল! হইয়াছে। সায়ণ কন্কত অর্থে, বিষযুক্ত করিয়াছেন। কঙ্কত 
অর্থে চিরুণী। আমাদের মনে হয় যে, এই প্রাণী তিনট'র দেহ চিরুণীর মত বলিয়া এই নাম 
দেওয়া হইয়াছে । বিছা এবং কর্ণকোটরীর দেহ দীর্ঘাকাঁর এবং তাহা হইতে ছোঁট- ছোটি পদ 
ছুই সারিতে বিস্তৃত থাকে) ইহাঁদিগকে চিরুণীর সঙ্গে তুলনা করা যাঁর়। কর্ণকোটরীর 
পদ গুলি ক্ষুদ্র, সংখ্যায় অধিক এবং ঘনসঙ্গিবিষ্ট থাঁকাঁয় ইহাকে চিরুণীর সহিত ভাল করিয়া 
তুলনা কর! চলে | অধিকন্ধ ইহাদের গাত্র হইতে একপ্রকার তীর রস নির্গত হয়। কন্কতের 
পদগুলি সম্ভবতঃ নাঁতিদীর্ঘ, নকদ্দতের পদ অভি খর্বা, নাই বলিলেই চলে। সতীন- 
কগ্কতের দুই সারি পদ, সম্ভবতঃ ছুই পার্থ সজ্জিত থাঁকে (ছুইদিকে দাড়াযুক্ত চিরুণীর মত )। 
এই মকল প্রাণী ]0102) 90170361615009 প্রভৃতি গণতুক্ত । 

($) ষট্পদী বা পতঙ্গ । আমরা নিক্নলিখিত কয় প্রকার পতঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

(১ অরঙ্গর (খ বে. ১০।১০১।১০ )।-_-অরঙ্গর অর্থে? যে গুন্‌ গুন্‌ করে (ক্গীণস্বরে মন্ত্র 
পাঠ ক্রে)। এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, ইহা মধু সঞ্চয় করে সুতরাং ইহা মধুমক্ষিকা। 
মধুকর নামেও ইহাঁর উল্লেখ দেখা যাঁর ( তৈ. ব্রা? শ. ব্রা.)। আঁবাঁর সরঘ্‌ নামেও ইহা 
অভিহিত হইয়াছে (খ. বে. ১১১২।২১১ তৈ. ব্রা. ৬1১০1১০।১১ পঞ্চ, ব্রা. ২১1৪।৪ ইত্যাদি )। 
সরঘ অর্থে, মনে হয়_বে ছল দিয়া আঁঘাত করে। ভারতবর্ষে সচরাচর দুই জাতীয় মৌমাছি 
দেখিতে পাওয়া যায়--3015 0015515 এবং 115 1700108. 

(২) অল্পশরু।__-অরর্বরবেদে (৪1৩৬।৯ ) এই মক্ষিকা হ্স্তীকে বিরক্ত করে বলিয়া! উল্লিখিত 
হইয়াছে । সায়ণ বলেন, "হা অব্পকায় (ক্ষুদ্রা্কতি ), শ্রনব্বভাঁব এবং মঞ্চরণাঙ্গম (অর্থাৎ 
চলিতে পারে না) ধীট। 0990492 বংণীর দ্বিপক্ষবর্গের এক প্রকার পতঙ্গ (0০৮০৮০1০1৪ 
€158085 ) আছে, যাহ! হস্তীর গাত্রে ডিম পাড়ে ; এ ডিম ফুটিয়া কাটাবস্থা (181%8 ) প্রাপ্ত 
হইলে ইহা চর্ম আঘাত করিতে থাকে । আঘাতের জন্য হস্তীটী শুণড দিয়৷ গাত্রের এ স্থান 
স্পর্ণ করিলে কীটটা শুণ্ডে সংলগ্ন হইয়া! মুখে নীত হয়। তথ! হইতে পাকস্থলীতে যাইয়া পূর্ণ- 
কীটাবস্থা এবং গুটিকাবন্থা গ্রাপ্ত হয়। এ গুটিকা মলের সহিত দেহ হইতে বহির্গত হইয়া 
পতাঙ্গাবনথা প্রাপ্ত হয়। শিশুকীটকেই অল্পশয়ু বলা হইয়াছে । 

(৩) ইন্দ্রগোঁপ (বু আ. উ. ২৩৬) | উহা সম্ভবতঃ 0০00106]19 9810617)0010099, 
0. 0006010)19000:86 ও 0, 15081702। ইহার! রক্তবর্ণ। 

(৪) উপজিহ্বিক', উপচীকা, উপদীকা এবং পৈপ্ললাদ শাখার উপজিক1।--অথর্ববেদে 
( ২৩৪, ৬।১০০।২ ) ইহার মৃত্তিকাঁয় উচ্চ গৃহ নির্মাণের কথ! আছে। ও মৃত্তিকা শ্রাবরোগের 
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(রক্তশ্রাব--্ত্রীলোকের রক্তলাঁব ) উধধ ) ইহা বিষদাশক | ইহা উইপোকা]; সাধারপ উই- 
এর বৈজ্ঞানিক নাম 1610763 006505. 

(৫) খগ্ভোত (ছা. উ.), জোনাকি পৌঁকা ।--[40010018. 201)21007 তর 05819 
এবং 1018101181759 10985106112, এই তিন প্রকারের জোনাকি পোকা! ভারতে দৃষ্ট হয়। 

(৬) জভ্য, তর্দ (অ. বে. ৬।৫০।১-২)।-_ইহাঁরা শস্যনাশক পতঙ্গ । 'জভ্য অর্থে চর্বণ- 
কারী; তর অর্থে ছিদ্রকারী। জজভ্য ধান্ঠ তক্ষণ করে। তর ধান্য ও যব নষ্ট করে। তর্দের 
ধারাল চোঁয়াল আছে। আবাদের দেশে সাধারণত: ছুই জাতীয় পতঙ্গ (091507019. 01225 
এবং 08180008 018021000 ) আছে ) ইহারা শশ্য (ধান, যব গম ও ভুট্া ) খাইয়া ফেলে। 
বাল্যাবস্থায় ইহাদের চোয়াল থাকে, পরে তাহা খসিয়া পড়ে । উভয়েরই মুখ দৃঢ়। ইহাদের দীর্ঘ 
চঞ আছে। সম্ভবতঃ শিশু পতঙ্গকে তর্দ এবং বয়ঃ্রাপ্ত পতঙ্গকে জভ্য বলা হইত। 

(৭) তৃণস্কন্দ ( খ. বে. ১১৭২৩) ইহাকে কেহ কেহ গঙ্গাফড়িও মনে করেন। 
গঙ্জাফড়িঙের বৈজ্ঞানিক নাম 119%215 (আজে | 

(৮) দংশ (ছা. উ. ৬১1৩) ৬।১০।২)1--ডঁশ অনেকজাতীয়। ইহার! "8808 
গণতুক্ত | 

(৯) নদনিমন্‌ ( অ. বে. ৫1২৩৮) ।--এই শবের অর্থ শবকারী। গঙ্গাকড়িঙ, এং 
উচ্চিঙ্গট উরু ও পাঁদে ঘর্ষণ করিয়া এক প্রকার শব্ধ উৎপাদন করে। এ ফড়িঙের মধ্যে 
সাধারণ দুই জাতির নাম [1611021)10109 00016 এবং 0%08. ৮1০: । ইহারা ভারতের 
সর্বস্থলেই (বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমে) দৃষ্ট হয়। উচ্চি্নট 0121109গণতুক্ত। সম্ভবতঃ 
উচ্চিঙ্গটকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

(১*) পতঙ্গ (অ. বে. ৬।৫০।২, বু. আ. উ. ৬১১৯১ ৬২১৪7 ছ'. উ. ৬ন1৩ 
৬1১০২, ৭1২1১) ৭191১, ৭1৮1১ ৭1১০১ )1--অথর্ববেদে পতঙ্গ; পজপাল অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত ভ্রমণশীল পঙ্গপালের নাম 5০1)15906108 (99107. উপনিষদে 
পতঙ্গ অর্থে ঘ্‌গদী মনে করা হইয়াছে । 

(১১) গিগীল, পিপীলিকা (অ. বে. ৭৫৬1৭) ২০।১৩৪।৬ ) প. ব্রা. ৫1৬1১০১ ১৫1১৭।৮ ) 
বু আ. উ. ১181৯1২৯ 7 প্র, ব্রা. ১৩1৮, ২১1৬ )1- পিপীলিকা! আমাদের পিপড়া । বজদেশে 
আমরা করগ্রকার পিঁপড়া দেখিতে পাই। (১) লাল বা লালসো৷ পিপড়া 06০০0177118 
91098190178 ; ইহাদের কীটের দেহ হইতে নির্গত রসে প্র বন্ধ করিল বাসা নির্মাণ করে। 
(২) ডেয়ে পিপড়া 08201209005 ০0211165505) বড় ও কাল। (৩) কাঠপিপড়া 
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91008 £0100151 ) বক্ষ লাল, দেহ ও মন্তক কাল) দংশন বেদনাদায়ক 3 সম্ভবতঃ ইছাই 
প্লসি (খ. বে. ১১৯১১) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্ল,সি অর্থে দাহকর। (9) ক্ষুদে লাল 
পিঁপড়া 90160010515 2617)07872685, (৫) জিয়ে পিঁপড়া [1015027)12959 50871093, 
ইহাদের মন্তক রক্তীভ এবং পেট কাল। (৬) স্থড়নুড়ে বা ধাওয়৷ পিপড়া-_7১1500161385 
1910210011215 ; ইহার রঙ. কটা) শু'ড় দুইটা লম্বা | 

(১২) ভূঙ্গ- (অ. বে. ৯২২২)।--ইহা একপ্রকার বড় মৌমাছি; সম্ভবতঃ 
50910960908 1901055 অথবা 40. 86500805 । 

(১৩) মঙক্ষি, মক্ষিকা ।-_খবগ্বেদে (১।১৬২৯) এবং অথর্বেদে (১১১২১ ১১৯১০) 
ইহার অপ ও পচা মাংস ভক্ষণের উল্লেখ আছে। আমাদের সাধাব্ণ গৃহ মক্ষিকার নাঁম 
10502 00170650109 । 

(১৪) মটচী।-_ছাঁন্দোগ্য-উপনিষদে (১1১০।১) উক্ত হইয়াছে যে, কুরুদেশে 
মটচী দ্বারা সমুদয় শশ্য নষ্ট হয্ন। টীকাঁকার ইহাকে বজাথি বলেন। ইহা পঙ্গপাঁল 
হওয়াই সম্ভব (পতঙ্গ দেখুন ) [ 19810. ২0581 4১519005০0০ ১৯১১১ পৃ. ৫১০ ]1 

(১৫) মশক ।-_অথর্বববেদে : ৭৫৬]৩ ) ইহাঁকে তরিপ্রদংণী এবং অর্ত বলা হইয়াছে ।, 
সায়ণ জিপ্রদংশী অর্থে মুখ, পুচ্ছ ও পাপ তিন অঙ্গের দ্বার! দংশনকারী এবং অর্ত অর্থে অক্প- 
সামর্থ্য বলেন। প্ররুত পক্ষে প্রথম কথাটার অর্থ, যে তিনটা অঙ্গদ্বারা দংশন করে। আমরা 
জানি বে, মশকের একটা দীর্ঘাকার শুণ্ড আছে, কয়েকটা শুক্ম সৃচ্যাকার যন্ত্রসম্টিতে ইহা 
গঠিত। এই শুণ্ড চর্টে বিদ্ধ করিয়া মশক রক্তশোঁষা করে। ইহার ছুই পার্খে দুইটা 
দণ্ডাকার স্পার্শন অঙ্গ আছে; প্রকৃতপক্ষে ইহারা দংশন কার্যে কোন সহায়তা করে না। 
এই তিন অঙ্গকে ভ্রমক্রমে দংশনাঙ্গ বলা হইয়াছে । মশকগণ সচরাচর 091০ এবং 
£5000)51৩5গণতুক্ত । আমাদের সাধারণ মশক 08169: 9010515 । 

(১৬) বঘ (অ.বে. ৬৫০1৩) ।-_সায়ণ অর্থ করেন, যে নাশ করে) তিনি ইহাকে 
পতঙ্গ মনে করেন। ইহার চোয়ালের কথা আছে। দৃঢ় পক্ষবর্গের (১০৫1৩5) অন্তর্গত 
কতকগুলি পতঙ্গ ধানগাছ প্রভৃতির পত্র ভক্ষণ করিয়া বহু অনিষ্টসাঁধন করে। ইহাদের নাম 
8115099. 26006506105) 17, 210015612 । 

(১৭) ব্যন্ধর ( অ. বে. ৬।৫০।৩)।-_আরপ্য ব্যদ্ধরের নাম পাওয়া যাঁয়। ইহার অর্থ, যে 
অরণ্যে নানাপ্রকার খাগ্ ভক্ষণ করে। বনু প্রকার আরণ্য পতঙ্গ জানা আছেঃ যাহারা 
গাছের পাতা, ছাল এবং কাষ্ঠ ভক্ষণ করে; কতকগুলি দীরু-কাষ্ঠের ভিতর নালী 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ৬৭ 
প্রস্তুত করিয়া তাছাদের ভিতর বাস করে। সম্ভবতঃ এইরূপ পতঙ্গকেই লক্ষ্য করা 


(১৮) সুচিক (খ. বে. ১/১৯১।৭ )।- যাহারা স্ছচের মত শুল্ষ্স যন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, 
তাহারা স্ুচিক। মশক, ছাঁরপোঁক! প্রস্তৃতিকে সুচিক বলা যায়। সস্তবতঃ মশক বা 
ছারপোকাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

(১৯) স্জয়।__-তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টীকাঁকার ইহাকে নীলমক্ষি বলেন; সম্ভবতঃ ইহা 
কাটালে মাছি--1/07050128 115510803 | 

(২*) স্তেগ। তেগ।-ব্বাজসনের়ি-সংহিতায় (২৫1১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(৫1৭১১) অশ্বমেধ বজ্ঞের অশ্বের দন্ত ইহার উচদেশে উৎসর্গ করা! হইত । তৈত্তিরীয়-সংহ্িতার 
টাকাকার ইহাকে মক্ষিক! বলেন । 

(২১) হলিক্ক ।__-( পক্ষীর মধ্যে দেখুন )। কাহারও মতে ইহা গঙ্গাফড়ি$. (1105115 
01715 01 

ক্রিমি।--আমরা এক্ষণে ক্রিমি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে অথর্ববেদে 
(২৩১১ ৩২7 ৫1২৩) বহু কথা পাওয়া যায় (70011), 01 40 0:5509১ 1৬, ৫ম, ৮ম, এবং 
ঈম সংখ্যা দেখুন )। 

ক্রিমিকে দৃষ্ট এবং অৃষ্ট নামক দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ( অ. বে. ৫।২৩1৬,৭ )। 
ৃষ্ট ক্রিমি চক্ষের গোঁচর এবং অনুষ্ট ক্রিমি চক্ষের অগোচর অথবা দেহের অভ্যন্তরে থাকায় 
দৃষ্টির অগৌচর ( আমরা শেষোক্ত অর্থ ই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি )। 

ক্রিমির বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যাঁয়। ইচারা পর্বতে, বনে, গাছে ও জলে 
ৃষ্ট হয় ) ইহারা! পশু বা মানবের দেহে প্রবেশ করে (অ.বে, ২৩১1৫ )) ইহা অস্ত মন্তক ও 
পার্কাতে থাকে (অ. বে. ২2১1৪ )) চক্ষু, নাসিক ও দন্তেও ইহা দৃষ্ট হয় ( অ. বে. ৫1২৩।৩)। 
এই সকল কথ! সম্পূর্ণ সত্য, তবে জানিতে হইবে যে, অথর্বববেদে অন্তান্ত শ্রেণীর অন্তর্গত 
অনেক প্রাণীকে ক্রিমি বল! হইয়াছে । আমর! ছই দেশীয় প্রাণীকে ক্রিমি বলি-_ চিপিট 
ক্রিমি (01911)610)100555 ) এবং বর্ডল ক্রিমি ( 135079061001011055 )। 

অথর্বববেদে ছুই প্রকার চিপিট ক্রিমির উল্লেথ দেখা যায়। 

(১) শালুন (২।৩১।১১২) ইহা কুরীর অর্থাৎ জালের মত জড়াইয়া থাকে, বিশ্বক্ষপ 
( নানারপধারী-_দেহের বিভিন্ন স্থান বিভিন্নরূপ ), চতুরক্ষ (চারিটী চক্ষু ), সাঙ্গ (নানাবণযুক্ত ) 
এবং অর্জুন (শ্বেতোভ )। ইনীকে আমরা ফিতাক্রিমি মনে করি (7826৩012509 
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8018010) অথবা 7, 5861090 )। ইহার! ফিতান্গ ন্যায় চেপ্টা, দৈধ্যে ১০১২ ফুট। মন্তক 
অতি ক্ষুত্র এবং তাহাতে ৪টী ভাণ্ডের মত অঙ্গ (5961) আছে, ইহা দ্বার! অগ্্ের গাজে 
সংলগ্ন থাকে । এ তাণ্ড চারিটীকে চক্ষু বলা! হইয়াছে। ক্ষুদ্র মন্তকের পশ্চাতে বহুসংখ্যক 
পর্ধধ ক্রমাগ্থয়ে মঙ্জিত। এই পর্ধগুলির আকৃতি ও আয়তন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ ; এই 
জন্তই ইহা বিশ্বরূপ | 9০118) এবং শালুন শবে কিছু সম্থন্ধও থাকিতে পারে। 

অথর্ববেদে ( ২৩২৬ ) ক্রিমি সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, তোমার শৃঙ্গ দুইটা ছিন্ন করি 
এবং তোম!র বিষাধার বুষুস্ত (স্থলী) ভেদ করি। এই প্রাণী ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা 
05110০৩1009 ০611510586 বলা হয়। ইহার মস্তকের পিছনে পর্বগুলির পরিবর্তে একটা 
থলি থাঁকে। 

(২) অথর্ববেদে (২৩২।৪,৫) উক্ত হইয়াছে বে" ক্রিমিদিগের রাজা, সচিব, মাতা, 
ভ্রাতা ও ভর্মী সকলে হত হউক। ইহার বাসস্থান এবং বাসঙ্থানের চারিদিক নষ্ট হউক। 
ইহার ফুল্লক। ( ক্ুদ্র শিশু ) হত হউক । আমর! ইহাঁকে [80019 50010০০০০০৩ নামক এক 
প্রকার ক্ষুদ্র ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা (1908610 বা! ০1170 009০0805055) বলিয়। মনে করি। 
ইহা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে বৃহৎ স্থলীর আকারে বর্তমান থাকে ; স্থলীটী আয়তনে শিশুর 
মাথার মত বড় হইতে পারে। ইহার ভিতরে জলের ন্াঁয় একপ্রকার রস থাকে । এই স্থলীর 
প্রাচীর হইতে বহু ক্ষত কষুদরস্থলী প্র্ফুটিত হয় এবং তাহাদের ভিতরও গ্ররূপ স্থলী প্রস্ফুটিত 
হইতে পারে। এইরূপে ছুই তিন বংশ একসঙ্গে বর্তমীন থাঁকে। এইজন্য রাজা, সচিব, মাতা, 
ভ্রাতা ও ভগ্নীর উল্লেখ দেখা যাঁয়। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র স্থলীগুলিকে ফুল্লকা বলা হইয়াছে । এই স্থলী 
মান্ছষ বা গবাদি পশুর দেহের ভিতর ( সচরাচর যকুৎ ও ফুস্ফুসে, কখনও মন্তিষ্বে ) বর্ধিত হয় । 

বর্ত,ল ক্রিমির অন্তর্গত কয়েকপ্রকার ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

(১) অল্গণ্ডু, অলান্দু (অ. বে. ২৩১২,৩) কৌ, সু ৪1৩)। ইহ! অবন্কর 
(সায়ণের মতে যে নিয়মুখ হইয়া গমন করে ), ব্যধবর ( নান! পথ প্রস্তুত করিয়৷ গমন করে ), 
এবং পার্কা হইতে নির্গত হয় (অ. বে. ২৩১1৪ )) ইহা কুরীর (অর্থাৎ জালবদ্ধ)। এই সকল 
বিবরণ হইতে ইহাকে [080213001009 1)501001)515 মনে হয়! ইহা! দৈর্ঘ্যে ছুই ফুটের উপর। 
পূর্ণাবস্থায় ইহ চর্মের ক্ষতস্থলে বাঁস করে। প্রায়ই পায়ের গোড়ালির ক্ষতে দৃ্ট হয়। 
দেশীয় লোকের! ইহাকে একটা কাটিতে জড়াইঃ প্রত্যহ ১ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি পর্য্যস্ত বাহির 
করিতে থাকিয়া এক পক্ষে সমুদয় ক্রিমিটাকে বাহির করিয়৷ ফেলে । কোৌশিক-ুত্রে এ কথার 
উল্লেখ আছে। 


বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ। ৬৯ 


(২) এই ক্রিমি( অ. বে. ৫1২৩৪) ত্রিণীর্ষ (তিনটা মস্তকবিশিট) ত্রিককুদঃ সার 
(নানাবর্ণযুক্ত ) এবং অজ্জুন (শ্বেতা )। ইহাকে /508115 1007110010৩ মনে কর! 
যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে এক ফুটের উপর। মুখের চারি পার্থ তিনটী গোলাকার প্রবর্ধন আছে। 
ইহা! অস্ত্রে বাঁ করে। যখন প্রথম নির্গত হয, তখন ইহার বর্ণ রক্তাভ-পীত অথব! ধুত্রাভ- 
পীত থাকে ; কিছুক্ষণ পরে বর্ণ স্বেতাত হইয়া যাঁয়। 

(৩) এই ক্রিমি শিশুদের দেহে (অস্ত্রে) বাস করে (অ. বে. ৫২৩২১ ৭)।| ইহা 
যেবাধাদ ( পৈগ্ললাদ শাখায় যবাযবা-যবের স্তাঁয় পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ যবের ম্যায় দীর্ঘ), 
কক্ষষাঁস ( লক্দায়ক ) এজৎক (জোরে নড়িতে থাঁকে 9 শিপবিত্ব“ক (চাঁবুকের মত লম্বা ) 
এবং দৃ বা অনৃষ্ট। ইহা আমাদের ছেলেদের ছোঁট ক্রিমি_-07)115 11010018113 | 
ইহা অনেক সময়ে মলদ্বার হইতে নির্গত হয়। এই জাতীয় ক্রিমি মাটি, জল প্রভৃতিতেও দু 
হয়। পৈগলাদ শাখায় আমর! শিপভিন্নক কথা দেখি ; ইহার অর্থ যাহার চাবুকের মত একটা 
ভিন্ন দেহাংশ আছেঃ এইরূপ হইতে পারে ; তাহ! হইলে বুঝিতে হুইবে যে, দেহের এক অংশ 
চীবুকের মত ুক্ম এবং আর এক অংশ অন্তরূপ । যবাযবা অর্থে, আমর দৈর্ঘ্যে দুইটা যবের 
পরিমাণ ধরিতে পারি; তাহা হইলে ইহা [1110008115 0119001018 | ইহারা বৃহদস্ত্রের 
অভ্যন্তরে বাস করে। 

অথ্ববেদে আরও কতকপুলি ক্রিমির কথা দেখিতে পাওয়া যায় (অ. বে ৫1২৩৪১৫)) 
ইছারা সম্ভবতঃ ক্রিমির শ্রেণীভুক্ত নছে। ইহার! এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে--(১) দুইটা 
সরূপ ( দেখিতে এক রকম ), (২ দুইটা বিরূপ ( দেখিতে ছুই রকম ), (৩) দুইটা কৃষ্ণ, (৪) 
দুইটী রক্তবর্ণঠ (৫) একটা বক্র (পিঙ্গলবর্ণ ), (৬) একটী বক্রুকর্ণ (অর্থাৎ পি্গলবর্ণ কর্ণ- 
বিশিষ্ট ) (৭) গৃঞ এবং কোক, (৮) শিতিকক্ষ, (৯) রুষ্ক ও শিতিবাহক এবং (১৭) 
বিশ্বর্ূপ। 

(১) সরূপ ক্রিমিদ্য় ছুই প্রকীরের ফিত! ক্রিমি হইতে পারে; তাহাদের দেহের পার্থক্য 
অতি সামান্ত ( শালুন দেখুন )। 

(২) বিরূপ।-যে ক্রিমিদ্বয়ের দেহের গঠন কতকটা একরূপ হইলেও কিছু অধিক 
গ্রতেদ লক্ষিত হয়। ইহার! কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 

(৩) কৃষ্ণ ।-_-আমরা লচরাচর দুই প্রকার কৃষ্ণবর্ণের উকুন দেখি। একটা মন্তকের চুলে 
বাস করে (/60168183 08405 ) এবং অপরটী কামপীঠের চুলে দেখা যায় ( 91)0:11183 
019 )) ইহাদিগকে বিরূপ বলা! সম্ভব । 


৭৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


(৪) রক্তবর্ণ।-_সম্ভবতঃ রক্তবর্ণ ছুইটী ছারপোকা হইবে । ছারপোকা স্ত্রী ও পুরুষ 
দেখিতে কিছু ভিন্ন ; সেই জন্ত সম্ভবতঃ ছুইটী পোকার নাম করা হইয়াছে। 

(৫) বত্র।- ইহ! পিঙ্বলবর্ণের এটুলি হওয়া সম্ভব। কুকুর ও গরুর লোমে, কখন 
কখন মানুষের গাত্রেও দৃষ্ট হয়। সাধারণ এটুির বৈজ্ঞানিক নাম 1:0069 1৩01003 | 

(৬) বভ্রকর্ণ।-যাহার কর্ণ পিঙ্গলবর্ণ; সুতরাং মনে হয় যে, দেহের বর্ণ অন্তরূপ। 
একপ্রকার এটুলি (0£9800900195 58180) আছে” যাহ! বাল্যাবস্থার গীতবর্ণ। 
ইহার দুইটা গোল, উন্নত, কষ্ণাভ চক্ষু আছে। ইহার উন্নত চক্ষুদ্বয়কে রি বলিয়া মনে করা 
যাঁয়। বক্রকর্ণ কি, তাহা নির্ণর কর! স্ুকঠিন। 

(৭ গু ও কোক ।- সম্ভবতঃ গু ও কোকের (কোকিলের) মত দেখিতে 
বলিয়৷ ইহাদের এই নাম হইয়াছে | আমাদের দেশে +60919957118 05315 (এবং 010120- 
6510138185 0৪015 নামক দুইটী পঞ্ছহীন পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের দেহের আরুতি গৃধ ও 
কোকিলের মত। ইহারা ইন্দুর ও কুকুরের গাত্রে থাকে এবং তাহাদের রক্ত পাঁন করে। 
সময়ে সময়ে মনুস্তকেও আক্রমণ করে। এ ছুই প্রাণীকে লক্ষ্য কর! হইতে পারে। 

(৮) শিতিকক্ষা ।_যাহার পার্খদেশ মাদা। ইহা আমাদের খোস-পাঁচড়ার পোকা 
(581090863 1:007115 ) হইতে পারে। ইহা মাত্র দেখা যায়; ইহাঁর রঙ. সাদা, দেহের 
আত্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি চর্মের ভিতর দিয়! দেখা যাঁয় বলিয়! দেহের মধ্যস্থলে একটু কাল দেখায়। 

(৯ কৃষ্ণ ও শিতিবাহুক।-ইহার রং কাঁল এবং বাহুগুলি সাদা । ইহা কোন 
এঁটুলি হইবে। 

(১*) বিশ্বরূপ।_ইহ! নাঁ"। মুস্তি ধারণ করে। ইহার দ্বারা সালুনকে উদ্দেশ করা 
হইয়াছে; অথবা! পতজদের (যেমন মাছি, মশা ইত্যাদি ) রূপান্তরকে (176181)110519 ) 
লক্গ্য কর! হইয়াছে । একই প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূগ ধারণ করে। 


শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 


তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য 


তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমে তন্ত্র শব্দের অর্থ ও তন্ত্র-নির্দিষ্ট উপাঁসনা-পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা সঙ্গত। কারণ, তাহা না হইলে তন্ত্রমতের উৎপত্তি ও ইতিহাঁস 
আলোচনা কর! সম্ভবপর হইবে না। 
ব্যাপকভাবে তন্ত্র শব্ধ শা্রমাত্রকেই বুঝাইয় থাকে। তাই সাংখাদর্শনের অপর নাম 
কাপিল তন্ত্র বা যষ্টিতন্তর; স্থায়দর্শনের নাম গোতমতন্তর; বেদান্তদর্শনের নাম উত্তরতন্ত্র; মীমাংসা 
দর্শনের নাম পূর্বতন্ত্র। শঙ্করাচা্য বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদকে বৈনাশিক তন্ত্র 
শস্রশদের অর্থ নামে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বাচম্পতি মিশ্রের 
উপাধি ছিল “সবত্ম্বতন্ত্র । তন্ত্র শব্দ জ্যোতিষশীস্ত্রের বিভাগবিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয় 
( বৃহৎসংহিতা ১৯ )। 
তবে উপাঁসনাবিশেষপ্রতিপাঁদক শান্্রবিশেষ অর্থেই তন্ত্র শব্ধ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে এবং এই অর্থ ইঁ সমধিক প্রসিদ্ধ। অবশ্ত এই অর্থে আগম শবও প্রযুক্ত হইয়া থাকে 
এবং “তন্ত্র আগমের একটী বিশেষ বিভাঁগরূপে গৃহীত হয়। তবে প্রাচীনকাল হইতেই তস্ত ও 
আগমের একই অর্থে প্রয়োগও ছুলভ নহে। তম্ত্সার, তন্ত্রসমুচ্চয়। তন্ত্রালোক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামই তাহার নিদর্শন। 
বারাহী তন্ত্রে আগম, তন্ত্র বাঁমল, ডাঁমর প্রভৃতির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে ইহাদের 
আলোচ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে১। কিন্তু সেই বিষর্প-নির্দেশ হইতে তত্রশাস্ত্রের 
বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উহাতে অনেক 
স্থলে পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের হুবহু মিল দেখিতে পাওয়া 
যায়। উপলভ্যমান অন্্রগরস্থগুলিও অনেক স্থলেই বারাহীতন্ত্র-নি্দি্ 
লক্ষণের অনুগত নহে। 


তন্ত্রের আলোচা বিষল্ 
ও তস্ত্রোপসনার বৈশিষ্ট্য 


হৃষটিল্চ প্রঙ্যয়শ্চৈৰ দেবতানাং তথাচনিম্‌। 

সাধনের সর্বেষাং পুরশ্চরপমেব চ ॥ 

বট. কর্দ্মসাধনফ্কেব ধ্যনযোগশ্চতৃবিধঃ | 
সপ্ততিলক্ষণৈধুক্বমাগমং তদ্বিদুবৃ ধাঃ॥ ইত]দি 
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অহিব্যুধ্-সংহিতাঁয় (১* অ)পাঞ্চরাত্র তত্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলিকে দশ ভাগে ভাগ 
কর! হইয়াছে । মতক্গপরমেশ্বরীতন্ত্র বিদ্যা, ক্রিয়া, যোগ ও চর্ধ্যা নামে চারি পাঁদে বিভক্ত 
হইয়াছে। টীকাকার রামকঠ যোগ ও চর্য্যা স্থলে উপান্তা ও সিদ্ধি এই নাম ব্যবহার করিয়া- 
ছেন। এই বিভাগ তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় সগ্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করে। 

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধাঁনতঃ ছুইটা- (১) দর্শন, (২) 
ক্রিয়া। মূলতঃ আলোচ্য বিষয়ের এইরূপ বিভাঁগ-ভেদ অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ তসত্- 
গ্রন্থের দুইটা শ্রেণী নির্দেশ করেন ₹--(১) যোগতন্ত্রর (২) ক্রিয়াতন্ত্। 

তস্ত্রোক্ত উপাসনা আলোচনা করিলে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা, 
মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র মুদ্রা, আসন, স্কাস, দেবতার প্রতীকন্বরূপ বর্ণ রেখাত্মক যন্ত্র .পুজায় মৎস্য, 
মাংস, মণ, মুদ্রাঃ মৈথুন__এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার, কার্যে সিদ্ধি লাভের জন্য মারণ, উচাঁটন, 
বশীকরণ প্রভৃতি ষটকর্মের আশ্রয়গ্রহণ এবং বোগামুষ্ঠান। অবশ্য কালক্রমে তস্ত্রৌপাসনাকে 
পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্ত দশ সংস্কার শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিন প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাঁপেরও তান্ত্রিক 
ভেদ কল্পিত হইয়াছিল । 


তান্ত্রিক উপাপনার প্রাচীনত্ব ও ব্যাপকত্ 


তস্ত্রোপাসনাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি বীরভাঁবে আলোঁচন! কৰিলে দেখা যাঁয়, বর্তমানে যে সকল 
ত্বগ্রন্থ আমরা পাঁইঃ তাহারা যে সময়কার লেখাই হউক না কেন, এই অনুষ্ঠানগুলি অতি 
প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নানা দেশের লোকের মধ্যে নান! ভাঁবে চলিয়া আসিতেছে । অবশ্য 
এ কথা! সত্য যে, ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত যে দার্শনিকত! ও আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ 
করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে 
নাই_-তবে বে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আচার তান্ত্রিকতার অতি প্রাচীনতা! হুচিত করে সে 
সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। , 

তন্ত্রের ষট্‌কর্ম্মের ও কোৌলাচারের অন্থরূপ ক্রিয়া, উপাসনায় যগ্যাদির ব্যবহার, অঞ্স 
শক্তিতে বিশ্বীস-_বিভিদ্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। বস্তত; প্রাক্তন ধর্থের 
এইগুলিই ছিল অঙগ। 

অপরকে বশীভূত করিবার জঙ্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অঙ্কষ্ঠানও প্রাচীনকালে বিশেষ- 
রূপেই প্রচলিত ছিল। তুলনামূলক ধর্পতত্বের আলোঁচনাঁকারিগণ এইরূপ ক্রিন্নাকে 3701- 


তন্ত্রের প্রাচীনত! ও প্রামাণ্য ৭৩ 


7908660 বা 1101081156 100901০ নামে অভিহিত করিয়াছেন১ । «মোম অথবা তজ্জাতীয় 
কোন দ্রব্যের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের প্রতিকৃতি প্রস্তত করিয়া, এ প্রতিকৃতিকে অভিমঘ্রিত করা 
এবং শক্রর অঙ্গাদি অথবা প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য নখাদির দ্বার! ও প্রতিরতিকে আহত করা 
অথবা! - অগ্রিতে দ্রবীভূত করার প্রথা সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল 1৮ কেহ কেহ 
অনুমান করেন, ইরাণীয়দিগের মধ্যেও এইব্প আচার বর্তমান ছিলৎ। 

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্দরিয়-পরতন্ত্র কার্য্যাবলীর উদাহরণও বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া 
যায়। গ্রীস্‌ ও রোমে 'পান” পূজায় এইরূপ কার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। প্রশীস্তমহাঁসাগরের 
কোন কোন দ্বীপে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ্ঠভাবে স্ত্ী-সঙ্গাঁদি কার্ধ্য ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে বিবেচিত 
হয়" | এই ইন্দ্রির-পরতন্্রতা বা লিঙ্গ-পৃজার চিহ্ন পরবর্তী যুগে নানা বেশে নানা ধর্মানুষ্ঠানের 
মধ্যে দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়* ৷ ওয়াল্‌ সাঁহেবের মতে সমস্ত ধর্ষে গৌণ অথবা মুখ্য ভাবে লিঙ্গ- 
পৃজার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, | নায়ক নায়িকার প্রেম ও রতিম্ুখ ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে 
রূপক কল্পনা করিয়৷ ভগবছুপাঁননার বিবরণ শফী, বৈষ্ণব এবং শ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রচলিত 
ছিল। নিজেকে শ্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়৷ 'ভগবদুপাসনার প্রথা তত্ত্রে ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়বিশেষের 
মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না । ধর্মোৎকর্ধ লাভের জগ্ত মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও নানাদেশের 
আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাওয়া যায় * | 

সমস্ত দেশেই অভিচাঁর-কার্যে আপাততঃ নিরর্থক শব্দ-সমষ্টির অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাসের আতিশব্য দেখিতে পাঁওয়া যায়! বস্ততঃ, যে শবটী সম্পূর্ণ হুর্বোধ্য, তাহাই অধিক 
ফলো-ধাঁরক বলিয়া মনে করা হয়। 


03০ রত -র্্এ_-এ এ ্ প... - পপাউ ০ লেপ ওপাশ ৮ ০৩ পম পপস্পপপাাশি শপ | আপ ও ৩ জপ পপ আপ পপ সা ৯ পাতা ০৯45৭222122 
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৭৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধীন-লেখমাল। 


ভারতে তান্ত্রিকতা 


তান্ত্রিক আচার ভারতে কতদিন হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে; সেই বিষয়ে অস্ুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, দ্রাবিড়াি বিভিন্ন অনাধ্য জাতির মধ্যে 
কপল৭৪4 তান্ত্রিকাঁচারের অন্ুুরূপ আচাঁর অতি প্রাচীন কালেই ভারতে এবং 
নিদর্শন তৎসমীপবন্তী দেশে প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতেই ভারতীয় 
আধ্যগণ উহ গ্রহণ করিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন১ । 
কোন কোঁন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রথম স্চনা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভারতে পাওয়৷ 
বায়। ক্রদ্‌ ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের ড্রবাসমূহের মধ্যে কয়েকটা লিঙ্গ-মৃর্তি আবিষ্কার 
করিয়াছেন; । . 
অধ্যাপক শ্ঠামশান্ত্রীর মতে খ্ীষ্টরের জন্মের সহম্ম বৎসর পূর্বেই ভারতে তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যাঁয় ৩। শ্রীষ্ট-পূর্বব যষ্ট ও সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় কতগুলি মুদ্রার 
উপর যে সমস্ত দুর্ববোধা চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহার মতে তাহা তাক্ত্রিক স্ব ছাড়া আর 
কিছুই নহে। 
বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তাঁপ্িকতী'র পূর্ব রূপ নিঃসন্দিপ্ধরূপেই পাওয়া 
যার়। তান্ত্রিকদিগের মতে সমস্ত তন্তরান্ঠানই বৈদিক__বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। এমন 
কি, বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই তান্ত্রিক বীজমন্ত্রাদি অন্ত্শ্যুত রহিয়াছে বলিয়া 
বৈধিকষুগে তাত্্িকতা তাহারা মনে করেন। সাধারণ ধারণ! এই যে, তন্ত্রমত অথর্ববেদের 
সৌভাগ্যকাণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে । কোন কোন তন্বগ্রস্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর কালীকুলার্ণৰ তম্বের পুথির প্রথমেই আছে-_“অথাঁত 
আধর্ব ণসংহিতায়াং দেব্যুবাঁচ”। রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে মহাঁদেবীকে অধর্ববেদশাখিনী বলা 
হইয়াছে। দামোদর-কৃত যন্ত্রচিস্তামপি- গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-প্রশংসা-প্রসঙ্গে উহাকে অথর্বববেদ- 
সারভূত বলা হইয়াছে । কুলার্ণবতন্ত্রে (২।১০ ) কোৌলাঁচারেরও বৈদ্দিকত্ব প্রতিপাঁদিত 
হইয়াছে। প্র গ্রন্থে (২৮৫) কুলশান্ত্রকে “বেদাত্মক” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং 


১ “বিশ্ববাণী' পত্রিবায় (১৩৩৬-পৌধ পৃ. ৬৪৫-৬৪৮) মল্লিখিত 'তস্ত্রের উৎপত্তিস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ শষ্টব্য । 

২ 0, £০০/৪--০১11৫৫20% 07 12727 £27677785£0720 272 £70/0-422580750 47781061165, 
পৃ. ২,১৬১, ১৩৯। 

৩ 17272% 4%77407/-7১৯*৬, পৃ. ২৭৪ প্রভৃতি । 


তন্ত্রের প্রাচনীতা ও প্রামাণ্য ৫ 


কুলাচারের মূলীভৃত কয়েকটা শ্রুতি উদ্ধত হইয়াছে (২/১৪০--১৪১)। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শ্যামশান্ত্রী দেখা ইয়াছেন তান্ত্রিক যন্ত্র ও চক্রের বর্ণনা অথ্বববেদ, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক প্রভৃতি 
বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, । সৌন্দরধ্যলহরীর ৩২শ শ্সোকের টাকায় লক্কমীধর প্রীবিদ্যার বৈদিকত্ 
প্রতিপাদনের জন্য তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্ণ ও আরণ্যক হইতে শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন। 

সম্পূর্ণ পক্ষপাতশৃন্ত দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদের মধ্যে তাস্ত্রিকতার আভাস স্পষ্টতই অনুভূত 
হয়। এ্ীতরেয় আরণ্যকে (৪1২৭) তাঙ্ক্িকমন্ত্রের সম্পূর্ণ অন্নরূপ একটা মন্ত্র পাওয়া যায়। 
সায়ণাঁচাধ্যের মতে এ মন্ত্র অভিচাঁর-কর্শে প্রযুক্ত হয়। 

ধর্মীর্থ ইন্দ্রিয়োপভোগের নিদর্শনও বেদের নান! অংশে পরিলক্ষিত হয়। শতপথ-্রাঙ্মণ, 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্ী-সঙ্গাদির একটা আধ্যাত্মিক ভাব দেখাইবাঁর চেষ্টা দেখিতে 
পাওয়া যায়। বামর্দেব্য উপাসনার স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও স্ত্রীলোককেই পরিহার করিবে না। 

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও বেদের মধ্যে একাধিক স্থলে দেখা যাঁয়। সৌত্রামণি- 
যজ্তে ইন্দ্র, সরস্বতী ও অশ্বিদ্বয়কে সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। বাঁজপেয় যজ্জেরও 
বিধি এইরূপ । বযজ্ঞকাধ্যে বহুল ব্যবহৃত সৌঁ*রসের মাঁদকত৷ গুণের সবিশেষ বর্ণনা বৈদিক 
সাহিত্যে আছে। 

তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে পশুবলির ন্যায় বৈদিক যজ্ঞে পশু নিহত করিবার প্রথা! ছিল। এই 
উপলক্ষে নর, অশ্ব বৃষ মেষ ও ছাগ বলি দিবার বিধি ছিল। 

তান্ত্রিক য্টকর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক যৃগেই পাঁওয় যাঁয়। অথর্ববেদের 
অধিকাংশই ত এইরূপ কার্য্যের বিবরণে পরিপূর্ণ । খণ্েদের দশম মগ্ডলে (১৪৫১ ১৫৯ সুক্তে ) 
সপত্রী-বিনাশন ও পতিবশীকরণের কথা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (২৩৯১) সাংগ্রহ্ণী 
নামে এক ইষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সাংগ্রহণী ইষ্টি ও তান্ত্রিক বশীকরণের মধ্য বিশেষ 
কোনও পার্থকা নাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্মণ হইতে (২।৩।১০ ) জানিতে পারা যায়, প্রজাপতি- 
হুহিতা৷ সীত! সোমকে বশীভূত করিবার জন্য আভিচাঁরিক ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রাদূর্ভাবকালেও তান্ত্রিক আচাঁর প্রচলিত ছিল। তন্ত্র শব্দ স্পষ্টতঃ 
উল্লিখিত না হইলেও তান্ত্রিক আচারের অনুরূপ আচারের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন 
বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্যে সাহিত্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যাঁয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়,য়া ও 

তাস্ত্রিকতার উল্লেখ ডা: শ্রীযুক্ত বিনয়তৌষ ভট্টাচার্য যথাক্রমে & 75601501016 
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১.:100101) £১001008১-- 1906, পৃ. ২৬২--২৬৭ । 


৭৬ হরপ্রসাদ-সংবঙ্ধন-লেখমালা 


(0806, ১৯২৭, পৃ. ৩৬২-৩৬৩ ) ও বরোদা হইতে প্রকাশিত সাধনমালা গ্রন্থের ভূমিকা, £ 
[26609 1060 18051 730001191) (4005815 ০0106 13180081121 135968101) 11090006 
--ড০1, ১) প্রভৃতি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচন! করিয়াছেন। তাহা ছাড়া. তেবিজ্ঞ- 
নত হইতে জানিতে পার! যায়-_-একদল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শরীর-রক্ষা ও অনিষ্ট-পরিহারের জন্ত 
মন্তরাদি শিক্ষা দিতেন । কেহ কেহ পরের নানাবিধ উন্নতি বা অবনতি সাধনের জন্ত মন্ত্রাদি 
শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। ব্রঙ্গজালস্ুত্েও তন্ত্রাচারসদৃশ একাধিক আচাঁরের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। 


তন্তগ্রান্থের প্রাচীনত। 


তান্ত্রিক আচারের অন্ুরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও 
উপলভ্যমান তন্্গ্রন্থগুলিকে অত প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় ন1। বস্ততঃ, স্থপ্রাটীন কোনও 
গ্রন্থে তন্ত্র শব্দের উল্লেখ পর্য্স্ত পাওয়া যায় না। সত্য বটে, বৈদিক সাহিত্যেও তন্ত্র শব্ধের 
ব্যবহার আছে - তবে তাহ! শান্ত্রবিশেষ অর্থে নহে । তান্ত্রিক উপনিষদ্‌ গ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগে 
রচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। তাহাদের ভাব ও ভাঁষ! বৈদিক যুগের বলিয়। গ্রতীতি 
হয়না। পক্ষান্তরে কোন কোন তন্গ্রন্থে অপেক্ষারত আধুনিক অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়। 
যায়। গোঁপীনাথ রাও তাহার 71617615০01 1717100 [10010279127 গ্রন্থে ( ১ম থণ্ড _ 
১ম অংশ- ভুমিকা! পৃ. ৫৫ ) দেখাইয়াছেন, বৈষ্ণব ও শৈব আগমের অনেক গ্রন্থে ৭ম--১১শ 
শতাবীর ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের উল্লেখ আছে। তারার উপাসনা এবং তারোপসনাপ্রতিপাদক 
গ্রন্থসমূহ শ্রীষটায় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে না -শ্রযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী 
মহাশয় এইরূপ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ১। অভিনবগ্তপ্তের তন্ত্রালোকে গ্রন্থের 
জয়রথ-কুত টাকায় একটা প্লৌক উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহা হইতে জানিতে পার! যায় যে, কুলাচার 
মীননাথ বা মত্তেন্্নাথ কর্তৃক পৃথিশীতে অবতারিত হইয়াছিলং । ফষোড়শনিত্যাতন্ত্র নামক 
গ্রন্থে স্পষ্টই লেখা আছে,__ 

“তন্্রং মহুক্তং ভূবনে নবনাখৈরকল্পয়ৎ (?)।" 





১:07817) 270 001 01 7212-৮7160001)81076010210হ1 5015655 ০. 2০--পৃ. ১৯. 
২ ভৈরব্যা ভৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপ্য ততঃ প্রিয়ে। 

কামরূপে মহাপীঠে মচ্ছন্দেন মহান! ॥ 

তৎসক।শাত, সিদ্ধেন মীনাথোন বরাননে | 


তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য ৭৭ 


ই! হুইতেও বুঝা যায় যে, নাথ-সম্প্রদায় কর্তৃকই তঙ্গ (অন্ততঃ কুলাচাঁর ) প্রবর্তিত 
হয়। খ্ত্ীরীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় নাই-__ইহাই ড/29911)৩৭ 
প্রস্তুতি পণ্ডিতবর্গের মত। তাহা হইলেই ধরিতে হইবে, ধী সময়ের পূর্বের কৌলতন্ত্র প্রচারিত 
হয় নাই। 

কতকগুলি তন্গ্রন্থে আবার অত্যাধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা যায়। যোগিনীতন্ত্রে 
(১৩১৪) কুচবিহীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষুসিংহ বা বেখুসিংহের বিবরণ আছে। 
বিশ্বসারতন্ত্রে বৈষ্ণবকুলচুড়ামণি নিত্যানন্দপাঁদের জঙ্বৃত্তান্ত উপনিবদ্ধ হইয়াছে১। মেরুতন্ে 
ইংরেজজাতি ও লগুনের উল্লেখ আছে । কোন কোন তন্থে (বিশেষতঃ শাবর তঙ্ত্রে) বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া! যায় |. উহার দ্বারাও এ সকল গ্রন্থের আধুনিকত্বই 
সুচিত হয়। 

স্পষ্টতঃ আধুনিক এই মকল গ্রন্থকে অপৌরুষেক্ন বা শিবাদি দেব-প্রণীত বলিয়া চালাইতে 
গেলে স্বভাবতই সকলের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে। প্রাচীন কালেও যে এরূপ সন্দেহ 
কাহারও মনে জাগে নাই, তাহা নহে। প্রনিদ্ধ বৈষ্বাচার্ধ্য যামুনাচাধ্যৎ স্পষ্টতই স্বীকার 
করিয়াছেন যে, একদল ভগ বর্তমান কালেও আগমের নামে আগম-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রচার করে। 

তাহ ছাড়া এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের দৌষোদঘাটনের সময় উহার অর্বাচীনত্ব 
প্রতিপাদন করিতে প্রয়াসের ক্রটি করেন নাই। পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য গ্রন্থে বেদোত্বম স্পষ্টই 
বলিয়াছেন, 

“কেনচিদবণকৃতনেন ক্ষেত্রজ্জেন মহেশ্বরসমাঁননায়া ত্রয়ীমার্গবহিষ্কীতেযং প্রক্রিয়া 
বিরচিতা। তন্নীমসামান্টেন কেচিদ্‌ ভ্রান্ত মহেশ্বরোপদিষ্টমার্গমবলঘি তবস্তঃ অর্থাৎ মহেশ্বর 
নামে অর্বাচীন এক ব্যক্তি বেদ-বিরদ্ধ তন্ত্রমার্গ প্রচার করে। নামসাদৃশ্যনিবন্ধন কেহ কেহ 
ত্রমে উহাকেই মহাদেব-গ্রণীত মনে করিয়া এ মার্গ অবলম্বন করিয়াছে। 

আবার যামুনাচার্ধ্য তাহার তন্ত্রপ্রামাণ্য গ্রন্থে পাঞ্চরাত্রবিরোধীদিগের মত উপস্থাপন 
করিবার সময় বলিয়াছেন, 


১ মহানির্বধণতন্ত্র (ইংরেজী অনুবাদ )--মন্সথনাথ দত্ত- ভূমিক!--পৃ, ») 
২ ইংরেজ নববটপঞ্চ লও জাশ্চাঁপি ভাবিনঃ। 
৩ অদাত্বেংপি হি দৃ্থত্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাথ। 
জনাগমিকমেনার্থং ব্যাচক্ষাণ! বিচক্ষণাঃ ॥ 
_-আগমপ্রামাণ্য--পৃ. ৪। 


৭৮ হুরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বাসুদেবাঁভিধানেন কেনচিদ্‌ বিপ্রলিপ্প,না । 
প্রণীতং প্রস্ততং তন্ত্রমিতি নিশ্চিন্থম বয়ম্‌ ॥ 

অর্থাৎ বাসুদেব নামে এক প্রবঞ্চক ব্যক্তি এই তন্ত্শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে । . 

পাঞ্চরাজমত-নিরাস-প্রসঙ্গে কোন কোন পুরাণেও এইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
কৃর্মপুরাণের মতে সাত্বতবংণীয় অংশু নামক ব্যক্তি কুগ্ডগোলাদি জাতির জন্ এক শাস্ত্র প্রবস্তিত 
করেন। তাহার নামান্তসারে এই শান্তর সাত্বত শাস্ত্র নামে পরিচিত। 

বস্ততঃ, ছলনার জন্ঠ হউক আর নাই হউক,কোন কোন তন্ত্গরস্থ যে অনতিপ্রাচীন কালে 
ব্ক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কোন কোন অন্্রগ্রন্থের মধ্যেই 
ম্পষ্টর্ূপে পাওয়া যায়। দেবতার নিকট হইতে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কোন কোন গ্রন্থ 
ভূতলে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে--আবার কোন কোন গ্রন্থ ব্যক্তি- 
বিশেষের রচন! বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে । নেপাল দরবার লাইব্রেরীর শ্রমতোত্তর তত্ত্রশিব 
কর্তৃক পার্বতীর নিকট প্রকাশিত হইলেও উহ! শ্রীকণ্ঠনাথাবতারিত ; মহাঁকৌলজ্ঞানবিনির্ণর 
মৎসোন্ত্রনাথাবতারিত ; ব্রহ্মযামলান্তর্গত যৌগবিজয়ম্তবরাজ স্বর্গ হইতে পিগ্ললাদ মুনি কর্তৃক 
আনীত। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর শৈবদিগের মূলগ্রন্থ শিবস্ত্র মহাদেব কর্তৃক বস্থগুপ্রের 
নিকট শ্বপ্রে গ্রদত্ত হইয়াছিল । আবার এ নেপাল লাইব্রেরীরই পূর্বায়ায়তন্ত্র রড্বদেব কর্তৃক 
রচিত হইয়াছিল- -্রন্থপুম্পিকাঁয় স্পষ্ট এই কথা৷ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এইরূপ এ লাইব্রেরীর 
জ্ঞানলক্্মী বা জয়াখ্যসংহিতা চন্দ্রদত্তের রচনা বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । 

কিন্ত কতকগুলি তন্ত্গ্রস্থ আধুনিক-_-এমন কি, অত্যাধুনিক হইলেও সমগ্র তন্্রশীস্ত্রকে 
অথবা তন্ত্গরস্থমাত্রকেই আধুনিক বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, তন্গরস্থের মধ্য অনেকগুলি 
যে স্থগ্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে । আর তন্ত্রের ভাঁবধারা যে অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা ইতঃপূর্কেই দেখান হইয়াছে । একাধিক পুরাণে যে 
তন্ত্রনিন্না বা তস্ত্রোৎপত্তির বিবরণ পাওয়া! যায়, তাহাতে তন্তরশান্ত্রকে অন্ততঃ সেই সেই পুরাণ 
অপেক্ষা! প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তম্ত্ববিরোধী সম্প্রদায় মনগুসংহিতা 
প্রভৃতি গ্রন্থের কোন কোন বচনকে তন্ত্রনিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র ও 
পাশুপতসম্প্রদায়ের উল্লেখ একাধিক ধর্থশীস্ত গ্রন্থ মহাভারত ও পুরাণগ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

কতগুলি তন্ত্গ্রস্থের সময় একরূপ নিশ্চিত ভাবেই স্থির করা যায়। মহামহোপাধ্যায 
শীযুক্ত হরগ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয় গুপ্ত-যুগের লেখা কতকগুলি অন্ত্গরস্থের পুথি নেপাল দরবার 


তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য ৭৯ 


লাইব্রেরীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিস্তৃত বিবরণও তিনি এ লাইব্রেরীর গ্রস্থ- 
তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বৌদ্ধ তনগ্রস্থের পূর্ববরপ স্বরূপ বৌদ্ধ ধারণীগুলি খুব প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বিখ্যাত চৈনিক পরিবাঁজক ফা-হিয়েন বু ধাঁরণী সংবলিত সুরঙ্গমহজর পাঠ করিতেন। বীল 
সাহেবের মতে এই গ্রস্থ খরী্ীয় প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী হইতে পারে না_যেহেতু পঞ্চম শতাবীতে 
চৈনিক পরিব্রাজকের 'নিকট ইহা! অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিল । 
ইউয়ান্‌-চোয়াঁডের মতে মন্ত্যান সম্প্রদায়ের ধারণী বা বিদ্যাধরপিটক গ্রীহীয় প্রথম বা দ্বিতীয় 
শতাঁীতে মহাসাজ্ঘিকিগের সময় হইতে চলিয়া! আসিতেছে । 

তারনাথের মতে বন্থ্বন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ কর্তৃক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্র প্রবর্তিত হয়। 
তিনি তীহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন, -সরহ 'বুদ্ধকপালতনত্র লুইপা “যোগিনীসক্কধ্যা? 
কম্বল ও পদ্মবজ্জ “হেবজ্তন্ত্র১ কুষ্ণাচার্ধ্য “সম্পুটতিলক* ললিতব্জ “কষ্যমারিতন্ত্রঃ 
গম্ভীরবজ্ক “মহামায়া” এবং পীতে! নামক এক ব্যক্তি “কাঁলচক্র তন্ত্র প্রবর্তন করিয়াছেন১। 

ইহা ছাঁড়া ্রী্ীয় সপ্তম শতাঁবীর হস্তলিখিত জাপানের হরিউজি বিহারে রক্ষিত পুথিতে 
পাচখানি তন্তগ্রন্থ দেখিতে পাওয়| যায়। বৌদ্ধ শ্রমণ অমৌঘবজ ৭৪৬--৭৭১ খ্রীষ্টাবে 
চীন দেশে ছিলেন। তিনি চীনা ভাঁষাঁয় ৭৭ খানি গ্রন্থ অগ্নবাদ করিয়াছিলেন। তগ্গধে 
উষ্ধীষচক্রবর্তিতন্ত্, গরুডগর্ভগতস্ত্, বজ্রকুমারতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি অন্্রগরন্থের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অতীশ দীপস্কর চতুবিধ তম্ে পারদর্শী ছিলেন_এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যাঁর । শ্রী 
নবম শতাবীর প্রারভ্তেই তন্ত্রোপাসনা এবং কতগুলি তন্্রগ্রন্থ কাম্বোজে প্রবর্তিত হয়। 
(0. ০. 738০))11100150 17151011591 00911611- পঞ্চম খণ্ড পৃ. ৭৫৪-৭৬৮। এই 
সকল গ্রন্থ ভারতে যে এ সময়ের অনেক পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা স্পষ্টতই অনুমিত হয়। 

উপরিনির্দিষ্ট বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তন্তরগরন্থের মধ্যে কতকগুলি খুবই 
প্রাচীন। কালক্রমে পুরাণীদির মত তাহারও অনেক স্থান যে সংস্কৃত ও পরিবন্ধিত না 
হইয়াছে, এমন নহে। তবে কতকগুলি তন্ত্র যেঃ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল, 
তাহাও নিশ্চিত। 


১ ডাঃ জীযুক্ত বিনয়তোষ তট্টাচার্ধা মহাশয়ের মতে সরহ গুভূতি খুব প্রীচীন কালের লোক--ত্রীতীর 
পরম শতাব্ীতে প্র।ছতৃ তি হইয়াছিলেন। (.]. %* 0. চ. 5--১৪শ খণ্ড--পৃ, ৩৪৩ প্রভৃতি | 
২ শরচজ দাস--]. 9.4. 5.--:৬০1. 1. ০1.1.-১৭ খু -১ম অংশ--পৃ. ৮। 


৮৩ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


তন্ত্র-প্রামাণ্য 


ম্গ্রস্থ বা তান্ত্রিক আঁচাঁর যত প্রাচীনই হউক না কেন, ইহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তান্ত্রিক আঁচার্যযগণ 
ইহার প্রামাঁণা স্থাপনের জন্য ইহাঁর বৈদিকত্ব ও অপোরুষেযত্ব প্রাতিপাঁদন করিতে প্রচুর চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রের প্রামা ণিকতা আলোচনার জন্যই একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । 
ইহাদের মধ্যে যামুনাচাধ্য-ককৃত 'তন্প্রামাণ্য+ বেদোভম-কৃত “পাঞ্চরাত্র প্রামাণ্য”, বেদাস্ত- 
দেশিকাঁচার্য্য-কত 'পাঁঞ্চরান্-রক্ষা” ও ভরট্রোজি দীক্ষিত-রৃত “তগ্ত্রাধিকারিনির্ণয় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া অন্থান্ঠ গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভাঙ্কররায়, লক্মীধর প্রভৃতি এই 
বিষয়ের আঁলোচন! করিয়াছেন। এই আলোচনার একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়া অপর সম্প্রদায়গুলিকে অপ্রমাঁণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । 
তাই পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে শাক্তের নিন্দা ও শাক্তগ্রন্থে পাঞ্চরাত্র-নিন্না বুল পরিমাঁণে দেখিতে 
পাওয়া যার। এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থের মধ্যেও আবার ত্যন্তর্গত উপ-সম্প্রদায় ও শাখার 
নিন্দ৷ প্রচুর পরিমাণে করা হইয়াছে । কৌলমার্গাবলম্িগণ সময়মার্গের, সময়মার্গাবলস্থিগণ 
কৌলমার্গের, পশ্বীচারিগণ কুলাচারিগণের, কুলাচারিগণ পশ্বাচারিগণের ভূয়োভূয় নিন্দা 
করিয়াছেন । 

এইরূপ নিন্দার সুচনা আমরা প্রাচীন গ্রন্থেই দেখিতে পাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে 
যে স্থলেই তাক্ত্রিক আচার সদৃশ আচার উল্লিখিত হইয়াছে, সে স্থলেই ইহা যে নিন্দনীয়, তাহ। 
প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক স্থলে ইহা ছুকত বা ছুস্কৃত নামে 
অভিহিত হইয়াছে । কোন কোন ধর্শাস্ত্রের চনকে যে পরবর্তী ব্যাখ্যাতৃগণ তন্ত্রনিন্নাপররূপে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণে, এমন কি, কোন কোন 
তঙ্ত্রেও স্পষ্টতই তশ্ত্রের নিন্দীবাদ উদ্ঘোষিত হইয়াছে । 

পুরাণাদিগ্রন্থে কেবল তন্ত্রনিন্দাস্থলেই যে তন্তশান্ত্রকে অবৈদিক ও বেদবাহ্থ বল! 
হইয়াছে, তাহা! নহে। বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখপ্রসঙ্গেও তস্ত্রোৌপাসনা ও বৈদিকো- 
পাসনা স্বতন্ক্ষপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহা! হইতে বুঝা যাঁয় যে, পুরাঁপাদির মতে তস্ত্রোপাসনা 
বৈদ্দিকোপাসনার অন্ততক্তি নহে। গুপ্ত-বুগে লিখিত নেপাল দরবার লাইব্রেরীর নিশ্বাসতন্ব- 
সংহ্তা নামক তত্গ্রন্থে তষ্মের অবৈদিকত্ববাদের প্রথম সুচন! পাঁওয়! যায়। সৌনরধ্য-লহুরীর 
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টাকায় লক্ষমীধর কৌলমার্গকে স্পষ্টই অবৈদিক বলিয়াছেন। ভৈরবডামরের মতে আপাততঃ 
স্থগমরূপে প্রতীয়মান তন্ত্র দুষ্টদিগের প্রতারণার জন্ত প্রণীত হইরাছিল১ । 

কোন কোন তন্ত্র আবার বেদের প্রতি একটা বিরোধের ভাব দেখা যায়। যাঁজবন্ক্য- 
স্বতির টীকাঁকাঁর অপরার্ক একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তম্্দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যজির 
পক্ষে বৈদিক শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে | 

নেপাল দরবার লাইব্রেরীস্থিত কাকচণ্ডেশ্বরীমত নামক তন্বগ্রন্থের মতে “বিরত 
প্রাপ্ত বেদের সাহাঁয়ো সিদ্দিলাভ হয় না। (বেদানাঞ্চ বয়োহর্থেন ন সিদ্ধিস্তেন জায়তে । ) 

কুলার্ণব তন্ধে (১১:৮৫) বেদ অপেক্ষা তন্বের গৌরব প্রদর্শনের জন্য বেদকে গণিকা ও 
তন্ত্রকে কুলববৃর সহিত তুলনা করা হইয়াছে*। 

কোন কোনি পুরাণের মতে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য অথবা বেদবহিষ্কৃত 
পতিত ব্যঞ্তিদিগের জন্য তন্বশাস্্ব প্রণীত হইয়াছিল। বরাহপুরাঁণ, কুর্মপুরাঁণ, লিঙ্গপুরাণ, 
্ন্দপুরাপ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রতি অনেক পুরাণেই এই মর্মের কথ! পাওয়া যায় । কৃর্্- 
পুরাণের মতে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদিগের সহিত বাঁক্যালাপ করাও অন্াযা «| 

বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধত সাত্বপুরাণের মতে শ্রুতিভ্রই ও শ্রুতিপ্রোক্ত কার্ধ্যকরণে অসমর্থ 
ব্ক্তিদিগের জন্তই তন্ত্বশাস্ত্র ১। 

কোন কোন গ্রন্থের মৃতে তাগ্রিকদিগের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই সঙ্গত নহে। 


ভক্তি ৮০ লে পাপী পাস পপি আজ | পা শসা পপ পপ পর সক এ জর 0 ৩০০ কা শি এজন 


১ ুষ্টানাং যোহনার্থার হুগন' তত্ত্রমীরিতম্‌। _ভৈরবডাষর--ইত্তর 51গ । 
দীক্ষতস্ত চ বেদোভ্ত' শ্রান্ধকন্মাতিগান্তম্‌।--যাঁজবক্্য-স'হিতা ( আনন্দা শ্রম ) পৃ. ১১। 
বেদস্মৃতিপুরাণ।নি সামান্যগণিকা ইব। 
ইয়স্ত শাস্তবী বিদা। গেপা! কুলবধুরিব ॥ 
কাপালং পাঞ্চরান্ত্ং চ যাঁমলং বামমাহতম্‌ । 
এবংবিধানি চান্ঠানি মোহনার্থানি তানি তু ॥--কুর্দ--পুর্ব ১২২৫৯। 
পাধগ্ডিণে! বিকর্ধস্থান্‌ ধন্দীচী্যাংস্তখৈব চ। 
পাঞ্চরাত্রান্‌ পাঁশুপতান্‌ বাঁওআত্রেগাপি না্চয়ে ॥-_ 
কুর্ম-_উপরিভাগ পঞ্চদশ অধ্যায়। 

৬ শ্রুতিত্রষ্ট: রতিপ্রোক্প্রীয়শ্চিতে ভয়ং গতঃ। 

ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধার্ধং মনুযাত্তস্ত্রমাঞ্য়েং | _বীরমিত্রোদয়-_প্রথম খও-_পৃ, ২৪। 


৮৫ 
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১২ 


৮২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


অপরার্ক-ধৃত এক স্বতিবাঁক্য অন্ুসারে-_“কাপাঁলিক, পাশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই স্থ্য্য- 
দর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে ন্নান করিতে হুইবে ১1, 

এইরূপ তন্ত্রনিন্দার কারণ অনুসন্ধান করিলে, মনে হয়, তন্ত্রের কতকগুলি আচার, ধর্ম ও 
নীতিবিষর়ে সর্ববাদিসম্মত ধারণার বিশেষ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, সাধারণ লোক 
তন্্রোৌপাসনাকে সাধনার চরমপন্থা মনে না করিয়! ইন্দ্রিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের 
স্থসাধ্য মাধনরূপে মনে করিয়া ইহাঁর উচ্চ আদর্শ বিশ্বৃত হয়। যে তস্্ানুষ্ঠানকে কুলার্দবতনত্রে 
অতি কঠিন বলিয়া! নির্দেশ কর! হইয়াঁছে__যাঁহা অপেক্ষ! ক্ষুরধারাঁশয়ন ও ব্যাপ্বকগীবলম্বনকেও 
মহজ বলা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানকেই কালক্রমে সাধারণ লোকে অতি স্থুসাধ্য বলিয়া মনে 
করিয়া! লইল। পল্লবরাজ মহেনতরবর্ম-রচিত মন্তবিলাঁস নাটকে কাঁপালিক স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল £__ 


পেয়া সুর! প্রিয়তমামুখমীক্ষিতব্যং 
গ্রাহ্‌ঃ স্বভাবললিতে৷ বিকৃতশ্চ বেশ; | 
যেনেদমীদৃশমদৃশ্ঠত মোক্ষমাগে! 
দীর্ঘায়ুরস্ত ভগবান স পিণাকপাণিঃ ॥ ১1৭ 
্ীষ্টীয় নবম শতাঁবীতে কবিরাজ রাজশেখর-রচিত “কপুরমঞ্জরী' নাটকেও এইরূপ 
কথাই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
রগ চণ্ড দিকৃথিআ ধম্মদারা 
মজ্জং মাংসং পিজ্জএ খজ্জএ অ। 
ভিকৃথা ভোজ্জং চম্মধণ্ড চ সেজ্জা 
কোলো! ধন্মো কম্স নো ভাদি রম্মো ॥ ১২৩ ॥ 
যে ধর্ম অনুসরণ করিলে মগ্য-মাংস উপভোগ করা চলে, সেই কৌলধর্ম কাহার নিকটই 
বা রমণীয় বলির প্রতিভাত হয় না? 
মুত্তিং তণস্তি হরিবন্ধমূহা হি দেআ' 
ঝাঁনেন বেঅপঠনেন কছুক্কিআএ। - 
একেণ কেবলমুমাঁদইএণ দিটুঠো 
মোকখে! সমং স্ুরঅকেলিনুরারসেহিং ॥ ১1২৪॥ 


আরা এ এস ৭ পার পারে সাপ শি পীগিশিপা সালা 


কাপালিকা; প|শুপতাঃ শৈবাষ্ড সহ কারুকৈ:। 
ৃষ্টাশ্চেদ্‌ রবিমীক্ষেত স্পৃষ্টাশ্চেং স্বানমাচরেৎ ॥। 


পপ পর পর, ২০৮০৯ এ ৮৯ ০৯০ 
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হবি, ব্রহ্মা গ্রভৃতি দেবতারা বলেন, মুক্তি পাওয়া যায়, ধ্যান, বেদপাঠি ও যজ্ঞানু্ঠানেয 
দ্বারা। কেবঙ্গ উমানাথ মহেশ্বর স্থরতকেলি ও মগ্যপাঁনের সাহায্যে মোক্ষলাভের উপায় দর্শন 
করিয়াছেন। 
জৈনদিগের ভরটকত্বাত্রিংশিকানামক গ্রন্থে, পরম শৈব ক্ষেমেন্ত্রের নর্্মালায় ও 
মাধবাচা্য-কৃত শঙ্করবিজয়ের পঞ্চদশাধ্যায়ে তান্ত্রিকদিগের অধঃপাতের চরম সীমার চিত্র গ্রদশিত 
হইয়াছে । চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে শাক্তদিগের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। 
ইছার মধ্যে অতিরঞ্ন থাকিতে পারে, কিন্তু এ চিত্রকে একেবারে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা 
করিবার উপায় নাই। 
অপেক্ষারুত প্রাচীন বৌদ্ধ তন্্গ্রন্থেও এ জাতীয় কথার অভাব নাই। 
“ন কষ্টকল্পনাং কুর্ধযান্নোপবাঁসং ন চ ক্রিয়াম্‌। 
ন চাপি বন্য়েদদেবান্‌ কাষ্ঠপাষাণমৃক্গয়ান্‌॥ 
পৃজামস্যৈব কায়স্য কুরঘযাক্লিত্যং সমাহিত: ॥--অঘয়সিদ্ধি। 


উপবাঁসাদি ক্লেশ করিবে না-_কাষ্ট-পাষাঁণ-মৃম্ময় দেববিগ্রহের পূজা করিবে না কেবল 
এই দেহের তৃপ্তি বিধান করিবে। 
সম্ভোগার্থমিদং সর্বং ভ্রেধাতুকমশেষতঃ | 
নির্মিতং বজনাথেন সাঁধকানাং হিতায় চ ॥ 
বজনাঁথ সাধকের উপভোগ ও মঙ্গলের জন্টাই সমস্ত দ্রব্য স্থষ্টি করিয়াছেন । 
স্থথেন প্রাপ্যতে বোধিঃ সুখং ন স্ত্বীবিয়োগতঃ | 
__একল্লবীরচগুমহারোষণতন্ত্র। 
স্থথের মধ্য দিয় বৌধি লাভ কর! যাঁয় এবং সুখ স্ত্রী-সঙ্গ ব্যতিরেকে হয় না। 
দুফষরৈনিয়মৈস্তীব্রৈ: সেব্যমানৈর্ন সিধ্যতি। 
সর্ব কামোপভোটৈশ্চ সেবয়ংশ্চাণ্ড সিধ্যতি ॥ 
_তথাগতগুহাক। 
কঠোর নিয়মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না--সকল কামোপভোগের দ্বারাই 
মানব আশু সিদ্ধিলাভ করে। 
এই সকল মতবাদের আপাত প্রতীয়মান অর্থ ও তদন্ুযায়ী আচারসমূহ তন্ত্র সম্বন্ধে 
অনেকের মনে একটা বিতৃষ্কার ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বস্তরতং 
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অধ্যাপক বেগ্ডাল ভাহীর সম্পাদিত শিক্ষাসমুচ্চয় গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, 
অবস্থা এমন হইল যে, ভন্্রশান্ত্র কামশাস্ত্রের রূপান্তর হইয়। ঈাড়াইল। বঙ্গদেশে 'বৈষবী” ও 
বৈরাগী” শব তাহাদের পূর্ববগৌরব হারাইল--এঁ ছুই শব্ধের সঙ্গে অধর্ম্ের একটা ভাব 
জড়িত হইয়। পড়িল। ্রীষটীয় চতুর্দশ শতাব্দীর চতীদাস-কৃত শ্রীকুষ্ণকীর্তনে (পৃ. ৩১৮) 
'ছাতে খাপর যোগিনী' অমঙ্গলদৃশ্ঠরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । 

তান্ত্রিক আচাধ্যগণও ভন্ত্প্রামাণ্যস্থাপনের চেষ্টায় তন্ত্রের সমস্ত আচারই যে সমর্থন 
করিয়াছেন, তাহা নহে। বস্ততঃ, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি তান্্িকচড়ামণিগণকেও সদীগম ও 
অসদাগম, বৈদিক তন্ত্র ও অবৈদিক তন্ত্র এই দুই ভাগ শ্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহাদের 
মতে এই সমস্ত নিন্দা অসদাঁগম বা অবৈদিক তন্ত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য-_সদাঁগম সম্বন্ধে নহে১। 
তাই বোধ হয়, তন্ত্রের এত নিন্দাবাদ প্রচলিত থাক! সত্বেও আজ ভারতের ব্রা্গপ্যধর্ম্ের সমন্ত 
ক্রিয়াকলাপ তাগ্রিকভাবে অন্কপ্রাণিত। অবশ্ঠ তগ্ছের বীভৎস আচার ব্রাঙ্গণ্যধর্মের মধ্যে 
গ্রচলিত রহিয়াছে, এমন কথ! বলিতে পার! যাঁয় না । তবে তন্ত্রের যে সমন্ত আচার দোষ- 
দুষ্ট নহেঃ বর্তমানে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও তাহাদের আংশিক অন্তর্ভাব হইয়াছে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁই বঙ্গদেশে বিবাহাদি বৈদিক সংস্কারের মধ্যে গৌধ্যাদিযোড়শ- 
মাতৃকা পুজাদি তাগ্্রিক কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। প্ররুতপক্ষে, সমস্ত পুজার 
মধ্যেই বীজমন্ত্রাদি ও স্তাঁস প্রভৃতি তান্ত্রিক প্রভাব পরিরৃষ্ট হয়। উপনীত ব্রাহ্মণকেও তাস্ত্রিক 
দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া! শুদ্ধ ও পবিত্র হইতে হয়। তান্ত্রিক ইষ্টদেবতার মন্ত্র বৈদিক গায়ত্রী 
অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম্য দেবতার পুজায় তম্ত্ের প্রভাব সবিশেষ 
আলোচনার বিষয়। এই গ্রাম্য দেবতাঁদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক 
স্থলে ব্রাঙ্মণ্য-সম্প্রদায়-বহিভূ্‌ ত দেবতাঁগণ তান্ত্রিকভাব ধারণ করিযা! ব্রাঙ্গণ্যধর্ম্বের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন।* কৌথাঁও তন্ত্র সাহায্যে নূতন নূতন দেবতার কল্পনা কর! হইয়াছে। 


শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবস্তী 


১ ভাম্বররায় তন্ত্রনিন্দার অন্য ব্যাথ্যাও করিয়াছেন। তিনি বলেন,-তান্ত্রিক বনুষ্টান অতিশয় কষ্টসাধ্য । 
যাহীতে আপাততঃ সুগমবোধে এই অনুষ্ঠান আরস্ত করিয়! লোকে প্রভারিত না হয়, সেই জন্কই তন্্রশাস্ত্রকে 
নিন্দা কর! হইয়াছে । 

২. এই সমদ্ধে মক্পিখিত "1; 00160113910 13175190 01 1551611) 8917091 (], 2৮55. 
ড0, ১১1) ভরষ্ব্য। 


অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য 

পরিদৃশ্তমানি জগৎ আমার নিকট ছুই ভাঁবে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ইহা! আমার 
বাহিরে, আম! হইতে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ সত্তারূপে নিজকে প্রকাশ করে। হন্ত্র-স্য্য গ্রহ-নক্গত, 
পক্ষি-বৃক্ষ-সরীহ্ুপাঁদি লইয়া ইন! একট! বিরাট, আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বাস্তব রাজ্য খাড়া 
করে। এই বিরাটু রাজ্যের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র । ইহার সামান্য এক ধাক্কায় আমি ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইয়া! যাই। ইহার সামান্ত এক তরঙ্গে আমাকে কোথায় 
কোন্‌ অজান! দেশে ভাঁসাইয়া লইয়া যার। আমি ইহাকে কেবল দূর থেকে নিরীক্ষণ করিতে 
পারি মাত্র। ইহা আমার কোনো শাসন মানে না, ইহা আমার কোন প্রকারের অধীন্তা 
স্বীকার করে না। আমি কেবল ইহার দর্শক, ইহার অবিরাঁম গতির সাক্ষী । 

এই ভাবে যখন জগৎ আমার নিকট প্রতিভাত হয়, তখন ইহাকে একটা বিরাট্‌ “অপ্তি” 
একটা প্রকাণ্ড সত্তা ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। ইহার নিরপেক্ষত্ব এতই 
বিকটভাবে নিজকে প্রকাঁশ করে যে, ইহাকে আর কিছু মনে করা সম্ভব নহে। 

কিন্ত এই জগৎ আবার আর এক দ্দিকৃ থেকে অন্য ভাবে আমার নিকট উপস্থিত 
হয়। ইহা আমার সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্েষ, দ্বন্ব-কোলাহল, ভাল-মন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সং্লিষ্ট। 
ইহা! কখনও আমাকে হাসাইতেছে, কখনও কীদাইতেছে, কথনও ইহার প্রতি আমি আসক্ত 
হইয়া পড়িতেছি, আবাঁর কখনও বা ইহাঁকে বিরক্তির সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। ইহা! 
কখনও আমার নিকট কুন্দররূপে উপস্থিত হইতেছে । আবার কখনও কুৎসিতরূপে আমার 
হৃদয়ে বিরক্তির সঞ্চার করিতেছে । অর্থাৎ ইহ! নানা ভাবে আমার ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ 
করিভেছে। ইহা আমার ব্যক্তিত্বের (6150778116র ) সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়া 
পড়িতেছে। 

জগৎ যখন এই ভাবে আমার সহিত জড়িত হয়, তখন আমি ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য 
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দেখি। ইহা তখন আর কেবল আমার নিকট “অস্তি হইয়। ইহার বিকট নিরপেক্ষত্ 
প্রকাশ করে না, ইহা তখন আমার ব্যক্তিত্বের ছাঁপ গাঁয়ে মাঁখিয়। নিজের পরিচয় দেয়। 

অস্তিত্বের দিক্‌ থেকে দেখিতে গেলে, সবই অন্তি। কিছুই নান্তি নহে। টেবিল, 
চেয়ার, ঘটি, বাঁটী, সবই অস্তি। এমন কি, শশবিষাঁণ ও আকাশকুস্থমও অস্তি। যদি বলেন, 
আঁকাশকুক্ম কি করিয়া অন্তি? তাহা হইলে বলিব__আকাশকুন্ুম নিশ্চয়ই অন্তি, আমাদের 
কল্পনার জগতে অস্তি, ছেলেদের গল্পের বইএ অস্তি, মেয়েদের ব্রতকথাঁয় অস্তি। কিন্তু 
তাতপর্যের দিক দিয়! দেখিলে শশবিষাঁণ ব! খপুষ্প একেবারেই তাৎপর্যহীন। রজ্জুতে 
সপ্পত্রম বা শুক্তিতে রজতকল্পনা তাৎপধ্যের দিক্‌ দিয়া দেখিলেই অসঙ্গত বোধ হয়, অন্তিত্বের 
দিক থেকে নহে। রজ্জুকে যে লোক সর্প মনে করে, সে সত্য সত্যই কিছু দেখে। তাহার 
দেখাটা মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইতেছে__কি দেখে, তাহার তাৎপর্য লইয়। যাহা দেখে, 
তাহাতে সর্পের তাৎপর্য আরোপ করাই মিথ্যা । বজ্জুও মিথ্যা নহে, সর্পও মিথ্য৷ নহে। 
কিন্ত সর্পের তাৎপর্য্য রজ্জুতে আরোপ করাই মিথ্যা। উদদোর পিগ্ডি বুদৌর ঘাড়ে না দিলে 
মিথ্যা হয় না। 

ফলে দীড়াইতেছে এই যে, অস্তিত্বের রাজ সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই। সত্য-মিথ্যা 
দুইই আছে তাঁৎপর্য্ের রাজ্যে । ঝুটো মুক্তা তখনই মিথ্যা হয়, যখন তাহার মূল্যের কথা 
উঠে। অস্তিত্বের দিক থেকে দেখিলে ঝুটো মুক্তারও যেমন অস্তিত্ব আছে, আসল মুক্তারও 
তেমনি অস্তিত্ব আছে। ছেলেরা খেলার সময় মূল্যের প্রতি নজর রাখে না, সেই জন্য 
তাহাদের নিকট আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার কোনে পার্থক্য নাই। 

এখন দেখ! যাক্‌, এই তাৎপর্যের স্বরূপ কি? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা আমার 
অন্তর্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইহা গাছ-পাঁলা, ঘর-বাড়ীর মত আমার নিরপেক্ষ 
কোন জিনিষ নছে। ইহাতে আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইহা আমার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । আমি যখন বলিঃ “এই গোলাঁপটী সুন্দর, অথবা এই পেচাট! কুৎসিৎ» 
তখন এই সৌন্দর্য অথবা তাহার বিপরীত আমার সহিত দ্রব্যের সম্থন্ধের পরিচয় দেয়। 

কিন্ত তাৎপর্য যদি কেবল আমারই ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে ইহা 
তাৎপর্য হইতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত জীবনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, ইহা 
তাৎপর্ধ্য হইতে সক্ষম হয় না। ইহার একটা সার্ধজনীনত! থাকা আবশ্তক, যাহাতে ইহা 
আমার তাৎপর্য হইয়। সকলের তাৎপর্য হইতে পারে। গোলাপকে যখন আমি সুন্দর বলি, 
তৃখন ইহ! কেবল আমার পক্ষেই স্গুন্দর_-ইহা বল! আমার উদ্দেশ্য নহে। যাহা আমার নিকট 


অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য ৮৭ 


মূল্যবান, তাহা যদি আর কাহারও নিকট মূল্যবান্‌ ন! হয়, তাহ! হইলে তাহাকে মৃল্যবান্‌ 
বলিতে পারি না । সুতরাং সার্বজনীনত! তাৎপর্য্যের একটা প্রধান লক্ষণ। 

বাস্তবিক, ভাৎপর্যের বিশেষত্বই হইতেছে এই যে, ইহা একাঁধাঁরে ব্যক্তিগত ও 
সার্বধজনীন। এক দিকে মেমন ইহা আমার জগতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেয়, অপর দিকে তেমনি 
আবাঁর সর্বসাধারণের জগতের খবর দেয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 
আমার জগৎ ও অপরের জগতের মধ্যে যে ব্যবধান আমরা সচরাচর খাড়া করিয়া থাকি, 
তাহ! অত্যন্ত কৃত্রিম । যাহা আমার জগৎ__-এমন ভাবে আমার যে, তাহার মধ্যে অপর কাহারও 
প্রবেশাধিকার নাই, _তাহাঁর সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। সে একেবারেই অব্যক্ত। 
ভাষাদ্বারা তাহাঁকে বর্ণন! করা যায় না; কেন না, ভাষ! সর্বসাধারণের রাজ্যেই বাস করে। 
যেটা বিশেষরূপে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা ভাষায় অধিগম্য নহে। 

একমাজ অন্ভূতির রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজ্যকেই এই ভাবে বিশেষূপে আমার 
জগৎ বলা যায় না। কিন্তু এই অনুভূতির রাজা মনস্তত্ববিদের অনুভূতির রাজ্য নে। 
মনন্তত্ববিৎ অনুভূতির মধ্যে যেটা দেখেন, সেটা আমার অন্ভতির বিশেষত্ব নহে, সেটা 
সার্বজনীন । তেমনি আবার এই অনুভূতি যদি ভাঁষা দ্বারা ব্যক্ত করার যোগ্য হয়, তাহা 
হইলে আর ইহা আমাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থাকিবে না । আমার গাঁয়ে যদি জোরে একটা 
ধাধা লাগে, এবং তজ্জন্য যদি আমি বলিয়া উঠি, “উঃ, বড় বেনী লাগিয়াছে”” তাহ হইলে এই 
ভাষা দ্বারা ব্যক্ত এই ব্যথাকে আমার এই নিতীস্ত আপনার রাজ্যের বাহিরে স্থান দিতে 
হইবে। যেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাজ্য, সেটা একেবারেই অব্যক্ত । 

এই জন্তই বোসাঙ্কে বলিয়াছেন যে, তাঁৎপর্যের রাজ্যে আমার তাতপর্ধ্য ও সর্বসাধারণের 
তাঁৎপর্য্য লইয়া যে সমগ্ঠার স্ষ্টি করা হয়, উহা! অলীক সমস্যা । এ সমস্যা কেবল তখনই উঠে, 
যখন আমরা আমাদের চৈতন্য আর বাস্তব জগতের মধ্যে একটা ব্যবধান স্বীকার করি ।* 
বাস্তবিক আমার চৈতন্ত সার্বজনীন তাৎপর্য্য সর্বদাই স্থষ্টি করিতেছে । আমার চিৎশক্তির 
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৮৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন*লেখমাল! 


ক্রিয়া-প্রস্ুত বলিয়াই যে, আমার তাৎপর্য অন্তের তাৎপর্যের সহিত ভিন্ন হইবে, তাহার 
কোঁন মানে নাই। 

ফলে দীড়াইতেছে এই যে, তাৎপর্ধ্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, সর্বসাধারণের, অথচ 
আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ইহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধই ইহাকে 
সত্তার রাজ্য (%০110 ০1 5%:1565106) হইতে পথক্‌ করিরা দেয়। যাহার কেবল সত্তা 
আছে, তাঁৎপধ্য নাই, তাহা আম! থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন । 

এই হিসাবে দেখিতে গেলে সত্তার রাজ্যকে দৃষ্টির রাঁজ্, 'আঁর তাঁৎপর্যের রাজ্যকে 
স্থির বাঁজ্য বল! যাইতে পারে। কোন দ্রব্য খন আমার নিকট কেবল “আছে” এই ভাবে 
প্রতিভাত হয় তখন আমি সেই দ্রব্যের বিষয়ে কেবলমাত্র একটী দর্শক হইয়া থাঁকি। কিন্ত 
যখন আনার জীবনের সূক্ষ্ম তন্ত্রের সহিত ইহার সন্বন্ধ স্থাপিত হয়ঃ তখন ইহা আর কেবল 
“অন্তি” হিসাবে আমার নিকট উপস্থিত হয় না, ইহাঁর একট1 তাঁৎপর্য্য আমি দেখিতে 
পাই। 

প্রতি মুহূর্তেই এইরূপে ্অস্তি তাৎপর্য পরিণত হইতেছে । সব “অস্তি' এইন্ধপে 
তাৎপর্য্যে পরিণত হয় কি না, এবং যদ্দি না হয়, তাঁহা হইলে ইহার অন্তিত্বের হানি হয় কিনা, 
ইহা দর্শনের একটা প্রধান সমস্যা ৷ এই সমস্তা বস্ততঃ দর্শনের সেই মূল প্রশ্ন -অন্তিত্বের সহিত 
তাৎ্পধ্যের কি সম্বন্ধ । 

এই প্রশ্নের এ পর্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর কোনও দার্শনিকই দিতে সক্ষম হন নাই৷ প্রায় 
সকলেই প্রথমে অস্তিত্ব ও তাৎপর্যের মধ্যে একট! ব্যবধান কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ 
পধ্যন্ত এ ব্যবধান রাখিতে পারেন নাই । তাঁৎপর্মাকে শেষটায় প্রায় সকলেই অস্তিত্বের মধ্যে 
বিলুপ্ত করিয়! দিয়াছেন । মিন্ষ্রেবণর্গ, রিকার্ট ও হেফডিঙ্গ এইরূপ করিয়াছেন। তাহারা 
প্রত্যেকেই অস্তিত্বের রাজ্য আর তাৎপর্য্ের রাজ্যকে গোড়ায় পৃথক করিয়াছেন, কিন্তু শেষে 
তাঁৎপর্যকে একট! বিপুল “অস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ করাতে তাহার! 
তাহাদের দর্শনের মূলমন্ত্রই ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে | 

ঞ* মিন্ষ্টেবার্গ তাহার চরম তাৎপর্ধয 40%67-5011”কে 40611521119) বা চরম অস্তিত্ব বলিয়াছেন 
(2906119] ড51555, পু. ৪২৯ )। 


রিকাটও অস্তিত্ব ও তৎপর্যাকে একট! বিরাট. অনুভূতি অখব! জীবনীশক্তির (055 [71561 0৫6৫ ৫85 


[,2৮০170106 ) মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই জীবনীশক্িকে তিনি পুরুষ বলিক্নাছেন ( “55517 ৫61 
91519501716, পৃ. ৩১৩৭ )। 
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যাহা সত্তার দিক্‌ থেকে খুব বড়, তাহা তাঁৎপর্যের দিক থেকে খুব ছোট, এবং যাহা 
সার দিক্‌ থেকে খুব ছোট, তাহা তাৎপর্যের দিক্‌ হইতে খুব বড় হওয়া কিছু আর্য 
নয়_সত্তা ও তাৎপর্যের এই বিরোধ লইয়া প্রচলিত তাঁৎপর্ধ্যবাদের (1060 ০£ 
$81065 ) দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ হয়। কিন্তু শীঘ্রই ইহ! বুঝিতে পারা যাঁয় যে, এরূপতাবে 
উভরের পার্থক্য দেখান অসম্ভব । সত্তার দিক থেকে খুব বড় হইলেই যে তাৎপধ্যের দিক থেকে 
খুব ছোট হইতেই হইবে, ইহার কোন মানে নাই। রিকার্টের এই স্থানে মন্ত ভূল হইয়াছিল। 
তিনি তাত্পর্য্যের রাজ্যকে একেবারে অবাস্তব (1116811061) বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ করাঁতে 
তাৎপর্য্যের নিজের স্বরূপ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। তাৎপর্য যদি একেবাঁরে অবাস্তব হয়, তাহা 
হইলে ইহ! আর তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। বাস্তব জগতে সন্মান একেবারে হারাইয়া ফেলিলে 
নিজের রাজ্যেও তাতপর্য্য মর্যাদা হারাইবে। এই জন্যই দেকার্ত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের যদি 
অস্তিত্ব না থাঁকে, তাহ! হইলে তীহার পূর্ণতার কথা উঠিতেই পারে না১। 
এই জন্তই কেহ কেহ বলিয়া থাঁকেন যে, অস্তিত্ব একট তাৎপর্য । বান্তবিক, 
অস্তিত্বকে তাত্পর্য্যের রাঁজ্যের বাহিরে ফেলার কোন অর্থ দেখিতে পাঁওয়া যায় না। অস্তিত্বের 
“ভাৎপর্ধ্য অন্য তাঁৎপর্ধ্য হইতে ভিন্ন হইতে পাঁবে, কিন্তু অস্তিত্বের তাৎপর্য নাই-_-এ কথা বলা 
চলে না। অস্তিত্বও আমাদের সহিত নান! সম্বন্ধে সম্ব আছে, অন্তিত্ও আমাদের একপ্রকার 
অভাব পূরণ করে। স্থৃতরাং অস্তিত্বের তাৎপর্য আছে বলিতে হইবে। যে সকল দার্শনিক 
প্রথমে অস্তিত্বকে একেবারে তাঁৎপর্য্যহীন বলিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়, পরে অস্তিত্বকে 
একপ্রকার তীঁৎপর্্য বলিয়া তাহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে মিন্ষ্টেববার্গ প্রথমে 
অন্তিত্বের রাজ্যকে ২5915 আখ্য। দিয়া একবারে তাৎপধ্যহীন বলিয়া উপেক্ষা করেন, পরে 
কিন্তু আবার ইহাতে একপ্রকার তাৎপর্য তিনি আরোপ করেন যাহাকে তিনি ৮৪195 ০7 
€515651)09 বলিয়াছেন । 
তাঁহ! ছাঁড়া, তাৎপর্যের রাজ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের রাজ্য স্বীকার করিলে, এমন 
একটা ছৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে তাৎপধ্যের বিশেষ হানি হইবার সম্ভবনা । 
বাত্তব জগতে সত্ব! না থাকিলে তাৎপর্যের কোন তাৎপর্য্যই থাকে না। 
. স্ৃতরাং তাৎপর্য ছুই জগতের অধিবাসী । এক দ্দিকে যেমন ইহা তাঁৎপধ্য-রাজ্যের লোক, 
অন্ত দিকে তেমনি ইহা বাস্তব রাজ্যের অধিবাসী । ছুই রাঁজ্যেই সমীন অধিকার না থাকিলে 
তাৎপধ্য টিকিতে পারে না। পূর্বে আমি যে রজ্জুতে সর্পত্রমের উদাহরণ দিয়াছি, তাহা 
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হইতেই ইহ! দেখান যাইতে পারে। ভ্রান্ত ব্যক্তির যে সর্পের প্রত্যক্ষ হয়, সে প্রত্যক্ষটা 
বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ । স্থতরাং অস্তিত্বের রাজ্যে স্থান আছে। কিন্তু তাৎপর্য্ের রাজ্যে ইহার 
স্থাননাই। ইহা! এক রাজ্যের অধিবাসী, ছুই রাজ্যের অধিবাসী নহে। এই-জস্ট ইহাকে 
আমরা ভ্রান্ত বলিয়া থাকি। মেকি টাঁকার বেলায়ও তাহাই । অস্তিত্বের রাজ্যে ইহার স্থান 
আছে, কিন্ত তাৎপর্যের রাজ্ো ইহার স্থান নাই। টাকার মূল্য কেহ ইহাকে দিবে না। 
মূল্যের দিক্‌ দিয়! দেখিলে, ইহা! একেবারেই নগণ্য । 

এখন দেখা যাঁক্‌, তাৎপর্য বলিতে আমরা ঠিক কি বুঝি। পূর্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্য 
আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। এই জন্ত ইহাকে বোসাক্কেট 10621 ০০০৫৫০£ 
বলিয়াছেন। কিন্ত আমাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ ঠিক কোথায়? বর্তমান তাৎপর্য্যবাদীরা 
বলিয়া! থাকেন, ইহার সম্বন্ধ আমাদের তৃপ্তির ভিতর দিয়া । যাহা আমার তৃপ্তি সাধন করে, 
তাহাই তাৎপর্য । কি রকম তৃপ্তি, এইখাঁনে থটুকা বাধে। তৃপ্তি আমার অনেক রকম 
আছে। অনেক তৃপ্তি আছে, যাহ! অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের সাধনে তাঁৎপর্য্য ত কিছু 
নাইই, বরং তাহাদিগকে পূরণ না করায় তাৎপর্য আছে। ভোগ-লালসার তৃপ্তিও তৃপ্তি। 
কিন্তু ইহার কোন তাৎপধ্য নাই, এ কথা সব ধর্শীস্্ই একবাক্যে বলেন। র 

এই জন্যই মিন্ষ্টেবণর্গ বলিয়াছেন যে, যে তৃপ্তি ব্যক্তিগত নহে, যেটা ব্যক্তির সীম! উল্লজ্বন 
করে (0%61129150191 ), সেই তৃপ্তির নাম তাৎপর্য্য | %ড৪106 15 ৪0 01961507981 
58015900101 01 006 5611 এখন দেখা যাক, এই ০৮৫1796150172] ১8675900100 বলিতে কি 
বুঝায়। ইহা প্রথমতঃ একটা 586580$100 বাঁ তৃপ্টি। কাহার তৃপ্তি? 51 বা আত্মার। 
কিরূপ তৃপ্তি? 0৮670815098 অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে। 

এথানে প্রশ্ন উঠে, ব্যক্তিগত না হইলে কি কোন তৃপ্তি আমার তৃপ্তি হইতে পারে? 
0%01:05:5009] 580159050০7 সোনার পাথর বাটার মত শুনায়। যদি তৃপ্তি হয়, তাহা 
হইলে সেটা ব্যক্তিগত হইতেই হইবে। সেটা ০৮616150291 হইতেই পারে না। অথচ 
আমর! এইমা্র দেখিলাম যে, তাহা ০৮৩18150102] না হইলে তাৎপর্য্য হইতে পারে না। 
আমার তৃপ্তি হইয়াও, ইহা আমার ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে যাইতে সক্গম না হইলে তাৎপর্ধ্য 
হইতে পারে না। সম্বন্ধটা এইথানেই। 

এ সমস্তাঁর উল্লেখ আমি গোঁড়ীতেই করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, ইহাকে টা 
কঠিন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়, আসলে ইহা তত কঠিন নহে। “আমার, 
বলিলেই যে তাহা কেবল আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে এবং তাহার ভিতর কোন সার্ধ- 
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জনীনতা৷ থাঁকিবে নাঃ তাহার কোন মানে নাই। আমার মধ্যেই সার্জনীনতা! প্রতিষ্ঠিত 
আছে। . 

সুতরাং মিন্ষ্টেবর্ণগ 0%6119515075] 52051500101এর উল্লেখ করাতে যে সোনার 
পাথর বাটীর স্ষ্টি করিয়াছেন, তাহা বোঁধ হয় ন!। মিন্ষ্ণর্গের দোষ, আমার মনে হয়, এখানে 
নহে । তাহার দোষ হইতেছে এই যে, তাঁৎপর্য্যের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়াছেন, তাহাতে ইহার 
রূপ তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। 05611615019] 58055908100 আর হেগেলের শিষ্যদের 
56121581158007এ বড় একটা পার্থক্য নাই। অস্তিত্বের দিক্‌ দিয় বলা যায় যে, যাহা সব 
চেয়ে বড় অন্তি ( হেগেলের 4১1501569 ) তাহা চরম 561175511281109 ; স্থতরাং তাঁৎপর্য্ের 
বৈশিষ্ট্য কোথায় রহিল? 

উত্তরে বলিতে পারেন যে, অস্তিমে তাৎপর্যে ও অস্তিত্বে কোনো পার্থক্য থাকে ন! এবং 
ইহা দেখানই মিন্ষ্টেবার্গের উদ্দেশ্য । বাস্তবিক মিন্ষ্টে্বার্গ তাহার “161721210৩১ 
পুস্তকের শেষে যখন “অতি-মাত্মা” (09%6৫-561)কে চরম তাৎপর্য বলিয়াছেন, তখন 
বলিতে হইবে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অস্তে তাৎপর্য্য ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো ব্যবধান 
থকে না। কিন্তু অস্তিত্বকে গোড়ায় একেবারে তাৎপধ্যহীন বলিয়। উড়াইযা দিয়া, 
পরে আবার সেই অস্তিত্বের চরমকে তাৎপর্যের চরম বলা, কেমন যেন যুক্তিবিরুন্ধ বলিয়া 
ঠেকে । 

স্তরাং তাৎপর্যের লক্ষণ অতিব্যক্তিত্ব বলা যাঁয় না। অতিব্যক্তিত্ব বরং অস্তিত্বের 
রাঁজ্যে গোড়া থেকেই আছে। তাৎপধ্যের রাজ্যে আমাদের প্রথম প্রবেশ ব্যক্তিত্বের ভিতর 
দিয়া। তাৎপধ্যে যখন অতিব্যত্তি ত্ব আসিয়৷ পৌছে, তখন তাহ।কে অস্তিত্ব হইতে পৃথক্‌ 
কর! একটা দর্শনের সমস্যা হইয়া দাড়ায় । 

তাৎপর্য্যের বিশেষত্ব যদি বলি যে, ইহা! তৃপ্তি আনয়ন করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, তৃপ্তি 
বলিতে কি বুঝি? যদি বলি, যাহাতে আমার পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাই তৃপ্তি; তাহ! হইলে 
প্রশ্ন উঠে, এ তৃপ্তি হেগেল-কথিত 551(-:581128000 হইতে কি হিসাবে ভিন্ন? 

সমস্যা কাজে কাঁজেই গুরুতর হইয়া ধাড়াইতেছে। যে দিক্‌ দিয়াই দেখি না কেন, 
অস্তিত্ব ও তাঁৎপর্যকে পৃথক করা ক্রমশই কঠিন হইয়া! পড়িতেছে। অথচ তাৎপর্য ও 
অস্কিত্ের পার্থক্যটা উড়াইয়াও দেওয়! যায় না। তাৎপর্যের মধ্যে আমরা! এমন কিছু পাই, 
যাহা অস্তিত্বের মধ্যে পাই না। অস্তিত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেন কতকটা খাপছাড়া 
গোছের। অস্তিত্ব গর্বিতপদবিক্ষেপে আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। আমাদের দিকে 
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সুলিয়াও তাকায় না। ইহার গর্কের কারণ হইতেছে এই যে, ইহা আমার্দিগ টা সম্পূর্ণ 
 পুথক্‌, ইহার সভা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত | 
দর্শনের একেবারে গোঁড়া হইতেই একট! ভেদ চলিয়া আসিতেছে । সেটা বেনী 
যাঁছা ঘটে ও যাহা! ঘট! উচিত, এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য । যাহা ঘটে, তাহার স্থান অস্তিত্বের 
রাজ্যে । যাহা ঘটা উচিত, তাহার স্থান আদর্শের রাজ্যে । আদর্শের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ 
দর্শনের একট। জটিল প্রশ্ন । যাহা আদর্শ, তাহা “অস্তি" নহে, আদর্শ যদি “অন্তি' হয়, তাহা 
হইলে তাহ! আর আদর্শ থাকে না। অথচ, আদর্শ যদি একেবারেই তূইফোড় আদর্শ হয়, 
দি তাহার সহিত অস্তিত্বের কোনো সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সেরূপ কাল্পনিক 
আদর্শ আমাদের কোনে কাজে আমে না। এরূপ আদর্শকে আমরা হ্ষ্টিছাড়া বলিয়া 
উড়াইয়া দিই । | 
ভিগেলবাও্ড প্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক আদর্শকে তাৎপর্য্য বলিয়া ধরিয়াছেন। 
এবং তাত্পর্যের সংজ্ঞা ইহারা 11010782019  001050109051)255 দিয়াছেন। কিন্তু অস্তিত্বের 
সহিত সম্বন্ধের দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে, আমরা তাঁৎপর্ধ্য ও আদর্শের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য 
দেখিতে পাই। আমর! পূর্ব্বেই দেখিয়াছি__তাৎপধ্যের সহিত অস্তিত্বের সেরূপ বিরোধ 
নাই, যেরূপ আদর্শের সহিত আছে । তাৎপর্ধ্যকে অস্তিত্বের বাহিরে নিক্ষেপ করা কিছুতেই 
যায়না । কিন্তু আদর্শ যতক্ষণ আদর্শ থাকে, ততক্ষণ ইহ! অস্তিপদবাঁচ্য হয় না। এবং যে 
মুহূর্তে ইহা “অস্তি'তে পরিণত হয়, সেই মুহূর্তে ইহা আর আদর্শপদবাচ্য থাকে না। অস্তিত্বের 
সহিত ইহার সন্বন্ধ কেবল এইখানেই ধে, অস্তিত্বে পরিণত হইবার শক্তি ইহার আছে, অথবা 
অন্তিতে পরিণত হইবার চেষ্টা ইহ! সর্বাদা করিতেছে । 
স্থতরাং তাঁৎপর্য্যকে আদর্শ বলা! চলে না । তাঁৎপধ্যের সহিত অপ্তিত্বের সম্বন্ধ অনেক 
বেশী ঘনিষ্ঠ। 
বাস্তবিক তাৎপর্ধ্যই প্ররুতপক্ষে অন্তি। যে অন্তিত্ব কেবল অস্তিত্ব, যাহাতে তাৎপর্ধ্য 
নাই, তাহা অস্তিত্বই নহে। স্থতরাঁং তাৎপর্য্য প্রকৃত অস্তিত্বের স্বরূপ নির্দেশ করে। 
এই জন্যই উপনিষদে চরম সত্যকে ““ত্যন্ত সত্যম্” বলা হইয়াছে । ইহাসত্যের 
সত্য, অর্থাৎ যে সত্য কেবল অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সত্যের অন্তশিহিত যে 
' তাৎপর্য, ইহা সেই তাৎপর্য । সত্যের ভিতরকার তাঁৎপর্য্ে যতক্ষণ না আমর! প্রবেশ কদ্ধিতে 
পারি, সত্যের সত্যে যতক্ষণ না আমরা পৌছিতে পারি, ততক্ষণ আমরা প্ররুত সতা উপলব্ধি 
করিতে পারি না। 


অস্তিত্ব ও ভাৎপর্য্য ৯৩ 


সুতরাং তাৎপর্য সত্যেরই এক অবস্থা । ইহ! সত্যের চরম অবস্থা । ূ 

ইহাই ভারতের অধ্যাত্ববাদের বাণী | যে সতা কেবল অস্তিত্ব লইয়া! আছে, বাহ! 
আমাদের চরম স্থানে ঘা দেয় না, তাহাকে ইহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে । “্থেনাহং 
নামত! শ্যাম । কিমহং তেন কুর্য।ম্” | যাহা অমৃত ন। দিতে পারে, সে সত্য কিসের সত্য? 


ল্লীশিশিরকুমার মৈত্র 


ধর্মমজলে সৃষ্টিতত ও ধর্মদেবতার প্রাচীনত। 


অতি প্রাচীন যুগ হইতে আধ্য খধিগণ প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দ অঙ্গৃভব 
করিয়াছেন এবং প্রকৃতির শক্তি অনুভব করির্ধ। আশ্ধ্যাথিত হইয়াছেন। শত শত নদীপথে 
অপরিমেয় জলরাশি অবিরত প্রবাহে সমুদ্রগর্ভে নীত হইলেও সমুদ্র স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস 
করিতে পারে নাঃ ইহা লক্ষ্য করির। বৈদিক খষি যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। 
আবার অপরাহ্‌ কালে নিয়মুখী সৃরধ্য বৃক্ষ্্যত ফলবিশেষের স্যায় অকস্মাৎ পড়িয়া যায় না, ইহাও 
তাহাদের কবিহৃদয়ে কৌতূহল জাগরিত করিয়াছে শৃশ্ঠমার্গ-বিচরণশীল সের অবলম্বন বা 
আশ্রয় কোঁথায়, তাহ! ভাবিয়! তাঁহারা কূলকিনাঁরা পাঁন নাই । গাভীর বর্ণ কষ্কই হউক আর 
পীত্বই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যাঁয় না; গোছুপ্ধ সর্বত্রই শুভ্রবর্ণ। এই সকল এবং 
এবংবিধ অসংখ্য অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফলে, তাহারা এই সত্যে নীত হইয়াছিলেন যে, এই 
পরিদৃশ্যমান বিশ্বের স্থিতি, গতি ও পরিণতি প্রততির মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় শক্তির প্রভাব 
নিহিত রহিয়াছে । এই শক্তির প্রভাবে অগ্নি দহনশীল, এই শক্তির প্রভাবে জল শীতলঃ এই 
শক্তির প্রভাবে চন্দ্র, ছুর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি নি্দি্ট নিয়মের বশীভূত হইয়া সঞ্চরণশীল। এই 
শক্তি খত, নামে অভিহিত। ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্্যগণ যখন একত্র অভিক্নজাতিরূপে 
বসবাস করিতেন, তখন হইতেই তাঁহারা এই “খত” শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন 
ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় এই শক্তি "অধ নামে অভিহিত। “অষ' শব্দ ভারতীয় খেত? 
শব্দের ইরাণীয় রূপ। এটী বিভিন্ন শব্দ নহে। এই অপরিবর্তনীয়, অব্যর্থ, অবিচলিত প্রাকৃতিক 
শক্তিই উত্তরকালে আর্ধ্যগণের মধ্যে নৈতিক জগতেও আরোপিত হইয়াছে । ফলে, প্রাকৃতিক 
জগতের ন্যায় নৈতিক জগতেও কেহ এই ঞখত” বা “নষ' শক্তির প্রভাব এড়াইতে পারে না। 
দেবতাঁরাঁও এই শক্তির অধীন ; গন্ধর্ব্রঃ ষক্ষ, কিন্নর, নর, সকলেই এই শক্তির অধীন। পশু- 
পক্ষী, কীট-পতঙ্গঃ তরু-ও্া, ব্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্রই এই ঞাত+ শক্তির অব্যাহত প্রভাব। 

আবেস্তা-সাহিত্যে এই শক্তি দেবতারূপে পরিকল্পিত এবং অহুরো-মজ.দার পরিষদের মধ্যে 
ইনি দিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। অহুরো-মজ.দা জরথুষ ত্রীয়গণের সর্ধপ্রধান দেবতা এবং 


ধর্মমজলে স্ঠিতত্ব ও ধশ্মদেবতার প্রাচীনতা ৯৫ 


তাহার ছয়জন পরিষদের মধ্যে তিনজন পুং.দেবতা ও তিনজন স্ত্রী-দেবত! । ইহারা “অমেষ 
শপেন্ত' বা প্পবিত্র অমর” নামে পরিচিত। পরলোকের প্রধান নিয়ন্তা অহুরো-মজ.দার সভা! 
নিম্নরূপ £-- 








উর দা 
ূ | 
পুং-দেবতা ্ত্রী-দেবত। 
2 11৮7 
(১) (৩) ূ (৬) 
বোহুমনো ৰ খষথে 1 বৈধ ূ শ.গেন্ত অমাইভী অমেরেতা 
(২ ৫ 
অধ বহিষত | হউব্ুবরতা 
(৭) 
রক্ষা দেবতা (পুং) 
শ্রগষ! 
এই পবিত্র অমরগণের নামার্থ এইরূপ £-- 


১। বোহুমনো -ভাঁল মন। বিবেক ব! সপ্রবৃত্তির মৃত্তি কল্পনা। 
২। অধবহিষত শ্রেষ্ঠ খত বা অতি মঙ্গলনয় খত শক্তি! অধ. ধত_1121 
বহিষত-স্বহু (বন) +ইষ্‌ত (-ইষ্ঠ); অতি মঙ্গলময়। 
৩। খ্ষথ, বৈধ -্বরণীয় ক্ষাত্র বা রাজশক্তি। 
৪। শপেন্ত অরমাইতী-পবিত্র রতি। ইনি লক্ষ্মী ও সরম্তী একাধারে । 
হউয়্বতা - স্-আত্মতা, সম্পূর্ণতা ও সুস্থতা । ইনি স্বাস্থ্যবিধাত্রী জলদেবতা । 
ইনি আমাদের সর্বমঙ্গলা ও শীতলাস্থানীয়। 
৬। অমেরেতা _ অ্ৃততা, অমর্তা। দীর্ঘজীবনের অধিষঠীত্রী বৃক্ষ-দেবতা | 
৭। শ্রওযা-শুশ্রধ। সেবা। ইনি রক্ষা দেবতা । দেবগণের মধ্যে ইনি "পুলিশ 
“কমিশনার'স্থানীয়। ইহার প্রয়োজনীয়তা ও কার্ধ্যদক্ষতা গুণে ইনি উত্তরকালে দেবসঙ্জে 
আপন লাভ করিয়াছেন । 
দেব-পরিষদের স্ভাঁয় একটী দেবশক্র-পরিষদও জরথুষ ত্রীয়গণের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে। 
সেই পরিষদে দেব-পরিষদের দেবতাগণের বিপরীত ধর্মীবলম্ী দৈত্যগণ প্রতিষ্টিত। যথা £-- 


৫ 


৯৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


লা মৈঙ্গ্য 
বি | শর 
(১ অকমনো (২) ইন্্র (৩) শৌর্ব | (৪) তরোমাইভী (৫) তৌর (১) জৈরিচা 
(৭) অএম্া 


জরথুষত্রীয় ধর্মে অব দেবতা অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। অহুরো-মজ.দার 
হষ্টিতে জল ও উদ্ভিদ, পরিষ্কার ও পবিত্র জীবগণ ও সাধু সঙ্জনগণ,- সকলের মধ্যেই অষ 
দেবতার বীজ নিহিত আছে ১। যজ্ঞ দ্বারা হবনের যোগ্য দেবগণ “অধ-বহিষত' নামক দেবতার 
প্রতাবেই তাহাদের যোগ্যতা! লাভ করিয়াছেন” । নক্ষত্রগণ, কুরয্যগণ, এবং দিবালৌক- 
বিধাত্রী উষারা এই দেবতার গ্রভাবেই তাহাদের শ্রষ্টার গুণকীর্তন করিতে বর্তমান রহিয়াছে ৩। 
এই দেবতার অনুগ্রহ যাহার উপর বর্ষিত হয়, বোহ্মন তাহার নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হন; কিন্তু অয-বিহীন অসজ্জনের নিকট তিনি কনাপি উপস্থিত হন না * এখানে বোহ্‌মন 
অপেক্ষা অধ দেবতার শ্রেষ্ঠত। প্রতিিত। আবেস্তা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশভূত গাঁথা সমূহে অয 
দেবতার প্রভীব বর্তমান আছে বলিয়াই বেদ বাক্যের স্তায় আবেন্তা বাঁক্যের অগ্রতিহততা৷ এবং 
গাথামন্ত্র বিহিত যজ্ঞফল সুনিশ্চিত ও অবশ্ঠস্তাবী «। জগদ্রক্ষা কার্যে অরওষা ক্ষমতা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, কেন না তাহার সহিত অধ দেবতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছেন *। বনু স্থানেই 
উক্ত হইয়াছে যে, অহুরো-মজ দায় সর্ববজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমন্তা অয-প্রভাঁবে। কিন্ত পাপীদিগের 
ইন্ত্রজাল বা যাছুবিষ্ঠা গ্রভাবে অয দেবতার স্ুশাসিত উপনিবেশ সমূহেও নানাবিধ অশাস্তি 
উপজাত হইয়া থাকে" । শয়তানের সহচর দৈত্যগণের প্রভাবে জরথুষ ত্রীয়গণের মধ্যে নানারূপ 
উৎপীড়ন সংঘটিত হইলে অহুরো-মজ দা ও অধ দেবতার মধ্যে রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জগ্ঠ যে 
কথোপকথন হয়, তাহাতে অধ দেবতার উক্তি হইতে ইহাই পরিস্ষ,ট হয় যে, যতদিন রক্ষকগণের 
মধ্যে কাম-ক্রোধাদির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হইবে; ততদ্দিন গো-নিধ্যাতনাদি অমঙ্গল 


১ যক্ধ ৮৪ ২ যন্ব ১১৯) ৫,২৫7 ৭২৩ ৭১:৫ ইতি 
৩ যম ৫৯১, 6৪6 বঙ্গ ৩৪1৮ । 

৫ হত ৪৫1৪ & যন্ম ৫৬৩, ৪ 

দূ 


বন্ধ ৮৬ 


ধর্দমঙ্গলে স্যষ্টিতর্ত ও ধর্শদেবতার প্রাচীনতা ৯৭ 


দেশমধ্যে অবশ্তন্ভাবী১ । অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির যোহ অধ দেবতার শান্তিপূর্ণ আশীর্বাদ 
অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী। 
এই সকল বর্ণনা হইতে অধ দেবতার প্রভাব ও তদ্বিরোধী মোহাদির প্রভাবাধিক্য যুগ্গপৎ 

বিবৃত হইয়াছে দেখা যায়। 

আবেন্তার অধ" দেবতার ন্যায় বেদের “খত” অতি প্রাচীন কালেই আর্য খািগণ কর্তৃক 
অনুভূত হইয়াছিল। প্রধান প্রধান দেবতাঁগণের ইচ্ছা ও অবেক্ষাবশতঃ দৃশ্ঠমান প্রাকৃতিক 
বস্তসমূহের মধ্যে যে অব্যর্থ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহাই "খত? । এই থিত' শব সত্য 
শব্দ হইতে মূলত: বিভিন্ন হইলেও কালক্রমে এত” নৈতিক জগতেরও নিয়ম বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছিল। কিন্ত বেদের এই «্খত' শব্দ বহুকাল অন্ষুগ্ন প্রতাপে নিজের আনন অবিচলিত 
রাখিতে সমর্থ হয় নাই। উত্তরকালে “ধর্ম” শব্দ এই শবের অর্থ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া! 
প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণের নিকট মহা সমাদর লাঁভ করিয়াছে । আবেস্তার “অধ শবের 
ম্যায় দেবতার স্থান অধিক।র করিবার সৌভাগ্য ভারতীয় ধত” শব্দের হয় নাই। কিন্তু ধর্ম 
শব্ধ এ বিষয়ে খত শব্দ অপেক্ষা সৌভাগাবান্‌। ভারতের বৈদিক যুগেই ধর্ম শব ব্যক্তিত্ব- 
বাচকতা (1501502016090101) ) লাভ করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দেববাচকতায় উ্লীত 
হইয়াছে। 

শতপথ-ব্ান্মণের (১৩শ কাণ্ডে, ৪র্ঘ অধ্যায়ে, ওয় ব্রাঙ্গণে) পারিপ্নব-কাহিনীর বিবরণ- 
প্রসঙ্গে সকল দিগ দেশস্থিত রাজা, প্রজা, দেবতা ও জীবের উল্লেখ আছে । রাজা যম বৈবন্বতের 
গ্রজা পিতৃগণ ; রাঁজা বরুণ আদিত্যের প্রজা গন্ধরর্গণ ; রাজা সোম বৈষবের প্রজা অপ্নরো- 
গণ; রাজ! অবু'দ কাঁদ্রবেয়ের প্রজা সর্পগণ ; রাজা কুবের বৈশ্রবণের প্রজা রক্ষোগণ; রাজা 
অসিত ধ্বানের প্রজা অন্থরগণ; রাজা মং্য সাম্মদের প্রজা জলচর ও ধীবরগণ; রাজা তাক্ষ্য 
বৈপশ্ঠতের প্রজা পক্ষিগণ ; রাজা ধর্খ ইন্দ্র, প্রজা দেবগণং | দেবগণের যিনি রাজা; তিনি 
অবশ্য দেবতা । সুতরাং শতপথব্রা্মণের যুগেই ধর্ম শব ব্যক্তিত্ববাচক এবং দেবতাবাঁচক 
হইয়াছে। ধর্ম দেবতার আঁসন দেবগণের মধ্যে সর্ব্ধোচ্চ স্থানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। 

অপর এক ধর্ম ব্রন্ষার দক্ষিণ বক্ষ হইতে উদ্ভৃত। ইহার তিন পুত্র-(১) শম, 


(২) কাম, (৩) হর্য। 
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পৌরাণিক যুগে ধর্ম বহু স্থলে বহু অর্থে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যমরাজা ধর্ম অর্থে 
অগ্াবধি পৃজিত। ইহারই পুত্র ধর্মপুত্ত যুধিঠির। স্থানান্তরে বিষ্ণু ও ধর্ম অভিন্ন দেবতারূপে 
পরিকল্পিত। অন্তত্র ধর্ম গ্রজাপতি এবং দক্ষ-জামাতা। অপর এক স্থলে ইনি “দ্বত” নামক 
পুত্রের পিতা এবং “অণু, নামক পিতার সন্তান। অন্ত এক স্থানে তিনি হৈহয়বংশীয় নেত্রের 
পিত!। ইহা ছাড়াও বহু স্থলে ধর্ম নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সুতরাং ধর্ম দেবতা নিতান্ত 
অর্বাঁচীন যুগের দেবত1 নহেন। 

বৈদিক মন্ত্র হইতেই অবগত হওয়| যাঁয় যে, বৈদিক যুগেই প্রাচীন ইন্ত্র-বরুণাঁদি দেবগণের 
গৌরব হীস-প্রাপ্ত হইতেছিল। বৈদিক খধিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া অদ্থিতীয় একজন 
দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, 
বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের স্তব এরূপভাবে রচিত হইত যে, স্ততিপাঁঠক যখন দেবতাবিশেষের 
শব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্থান্যি দেবতীগণকে সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত 
হুইতেন* | বহু দেবতা স্বীকৃত হইলেও তাহাঁদিগের মধ্য একজনকে বাঁছিয়া লইয়া, তাহাকেই 
সর্ধবোচ্চ দেবতা বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজী ভাষায় হেনোখিজম্‌ (17670636150) 
বলা হয়। এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট উপলক্ষে, কোনও 
নির্দিষ্ট দেবতা সর্ধ্োচ্চ দেবতা! বলিয়া সমাদৃত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কাঁলকে ধর্মমাবিষয়ে 
যুগান্তর-সথষ্টির পূর্ব্ব স্চন! বল! যাইতে পারে। বহদেবতাঁক সমাজে ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে 
সম্প্রদায়-ভেদে একেস্বর-বাঁদিত্বের পূর্বলক্ষণ এই কাঁলেই স্থচিত হইয়াছিল। এই কালেই 
আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক খধিগণ ক্রমে ক্রমে পূর্নপ্রতিষ্ঠিত দেবগণের প্রতি আস্থা 
হাঁরাইতেছেন। একজন খষি বলিয়া উঠিলেন :-_ 

“কন্মৈ দেবার হবিষ! বিধেম ?”১ 

কোন্‌ দেবতার নামে যজ্ঞ উতন্্ট হইবে? কাঁহাকে হবি দান করা হইবে? ইহাই খষির 
সন্দেহ। এই সনেহের বশবর্তী খষি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগত দেবতাঁকেই 
সর্বোচ্চ আসন দাঁন করিয়াছেন। অন্য এক খাষি জগতের সৃষ্টিকর্তা ও পিতা বলিয়া বিশ্ব- 
কর্মীকে সর্ধবোচ্চ আসন প্রদান করিপ্াছেন*। অপর একজন খষি পুরুষ দেবতাঁকে 
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ধর্মমঙ্গলে স্ষ্টিতত্ব ও ধর্্মদেবতার প্রাচীনতা ৯৯ 


সর্ধবোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন১। হয় ত আরও অনেক খধি আরও অনেক দেবতাকে 
স্বত্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই সকল দেবতার গৌরব ঘোষণা 
করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, দর্শনশাস্ত্রে প্রতিঠিত “ঈশ্বর/-দেবতা৷ একাল পর্ধ্যস্ত তাহার 
দর্শন-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আসনে বসিতে পারেন নাই। 

নাসদীয় স্ক্তে ( খখ্েদ ১০১২৯) প্রদত্ত সৃষ্টি ও অষ্টার বিবরণ বৈদিক ও উপনিষদীয় 
খধিগণের মধ্যে প্রকৃত তত্বজিজ্ঞাসা জাগরূক করিয়াছিল। দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্সেষ 
হিসাবে এই স্ুক্তটী অত্যন্ত মূল্যবাঁন্। এই স্ক্তে স্থির পূর্ববাবস্থ। “শৃন্ঠরূপে পরিকল্পিত 
হইয়াছে । তখন “সৎ, ছিল না, “অ-সৎও ছিল না। এঅন্তরীক্ষ” ছিল না, 'আকাশ”ও 
ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতল-্পর্শ জলরাশিই 
কিছিল? মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না! । দিন ও রাত্রির মধ্যে কোন্ও প্রভেদ ছিল না। 
এই সব ছিল-না”র মধ্যে তিনি ছিলেন,_নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না। তাহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আঙ্ছন্ 
ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থক্য ছিল ন1। শুন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন 
ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আবির্ভত হইলেন। তাহার মধ্যে সর্ব 
প্রথমে ইচ্ছা! জাগরিত হইল সেই ইচ্ছাঁতেই মুনিগণের অন্সন্ধিৎস! জাগরূক হইয়াছে । তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শুন্যের মধ্যেই সদ্বস্র বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত 
তন্বদর্শনের পথে আলোকপাঁত হইল। তখন বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিয়ে আত্মশক্তি 
ও উর্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল । কিন্তু কে জানে এই হ্থষ্টি-রহস্ত ? দেবতারা নিশ্চয় স্ষ্টির 
পরে আবির্ভত হইয়াছেন। তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্‌ বস্ত হইতে এই বিশ্ব 
সু হইয়াছে? হয় ত তিনিই জানেন, ধিনি এই বিশ্ব স্থাষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে 
সষ্টি করিয়াছেন, তাহাঁরই বা প্রমাণ কি? আর তিনিই যে জানেন, তাহারই বা প্রমাণ 
কি? 

এই খষি হৃষ্টি বিষয়ে কেবলমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । কোনও নির্ণয় করিতে 
পারেন নাই। বিশ্বের আদিভূত অনাদি পুরুষ এই বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন কি না, এবং এই 
থষ্টির গুঢ়তত্ব অবগত আছেন কি না, সে বিষয়ে খষির ঘোর সন্দেহ। কিন্ত স্থষ্টি হইবার 
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পূর্বে যে এই বিশ্ব ছিল না, সে বিষয়ে খধষির কোনও সন্দেহ নাই। ভাবের বা! সত্তার পূর্বের 
তিনি অভাব বা অ-সত্তার করনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সদ্বস্ত অনাদি 
পুরুষের সত্তা তিনি শ্বীকার করিয়াছেন। এবং ইহাঁও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার 
ইচ্ছাক্রমেই বিশ্বস্্টি সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু এই সঙ্গে যাবতীয় দেবগণের অসত্বা! স্বীকার 
করিয়া তিনি যে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তীহাঁর 
এই সাহসিকতা হইতেই বৈদিক যুগে সাম্প্রদায়িকত! ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তীহার 
দল-বল ন! থাকিলে কি তিনি সাহস করিয়া বৈদিক দেবগণের অসতাবিষয়ক চিন্তা ভাষায় 
প্রকাশ করিতে পারিতেন? 
এই খধির সম্প্রদার-তৃক্ত অপর একজন খধি ইহাঁরই স্থষ্টি-বিবরণের ব্যাখ্য। করিয়াঁছেন১। 
'ইনি বলেন, সর্বপ্রথমে সদ্বস্তও ছিল না, অসদ্বস্তও ছিল না। এই বিশ্ব না-সৎ না-অসত, 
এই ভাবে প্রতীয়মান ছিল। মনে হইত যেন বিশ্ব আছে, আবার মনে হইত যেন বিশ্ব নাই। 
তখন কেবলমাত্র সেই “মন ছিল। নাঁসদীর় সুক্তের খধি এই জন্যই বলিয়াছেন যে, সৎও 
ছিল না, অসৎও ছিল না। কারণ, মন তখন প্রকাশিত হয় নাই। স্থষ্টির পর এই মন 
প্রকাশের ইচ্ছা লাভ করে, ইচ্ছার পর তপশ্যাচরণ করে, এবং মেই তপন্তার ফলে ক্রমে ক্রমে 
এই মন প্রকাশ লাভ করিয়াছে । 
এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে উপনিষদীয় খধিগণের তত্বজিজ্ঞাস|! উদ্রিক্ত হইয়াছে, নানা স্থানে 
রন্মষি ও রাঁজধির মধ্যে তর্কুদ্ধ হইয়াছে, বহু ক্ষত্রিয় রাজা! ব্রহ্গদর্শী খষিকে তর্কে পরাভূত 
করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে বছ দর্শন ও বহু ধর্মমবিপ্রব ভারতভূমিতে নৃতন নূতন চিন্তা-ধারার 
প্রবর্তন করিয়াছে । কিন্ত নাঁসদীয় সৃক্তের খষি যে সাহমিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহাকেই এ বিষয়ে যুগ-প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। নাসদীয় স্ুক্তে যে পচটা বিষয় নির্দি্- 
ভাবে উক্ত হুইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহা মনে রাখিতে হইবে । 
(১) স্থ্টির পূর্বে জগৎ শুন্যময় ও তমসাবৃত ছিল। 
(২) অনাদি পুরুষ স্থষ্টির পূর্বব হইতেই সত্তাবান্‌। 
(৩) তাহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শৃন্ঠের আবরণ উত্ভিন্ন করিয়া বিশ্বের বীজ- 
স্বরূপ তিনি প্রকাশমান হুইয়াছেন। 
(৪) বৈদিক দেবগণ বিশবসথষটির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন ন! ; তীহীর! উত্তরকাজে ৃষ্ট। 
(৫) তাহারই দক্গায় বৈদিক কৰি অসদ্বস্তর মধ্যে সদ্বন্তর সন্ধান পাইয়্াছেন। 


১. শতপথ-ত্রা্ষণ ১০৫।৩।১। এবং 5. মৈ, 0৭5 391985 পৃ ২৪। 


ধর্্মমঙ্গলে স্ৃগ্টিতত্ব ও ধর্্মদেবতার প্র।চীনতা ১৪১ 


পরের আলোচনায় দেখা যাইবে যে, ধর্মপুরাণীয় স্টিতত্বে এই পাঁচটা কথাই স্বীকৃত 
হইয়াছে। ম্ুতরাং আধুনিক যুগে ধন্মঠাকুরের বঙ্গবাসী ভক্তগণকে নাষদীয় সথক্তের খাষির 
মম্প্রদায়-তৃক্ত বলা যাইতে পারে। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শতপথ-রাঙ্গণে ধর্মদেবতা দেবগণের বাঁজপদে বৃত হইগ়াছেন। 
দেবগণ ইহার প্রজা (“বিশঃ+) এবং অপ্রতিগ্রাহক শ্রোত্রিয়গণ ইহার সভায় উপস্থিত। 
সামবেদ এই সম্প্রদায়ের বেদ; এবং ধর্খদেবতার সভার সামবেদের দশটা ুক্ত গীত হয়*। কৃষি- 
প্রধান আর্্যগণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত! ইন্ত্র। সেই ইন্ত্রদেবত! ধর্ম্দেবতাঁয় বিলীন হুইয়া গেলেন। 
এই ধর্দদেবতার শক্তি খত শক্তি বা 'অষ-দেবতাঁর শক্তির ন্যায় অপ্রতিহত ও অনিবার্ধ্য হইলেও 
ইনি কৃষিপ্রধান দেশে জলদেবতারূপেই পরিকল্লিত হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাঙ্গণে জল বা 
বৃষ্টির জলকেই ধর্ম বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে । ধর্মই জল; কেন না, যখন ইহলোকে জলের 
আগমন হয়, তখন সকল বিষয়ই ধর্মের অন্গগত হইয়! থাঁকে। কিন্ত যখন বৃষ্টির অভাব হয়, 
তখন প্রবল দুর্বলকে আক্রমণ করে। স্থৃতরাং জলই ধর্ম | এই ভাবে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে 
ধর্মদেবত! বহুকাল ধরিয়া সমাঁদর লাভ করিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এইটা 
কোন্‌ সম্প্রদায়, তাহা নির্ণয় করা এখন একপ্রকার অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি 


১ শতপথ-ব্রাঙ্ষণ। ১৩1৪।৩।১৪ -অথ দশমেহহন্। এবমেবৈতান্থ্টিচু সংস্থিতাঙ্গেষৈবাবৃদধবর্ধবিতি হলৈ 
হোতরিতোবা্বধধর্ম ইন্দ্র রাজেত্যাহ তহ্ত দেব| বিশপ্ত ইম আদত ইতি শ্রোত্রিয়া অপ্রতিগ্রাহক। 
উপদমেত। ভবপ্তি তানুপদিশতি সামানি বেদঃসোহয়মিতি সাঙ্জাং দশতং ক্রয়াদেবমেবাধধর্ষ১ সপ্প্রধাতি ন 
প্রক্রমান্‌ জুছোতীতি ॥১৪। 
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২ শতপথে ১১1১.৬২৪--অধোদীচীং দিশমপন্তন্‌। তামপো কুর্বতেপৈনামিতঃ কুরামহীতি তং ধম পকুবত 
ধমেণবা আগপন্তল্মাদ্‌ যদদেমং লোৌকমাপ আগচ্ছন্তি সর্বমেবেদং যথাধর্মং ভবতাথ যদ| বৃষ্টিন তষতি বলীয়ানেব 
তঙ্াযবলীয়দ আদতে ধঙ্দে। ভ।পঃ 8২৪1 


১৩২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমালা 


এই দেবতার ভক্ত সম্প্রদায়ের একান্ত অভাব যে কথনও হয় নাই, তাহ! আনুষঙ্গিক অনেক 
প্রমাণ হইতেই বুঝা যাঁয়। উত্তরকালে পৌরাণিক যুগে এই দেবতা৷ নানা দেবতার আসন 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জীব এই জগতে কর্ম করিতে আমিয়াছে 
এবং কর্শের অবসান হইলেই পুনর্জম্সেরও অবসান হয়, এ বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্ববসম্প্রদায়ের 
মধ্যে সর্ধবকালেই প্রচলিত আছে। মৃত্যুর পরই এই কর্ধ অর্থাৎ জীবকর্তৃক অনুষ্ঠিত 
পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে । যে দেবতা মৃত্যুর পরপারে জীবের পাপ-পুণ্য বিচার করেন, 
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা । এই জন্যই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে ধন্ম্দেবতা যমরাজের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত। শতপথব্রাঙ্মণে তিনি ইন্দ্রের আসনে অধিঠিত। আবার কখনও বা তিনি 
বৃষরূপী অর্থাৎ সর্ধবশক্তিমা ন্‌ পুরুষ-স্থানীয় ; পুরাঁণান্তরে তিনি বিষ্ণুদেবতা ; আবাঁর কখনও ঝা 
তিনি প্রজাপতি ; কোনও স্থলে তিনি ব্রহ্মার পুত্র এবং শম, কাম ও হর্য' নামক পুত্রঅয়ের 
জনক। জৈনদিগের মধ্যেও তিনি পঞ্চদশ অরৃৎ-রূপে পূজিত, বৌদ্ধদিগের মধ্যে স্ব- 
গঠনের সহীয়ক। এই ভাবে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মদেবতা। নানাভাবে পুঁজিত হইয়া 
আসিতেছেন। 

আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার 
ইতিহাঁস সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার; কারণ, ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি আমাদের 
দার্শনিকগণের কোনও কালেই ছিল না । কত উপনিষদ, কত দর্শন, কত ধর্মগ্রন্থ আমাদের 
প্রাচীন খধিগণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত যাহারা এই সকল বিশাল দর্শন-সাহিত্যের 
সংগঠন করিয়াছেন, বা করিবার সহায়ত করিয়াছেন, তাহাদের কোনও বিবরণ তাহাদের 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। তাহাদের প্রতিপাগ্ঠ দার্শনিক মতও অতি হুঙ্ম হৃত্রাকাঁরে গ্রথিত। 
সেই সকল সংক্ষিপ্ত ুত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সে কাঁলে সকলেই মুখে শুনিয়া শিখিতেন ও 
বুঝিতেন, এবং সেই জন্য সুত্রাকারে গ্রথিত দার্শনিক তথ্য কথস্থ করিয়া! মে কালের পশ্ডিতগণ 
দার্শনিক পাণ্তিত্য অর্জন করিতেন। বিভিন্ন ধর্সম্প্রদায়ের বিষয়েও একই কথা বলা যাঁয়। 
মোক্ষমূলর সরস ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বে, ভারত ভূমির উর্ববরতাঁশক্তি বৃদ্ধি করিবার 
জন্য যেমন গঙ্গা ও সিন্ধু ব্যতীতও অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী অসংখ্য ধারায় হিমালয় হইতে 
নিঃহত হইয়৷ প্রবাহিত হইত, সেইরূপ ভারতবাসীর মানসিক উর্বরতা! বৃদ্ধি করিবার জন্যও 
অতি প্রাচীন কালেই অসংখ্য ধর্মমত "৪ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া 
সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল ; উপনিষৎসমূহে আমরা তাহার অংশমাত্র দেখিতে পাই১। 
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ধন্মমঙ্গলে স্থষ্টিতত্ব ও ধর্দ্দদেবতার প্রাচীনতা ১০৩ 


জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচূর্তত হইবার পূর্ব ভারতবর্ষে যে অসংখ্য ধর্মমত গ্রচলিত ছিল, 
তাঁহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্রদ্ষজালস্থত্র' হইতে সাধারণতঃ উদ্ধত হইয়া থাকে । এই বৌদ্ধ স্মৃত্ 
গ্রন্থথানিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব ৬ং প্রকার বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মতের উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। এই সকল ধর্মমতও আবার বিভিন্ন শাখা-গ্রশাখায় বিভক্ত ছিল। সেই সকল 
বিভিন্ন ধর্মমতের খণ্ডন করিয়া বুদ্ধদেব নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াঁছিলেন। মহাঁভারতেও, 
এই প্রকার বহু ধর্মমত ও দীর্শনিক সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লিখিত দেখা যাঁয়। জৈনগণও এইরূপ 
ভিন্ন মতাবলঘ্বী পপ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ষে ভারতবর্ষে শাখা প্রশাখা-সমস্বিত অসংখ্য ধর্মমতের প্রাহুর্তাব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একাঁলে সেই সকল ধর্মমতের নিরাকরণ চেষ্টায় কোনও ফল 
ফলিবে বলিয়! মনে হয় না । এই সম্পর্কে ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল ধর্মমতের 
অন্গরূপ অসংখ্য সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাছুর্ভত হইয়াছে । উত্তরকালে অন্ঠান্ 
ধর্মমতের সহিত সম্পর্কে তাহাদের ধর্মমতের কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন সংসাঁধিত হইলেও 
মূলতঃ তাহারা তাহাদের অতি প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও সাধারণ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে 
বলিয়া মনে করা যায় না। 

সৃষ্টির কথা ভাবিতে গেলেই সৃষ্টির পূর্ববাবস্থার কথা মনোমধ্য স্বতঃই আসিয়া পড়ে। 
নাসদীয় সক্তেও যাহা, ধর্মপুরাণেও তাহাই, সৃষ্টির পূর্ববাবস্থা সর্বশূন্তময়। দর্শন-শান্ত্রের 
যৌগিক হৃষ্টি, পরিণাম সৃষ্টি বা বিবর্তবাঁদ, সর্ববিধ মতেই ৃষ্টির পূর্বে প্রলয় বা সর্বশৃন্ঠতা 
পরিকল্পিত হইয়া থাকে । ইহাই স্বাভীবিক। “বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি? না, বীজ 
হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি?” এপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও যেমন অসম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তর 
সম্ভবপর হইলেও তেমনি ইহা' দ্বারা সষ্ি.রহস্তের মূল পর্যন্ত পৌছাঁন যায় না। ৃষ্টি-রহন্যের মূল 
ভাঁবনাই হইতেছে, এমন একটী যুগের ভাবনা, যখন বৃক্ষও ছিল নাঃ বীজও ছিল না। 
সষ্টির পুর্বাবস্থা মানেই শুন্তময় অবস্থা । তাই বৈদিক খষি, দর্শনের পণ্ডিত এবং ধর্মাতত্বের গুরু; 
সকলেই স্থষ্টি-রহস্ত বর্ণনাকালে অভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীনত্ব বা ইতিহাসের দিক্‌ 
দিয়া বিষয়টা বুঝিতে গেলে নাঁসদীয় সুক্তের ধষিকেই সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়! মনে হয়। 


ধর্মঠাকুরের আত্মপ্রকাশ 


শূন্যপুরাঁণের বর্ণন! অনুসারে সৃষ্টির পূর্ববকাঁলে রূপঃ রেখা, বর্ণ, চিহ্ন, রবিঃ শশী, রাত্রি, 
দিন, জল, স্থল, আকাশ, মেরু, মন্দার, কৈলাস, সৃষ্টি বা চলাচল, কোনও কিছুই ছিল না। 


১০৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমীালা 


দেবতাঁও ছিল না, সুতরাং দেউল-দেগারাও ছিল না। খধি, তপস্থী, ব্রাঙ্গণ, পাহাড়, পর্বত, 
স্থাবর, জঙ্গম, সুর, নর, ব্র্ধা, বিষ, আকাশ, পুণ্যন্থল, গ্জাজল,_কিছুই ছিল না। মহাশূন্ত- 
মধ্যে একমাত্র “পরতু" (প্রভু ) ছিলেন, তাহার সঙ্গী আর কেহ ছিল না। ভিনিও ছিলেন 
শুন্তময়) এবং শূন্যের উপর ভর করিয়া শৃন্তমধ্যে ভ্রামামান। এমন অবস্থায় দয়ার সাগরের 
দয়া উপজাত হইল- খিশ্ব-সথষ্টির ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইল। “আপনি সিরজিল পরতু আপনার 
কাআ॥ দেহেত জনমিল পরতুর নাম নিরঞ্জন। পরতুর সঙ্গতি কেহ নহ একজন॥” এইরূপে 
ৃন্তমৃততি প্রতু দিব্য-দেহধাঁরী “নিরঞ্জন'রূপে সপ্রকাঁশ হইলেন। 
রাঁমাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত “অনিলপুরীণ” নামক গ্রন্থে ধর্মঠাকুরের আত্মদেহের 

বিভিন্ন অবয়ব নিশ্ীণের বর্ণনা আছে। 

বাযুবন্দ করিলেন কাঁয়ার পরিধন্ধ | 

মৃত্তিমান্‌ হইলা ধন্ম দেখ্যা লাগে ধন্ধ॥ 

কীকালি জিনিল জেন মাঁণিক্যের ডাড়ি। 

পাক দিয় স্থজিল বত্তিস কোঠা নাড়ি ॥ 

বত্তিস কোঠা নাড়ি হতে না দস কোঠা সার। 

জেন তিন কোঠ! নাঁড়ি বাখানে সংসার ॥ 

তাঁএ উদর কোঠা স্থজিল মহা ভাগ্ডার। 

জেন উদ্দর চেষ্টায় মরে নর জগত সংসার ॥ 

রাঁজাময় পুষ্প জেন জন্মাইল! গাছ । 

হুচের মুখে গাঁথিলেন জেন ছোট বড় কাষ্ঠ ॥ 

বেগবন্ধে ঘর সাজে সজল কামিল! । 

ব্রহ্মা আদি দেব জার বুঝিতে [ নারে ] লীলা ॥ 

ধন্মের বচনে পণ্ডিত রাম গায়। 

অনিলপুরাণ গীত জুন শ্যামরায় ॥ 

অনিলপুরাঁণেও নিরঞ্জন ঠাকুর সঙ্গিহীন। 

নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাহি কেহ। 

আমার, ক্নান করিতে তীর্থ নাই পৃজিতে নাই দেহ। 

শূন্যের ঘাট শূন্যের পাট শুন্তের সিংহাসন। 

শুন্য আসনে একেল! নিরঞ্জন ॥ 


ধ্মমঙ্গলে স্যষ্টিতত্ব ও ধর্দেবতার প্রাচীনতা ১০৫ 


পুনশ্চ-. 

স্থির হয় পুরুষ জন সপ্ত শৃন্তে নিরঞ্জন 
আর কেন দেব নাহিক প্রকাশ। 

তোমার মরম জন সর্প নারায়ণ 


নমই একেলা ধর্মরাঁজ ॥ ইত্যাদদি। 


দ্বিতীয় স্থষ্টি উলৃক 


ধর্শাঠাঁকুর নিরঞজনরূপে স্বদেহ স্ষ্টি করিবার পরই উলুক পক্ষী ব৷ উলৃক মুনিকে স্ব 

করেন। এ বিষয়ে অনিলপুরাণ, শুন্যপুরাঁণ বা অন্য কোনও ধর্মপুরাণের মধ্যে মতভেদ দেখা 
যায়না! অনিলপুরাঁণে আছেঃ 

শুন্তে ভর করতার এড়িল নিশ্বাস । 

নিশ্বাসে জঙ্মিল উলৃক পক্ষরাজ ॥ 

গোসাইর নিশ্বাস গেল লক্ষি জোজন । 

তরাতিরি আইলা! উলুক জথা নিরঞ্জন ॥ 

উলুকে দেখিয়া ধর্ম তরজুক্ত হল। 

মিনতি করিয়া ধর্ম বলিতে লাগিল ॥ 

শুন শুন আরে পক্ষ বলিয়ে তোমারে । 

তোমার জনম হইল কেমন প্রকারে ॥ 

কর জোড় করি উলুক করে নিবেদন । 

আমার জন্মের কথা শুন দিয়া মন ॥ 

শুন্য ভরে করতার ছাড়িলে নিশ্বাস। 

তোহার নিশ্বাসে জন্সিলাউ পক্ষিরাজ ॥ 

অনিলপুরাণের ন্যায় শূন্তপুরাণেও ঠা কুরের 'হাই' হইতে উউন্তুকাই” পক্ষীর জন্ম, এবং 

ঠাকুর আত্ম তোল! হইলেও উনৃক “মুনি” (বা “মুনিবর' ) স্থির-বুদ্ধি এবং স্থতিধর। ঠাকুর 
এই মুনির পরামর্শ ব্যতীত কোনও কর্ম্ম করেন না। সৃষ্টি-কার্য্ে উলূক মুনিই সকল কার্য্যের 
নিরস্তা এবং নিরঞ্জন ঠাকুর তাহার নিকট যন্ত্রচালিত পুতুলের ভ্ায় ক্রিয়াশীল। উলৃক 
মুনির বুদ্ধি ও কৌশলেই নিরঞ্জন ঠাকুর এই বিশ্ব ন্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা তিনি 


১৪ 


১৬৬ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমালা 


ষ্টি করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। তৃষ্ণায় আকুল উলুক অন্থরোধ করাতেই 
ঠাকুর তাহাঁকে মুখের অমৃত দান করিবার জন্য মুখ প্রসারিত করেন) সেই স্ুযৌগে উলুক 
ওষনাড়া দিয় জল সৃষ্টি করান। : 
মায় করি উনুক মুনি ওঠ নাড়া দিল। 
শুষ্ঠের উপরে এক বিদ্বু থসিয়া পড়িল ॥ 
_অনিলপুরাণ । 
শৃন্তপুরাণের বর্ণনাতেও উলুকের ক্ষুধা ও তৃষ্ণ নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া! ঠাকুর 
যখন বিহ্বল, তখন উলুক মুনিই ঠাকুরকে বুদ্ধি দিল, “মুখর অমৃত দিআ পরতু রাখহ 
জীবন।” তখন-_-“কিছু সংহারিল কিছু শূন্যে হইল খিতি। পরতুর বিশ্বকে জল হইল 
আচগ্িতি॥” তখন জলের উপরে উভয়েই টলমলায়মান। অনিলপুরাণের মতে উলুকের 
কৌশলে ঠাকুর নিজেই জলবি্ে ভর দিয়! টলমলায়মাঁন। 
উলুক বোলেন্ত প্রত্ু শুন মায়াঁধর। 
তিলমাত্র ভুমি বিষ্ুতে কর ভর ॥ 
উলুক ছাড়িয়৷ প্রভু বিশ্বু ভর কৈল। 
বিশু কেবল ধর্মের ভর সহিতে নারিল ॥ 
ভাঙ্গিয়া ত জলবিন্বু হৈল ছা রখার। 
জলাকার পৃথিবী হইল একাকার ॥ 
উলৃকের বীর-পক্ষ হইতে পরমহংসের উৎপত্তি, এবং উলুকের পরামর্শে ই ঠাকুর হ্ষ্টির 
সাজন' করেন । ঠাকুর উলুকের বুদ্ধির প্রশংসা ন! করিয়া থাকিতে পাবিলেন না, বলিলেন,__ 
আঙ্গা হইতে বুদ্ধিমাঁন্‌ পুত্র উল্লুকাই। * 
কেমনে করিব ছিষ্টি থল নহি পাই ॥ 
তখন উলৃক মুনি যথারীতি পরামর্শ দিয়৷ ঠাকুরকে ৃষ্টিকর্শে নিয়োজিত করিল। 
এবং উললুকেরই বুদ্ধিক্রমে এই বিশ্বের স্থষ্টিকার্ধ্য চলিতে লাগিল। বাস্থকি, বন্থুমতী, কর্কট, 
ৃরম প্রভৃতির সৃষ্টি ত এই প্রকারেই হইল, তাহা ছাড়া এই জীব জগতের স্বষ্টির মূল কারণন্বরূপা 
মহামারার স্থষ্টিও উলুক মুনির কৌশলেই সমাহিত হইল। তারপর পিতা ও কন্ার মিলন 
্বারা বরহ্ধা, বিষ, শিখ, এই ত্রিদেবতার স্থাষ্টিও উৃক মুনির ঘটকাঁলিতেই সম্ভবপর হইল । 


০১১০০ 


১. উন্নষ যৌলত্তি গসাক্রি উপাঁজ কারণ। জলের উপরে কর ছিষটির সান | শু. পু. পৃ. ৯। 
২ স্থানান্তরে--'আক্ষ। হেতে বুদ্ধিযান্‌ তুক্ি মুনিবর 1--পৃ. ১৭। 


ধর্মমঙ্গলে সৃষ্টিতত ও ধর্মদেবতার প্রাচীনত। ১৪৭ 


কাজ্যের তত্ব কিবা উলুক জানিআ। 

দেবী ধম্মে দিল ছামুনি করিআ! ॥ 

ধন্মঘট পুণ্য ঘট কৈল আরাঁধন। 

আপুনি উল,ক মুনি হইল ব্রাহ্মণ ॥ 

নান! বর্ণে বাগ্চ উল.ক করিলা ততক্ষণ । 

আপুনি হইল মাতাপিত! কৈল কন্ঠা৷ সমর্পণ ॥ 

নাঁনা শব্দে বাগ বাজে জয় জয় ধ্বনি। 

দেবী ধন্মে দুহে হইল পুণ্পের ছায়নি ॥ 

ধন্মের চরণে পণ্ডিত বাঁমে গায়। 

অনিলপুরাঁণ কথা শুন ধর্মরাঁয় | 

মহামায়ার গর্ভে ত্রিদেবার জন্ম হইবাঁর পরও উলুক মুনির পরমার্শেই ঠাকুর পঁ তিন 

দেবের উপর কৃষ্টির ভার অর্পণ করেন। আবাঁর যখন নিরগরনের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্ত 
ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ “ত্রিদেবা বন্লুকাঁর কূলে উপনীত হইলেন, মহামায়া সহমৃতা হইবার জন্ 
নানাবিধ বেশভৃষাঁয় সঙ্জিত-দেহ! হইয়! সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, তখনও বল্লুকাঁর তীরে বাবৃক্ষে 
উলুক বসিয়া দাহ-বিষয়ে পরামর্শ দিলেন । 

অগৌর চন্দন কাষ্ঠ বোঝাএ বান্ধিয়!। 

জতেক দেবতা নিল মন্তকে করিয়া ॥ 

ললাটে চন্দন দিল দেবী সীমস্তে সিন্দুর। 

সুবর্ণ চির্ণী দিল কবরী উপর॥ 

জয় জয় দিয়! দেবী চৌদলে চাপিয়া। 

আগে পিছে জান সবে খৈ কড়ি ছাড়িয়! | 

মৃতকল্প হ'য়াছেন ঠাকুর নিরঞ্ন । 

নানা শবে বাগ তোলাল ততক্ষণ ॥ 

সেইরূপ উল,ক দূরেতে আসিয়!। 

পেচাঁরূপ হইল উল.ক আমোয়া পাঁতিয়া ॥+ 

বলুকার কুলে আছে এক বটগাছ। 

তথিভরে রহিল উল.ক পক্ষরাজ ॥ 


১ উল্‌্ক কি প্রকৃত পক্ষে পেচ। নছে? 


১৪৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


বননুকার কূলে সবে উত্তরিল গিয়া । 

শহ কাটেন সভে ভুকতি করিয়! ॥ 

অনাগ্ি চরণে ভরিয়া একমন। 

রামাই পপ্ডিত গান সেবি নিরঞ্জন ॥ 

শহ গুটি কাটিতে বিরোধ দিল পেচা । 
অইথানে মর্যাছে বায়ান্ন কুটি রাজা ॥ 
করজোড় করিয়া বোলেন তিন দেব! | 
এইখানে কতকাল আছ তুমি পেচা ॥১ 
বার সিশুল 'অন্তে গেল আর চৌদ্দ তাল। 
এইখানে আছি আমি আউট জুগকাঁল ॥ং 
ধনজন প্রজ! মর্যাছে নিল্লয় নাহি জানি। 
আপোড়া পৃথিবী নাই তিল-পরমাঁণী ॥ 
বুদ্ধি বল পক্ষ রে বুদ্ধের পরকার । 
কোন্থানে করাব বাপার সত্তকার ॥ 
ব্রহ্মা! হও হুতাশন বিষু হও কাষ্ঠ। 

শিবের বাঁম উরাঁতে চিরিয়। করাহ সংকার্ধ্য ॥ 


এই উলুক মুনি কে ? 


মহাভারতে এক উলুক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া- 
ছিল। ইহাদের রাজার নামও উনৃক। সুতরাং মহাভারতের এই উুক শব্ধ পেচকের 
প্রতিশব্ষ নহে, এ শব্দ মনুষ্যবাঁচক ও জাতিবাঁচক। কৌরব কুলের পক্ষ বলিয়া এই রাজা 
ও তাহার প্রজাগণ যে সাধারণ হিন্দু সমাজে নিন্দিত ও অজ্ঞাত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
নাগবংশীয় একজন রাজার নামও উললুক। 

আবার পুরাণাদিতে স্বয়ং ইন্দ্র উলৃক নামে পরিচিত; সুতরাং সম্প্রদায়বিশেষের 
মধ্যে উললুক সম্মানার্হ ও দেবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্ত এক উলুক বিশ্বামিত্ 

১ উলকফের নিকট ব্রন্থ। বিঞু শিবও যুক্তকর ! 
২ সাঁড়ে তিন যুগ। 


ধর্মমঙগলে স্যগিতত্ব ও ধর্শমদেবতার প্রাচীনতা ১০৯ 


খষির পুত্র; আবার একজন শকুনির পুত্র। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই উলুক নামক 
কোনও ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি খষিত্বে ও দেবত্ছে উন্নীত হইয়াছিল । 
'যছুলুকো বদ'ত মোঘমেতদ্যংকপোতঃ *দমগ্ৌ কৃণোতি। 
যন্ত দুঃঃ প্রহিত এব এতন্তশ্মৈ যময় নমে! অন্ত মৃত্যবে ॥? 
-_খথেন, ১০ম. ১৬৫ ছু) ৪ খক্‌। 
এই উল্ল ক যাহা কহিতেছে, তাহ! মিধ্ হউক। কারণ, এই কপোত অগ্নি স্থানে উপবেশন করিতেছে । 
বহার প্রেরিত দুতম্বরূপ এ আসিক্সাছে, দেই মৃত্যুত্বরূপ ঘমকে নমন্বার । 
মৃত বাক্তির আম্ম। হ্বর্গে গিয়! রাজ] যম ও রাজ। বরুণকে দর্শন করে (১১।-৪.৭/ ১০১৫৪ ৪)৫)। যন 
্বগায় পিতৃগণের সহচর | ভীহাদের সহিত যম যক্জে হ1গমন করেন। যম পুণ্যায্াদিগকে হখের দেশে লইয়। 
যান। ইনি মৃত বাক্তিদের বানস্থ।ন নিরূপণ করিয়| দেন (১০1১৮,১৩7 ১০7১৪।৯)। 
ধশ্থেদে উলুক বমরাজের দূত* | যমরাজও ধর্মর/জ বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত । 
সুতরাং রামদাস হন্গমানের ন্ায় যমরাজের দূত উলুকও যে আমাদের মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষে 
মুনিত্বে ও দেবত্বে উন্নীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? উত্তরকালে আবার সেই নাম কোনও 
রাজা বা সম্প্রদায়বিশেষের বৈশিষ্ট্য-স্চক নাম হইয়া ধ্লাড়াইতে পারে। গুলুক্য দর্শন বা 
বৈশেষিক দর্শন সম্ভবত: এই সম্প্রদায়ের দর্শন ও ধর্মমত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন- 
সমূহের মধ্যে দুইটা দর্শনে ধর্ব্যাখ্যা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে-_ মীমাংসা ও বৈশেষিক | এই দুইটা 
দর্শনই অতি প্রাচীন দর্শন__বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই এই ছুইটী দর্শনের মূল হৃত্রগুলি 
প্রকাশিত হুইয়াছিলং | চরকের সুত্রস্থানে ( ১,৩৫-৩৮) বৈশেষিক দর্শনের একটী সুত্র উদ্ধৃত 
হইয়াছে । বৈশেষিকের সেই স্ত্রী আধুনিক সংস্করণে পাওয়া! যায় না। ইহা হইতে অনুমান 
হয় যে, চরকের সময়ে ( ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ; প্রাচীন বৈশেষিক হুত্রগুলির একবা'র সংস্কার হইতেছিল। 
প্রাচীন বৈশেধিক ও প্রাচীন পূর্ববমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক মতে প্রভেদ নাই 
বলিলেই চলে । উভয় দর্শনই নিরীশ্বরবাদী এবং বেদে বিশ্বাসবান্। প্রাচীন কোনও মতের 
প্রতিদ্বন্দিতার উল্লেখ ন৷ থাকায় ইহাই অনুমিত হয় যে, এ কালে অন্ত কোনও বেদ-বিরোধী 
সম্প্রদায়ের মত প্রচারিত হয় নাই। 
এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, আত প্রাচীন কাল হইতেই উলুক-প্রবন্তিত একটা 
ধর্দসন্প্রদায় ভারতবর্ষে বিষ্যমান ছিল; তাহাদের ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তাহা 





১ উলুক মের দূত। 
২9, টব. 183 00106215 73151010 01 [10191) 12011950008) ৬০1, [১ পু. ২৮২৮৫ । 
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এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন ও আধুনিক বঙ্গীয় ধর্মপুরাঁণসমূহের 
মতের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের মতের মূল সুত্রগুলি পাওয়া যায়। 
এখন দেখা যাউক, এই ধর্মপুরাণসমূহের স্ৃষ্টি-তত্বের ব্যাথ্য! নাসদীয় সুক্তের হৃষ্টি-তত্বের 
সহিত কতটুকু অভিন্ন। আমর! নাসদীয় সুক্কের বিশ্লেষণে যে পাঁচটা মূলহ্ত্র পাইয়াছি, 
তাহার সবগুলিই ধর্পুরাণীয় সৃষ্টি-তত্বের সহিত অভিন্ন। 
(১) স্বষ্টির পূর্বে জগৎ শূশ্যময় ও তখসাঁবৃত ছিল ) “অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধুকার। 
(২) অনাদি পুরুষ হৃষ্টির পূর্ব হইতেই সত্তাবান্--নুন্যত ভরমন পরতুর সুন্তে কণ্দি 
ভর।* 
(৩) তাহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শুন্যের আবরণ উদ্ধিন্ন করিয়া! বিশ্বের বীজস্বূপ 
তিনি গ্রকাঁশমান হইয়াছেন__ 
“কাহারে জন্মাব পরতু তাবে মায়াধর+ “আপনি পসিরজিল পরভু আপনার কাআ।” 
চ্যুতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ 
নিরঞ্জন ভাবিলেন ব্রহ্ম । 
মার়াপতি ধন্মরায় নির্মাণ করেন কায 
আচগ্ছিতে জনমিল বিশ্ব ॥” 
(৪) দেবগণ বিশ্ব স্থষ্টির পূর্বের বিদ্যমান ছিলেন না, তাহারা উত্তরকাঁলে স্ট-_ 
“স্থির হয় পুরুষজন সগুশুন্ে নিরঞ্জন 
আর (কোন) দেব নাহিক প্রকাঁশ। 
তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ 
নমই একেল! ধর্মরাজ ॥৮ 
“নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাঁহিক কেহ। 
আমার, ন্নান করিতে তীর্থ নাই পুজিতে নাই দেহ ॥ 
শৃন্তের থাট শূন্যের পাট শৃন্তের সিংহাঁসন। 
শূন্য আসনে একেলা নিরঞ্জন ॥” - 
(৫) তাহারই দয়ায় বৈদিক কবি অসদ্বস্তর মধ্যে সদ্বস্তর সন্ধান পাইয়াছে। 
“আর আসনে ধর্ম বসিল আপনে ।" 
“সাস্তি দয়াএ জন্ম হইল তোমার।, 
দয়৷ হৈল বাপ ধর্মের বিদ্বু হইল মা ।+ 


ধর্মমঙ্গলে স্থঙ্টিতত্ব ও ধর্মদেবতার প্রাচীনতা। ১১১ 


এই সকল বিষয় আলোচনা! করিলে বুঝা যাঁয় যে, রামাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসম্পরদায় 
একটী অতি গ্রাচীন ধর্ধাসম্প্রদায়ের আধুনিক সংস্করণ । খথেদের নাসদীয় সুক্কের ধাষিই 
সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক এবং প্রাচীন বৈশেষিক দর্শন সম্ভবতঃ এই মশ্প্রদায়েরই 
দর্শন। 


প্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


ধনুর্বেদ 
১। প্রস্তাবনা 


এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। আমরা যুদ্ধের কিছুই জানি না। মধ্যে 
মধ্যে দুই শক্রদলের সহিত দাঁজ! হয়। দাঙ্গা যুদ্ধ বটে, কিন্তু অশিক্ষিতের যুদ্ধ, যুদ্ধকৌশল না 
শিখিয়া যুদ্ধ। কিন্তু ষাঁট-সন্তর বৎসর পূর্বেও গ্রামবাসীরা ডাকাতের সহিত যুদ্ধ করিত। 
আমি হুগলী জেলার আরামবাগের কথা বলিতেছি। দেশটি ডাকাতের, এই হেতু গ্রামের 
ভদ্র-ইতর অনেককেই যুদ্ধকৌশল শিথিতে হইত। শুধু লাঠিথেল! নয়, গুলতই দিয়া 
বাটুল-ছেঁণড়া, তীর-ধনুক, ঢাল-তবোয়াঁল শিক্ষাও করিতে হইত। ডাকাতের দলপতি সর্দার 
শিক্ষা দিত। সর্দীর ডাকাতের দলপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল না; প্রকান্টে বাড়ীর দরোয়াঁন 
কিংবা গ্রামের দিগার ( চৌকিদার ) হইয়া থাঁকিত। বিবাহের সময়ে এই সকল খেলআড় ডাকা 
হইত, তাহার! বরযাত্রীর সঙ্গে যাইত, এবং বর-বিদায়ের সময়ে যুদ্ধবিষ্ঠা দেখাইত। এক এক 
সর্দার নিজের দেহের নান! স্থান চিরিয়! ওষধ প্রবিষ্ট করাইয়! দ্িত। সে সকল স্থানে পরে 
লম্বা লম্বা! অবু'দ হইয়া রহিত । আমার মনে পড়ে, ধারাল তরোয়ালের চোটে তাহাদের দেহে 
নখের আণচড়ের তুল্য দেখাইত। তাহারা বলিত, ওষধের গুণে দেহ কাঁটে না। ইহাঁও মনে 
রাখা উচিত, প্রবল বেগে কোপ না মারিলে তরোয়ালে কাটে না। কিন্তু মেলেরিয়ার 
আক্রমণের পরে দেশের সে শৌর্য-বীর্য চলিয়া গিয়াছে । সে ডাকাত নাই, পূর্বকালের 
ুদ্ধবিস্ার স্বৃতিও নাই। দেড় শত বৎসর পৃবে মাণিক গাঙ্গুলী তাহার ধর্মমঙগলে মল্লত্রীড়ার 
যে পরিভাঁষ! লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডাকাতদের মধ্যে ধমজ্ঞান ছিল। 
কালীপৃজ! করিয়! ডাকাতি-যাত্রা করিত। কোথায় ধন গুপ্ত আছেঃ তাহা না বলিলে নারীকে 
ভয় দেখাইত, কিন্ত কদদাপি দেহ স্পর্শ করিত না। নারী যে কালীমায়ের জাতি। আমাদের 
অঞ্চলে ডাকাত ছিল, কিন্তু চোর ছিল না। এখনকার ডাকাতি, ডাকাতি নর, অনেকে 
মিলিয়া চুরি। তখনকার ডাঁকাতি এক গ্রামে হইলে পাঁচখান! গ্রামের লোক শুনিতে 
পাইত। যেখানে সে ভীমরবে ডাঁক নাই, কটিতে কিন্কিনী নাই, মালসাট নাই, সেখানে 
ডাকাতি নাই। আমার বৌধ হয়, বর্গীর হাজীম। হইতে কিছু রক্ষার আশায় লোকে যুদ্ধ 
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শিখিত, এবং ডাঁকাতরূপ যোদ্ধা! পালন করিত। ওড়িস্কা হইতে মেদিনীপুর ও আরামবাগ হইয়া 
বর্গীরা বর্ধমান আসিত। এই পথে, কত লুটপাট, কত রক্তারত্তি হইয়াছে, ঠেঙ্গাড়া সে 
কাহিনী তুলিতে দেয় নাই। ঠেন্গাড়া যুদ্ধ করে নাঃ যদি বাঁ করে, কুটযুদ্ধ করে। 

বীর হম্মানের যুদ্ধ ্যায়-যুদ্ধ দুই বীরে যুদ্ধ। এক বীর ২৫৩০টি অনুচর-সহচর লইয়া 
এক গ্রামে বাস করে। আগন্তক বীর অন্যের নিকট পরাজিত কিংবা দলভ্রষ্ট হইয়! গ্রাম-রাজ্য 
অধিকার করিতে আমে । যুদ্ধের সময়ের বিক্রম দেখিলে ভীত ও স্তত্ভিত হইতে হয়। কিন্তু 
আঁুধের মধ্যে নর ও দন্ত, কদাচিৎ করতল। শক্রকে ধরিতে না পারিলে দত্ত ঘারা দংশন 
করা চলে না। নখর-চাঁলনাতেও শত্রকে কোলের কাঁছে পাইতে হয়। যে দিন আদিম মানব 
বৃক্ষশাখা দ্বারা নিজের বাহু দীর্ঘ করিতে শিখিযাঁছিল, সে দ্দিন তাহার জয়ও হইয়াছিল। পরে 
নখর-পরিবর্তে শাণিত শিলার কিংব! তাঁের শস্্ নির্মাণ করিরা শক্রর দেহ বিদারণ, ছেদন, কর্তনে 
সমর্থ হইল । কিন্ত শত্রু নিকটে না! পাইলে শস্ত্র বুথা। পাষাণ-নিক্ষেপ দ্বারা দূরস্থ শক্রকে এবং 
উচ্চ স্থান হইতে বিনাশ কর! সম্ভব। অস্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে পাঁরিলে আরও স্থবিধা। 
কিন্তু বাহুবলে প্রহীর, কিংবা বাহুবলে অন্তর নিক্ষেপ অপেক্ষা ন্ত্রদ্বারা অন্ত্র-নিক্ষেপ করিতে 
পারিলে দুরস্থ শক্রকেও সহজে বিনাশ করিতে পারা যায়। কোন্‌ কালের কোন্‌ মানব ধন্থু উদ্ভাবনা 
করিয়াছিল; কে জানে । কিন্তু একবার এই বুদ্ধি ঘটিলে; ভেদন, ছেদন, কন্তন, প্রতিরোধন 
প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে ধনুরধন্্র দ্বারা নিন্গেপ্য অস্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। 
লক্ষ,ভেদের পূর্বে দেহ স্থির এবং মন একাগ্র করিবার নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তি কর! হইত। এইরূপে 
মানিক অস্ত্রের উতপত্তি। এই সকল অস্ত্র দিব্য-অস্ত্র নামে খ্যাত ছিল। যাহারা শত্র- 
পরাজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারাই জানে, যুদ্ধ করা হাসি-খেল| নয়। তখন যে অন্তা্ 
দেবতা ও গুরুর নাম স্মরণ করিয়া শুভক্ষণে যুদ্ধ-বাঁত্র! করিবে, তাহাঁও ত স্বাভাবিক। 

ধন্যুদ্ধে শরফলের আকা'র নানাবিধ কর! যাইতে পারে। কিন্তু অধিক ভারী করিতে 
পাঁরা যায় না। ধন্গুতে গুণ আরোপণ এবং গুণ আকর্ষণ যোদ্ধার বাহুবলের পরিমাণ হইয়া 
দাড়ায় । যাহার বাহুবল যত, এবং যাহার দেহ যত দীর্ঘ, তাঁহার ধনুর্বলও তত। যুদ্ধকালে 
যে যত ক্ষিপ্রগতিতে শর-নিক্ষেপ করিতে পারে, সে তত জয়ী হয়। এই সময়ে যস্ত্র দ্বারা 
ধঙ্গুগু ণাকর্ষণ ও শর-নিক্ষেপ করা চলে নাঁ। কাঁরণ, তাঁহীতে কাঁলবিলম্ব ঘটে । শর ও পাষাণ 
নিক্ষেপের এন্সপ যন্ত্র ছিল. তাঁহাকে ক্ষেপনী বলিত। সে যন্ত্র তাবী হইত বলিয়া স্ব-স্থানে স্থির 
করিয়৷ রাখা হইত। কদাচিৎ চক্রধুক্ত করিয়! সে হস্ত যুদ্্ষেত্রেও আনা হইত। কিন্তু যে 
দিন বাহুবলের পরিবর্তে অগ্নিবল, বাস্তবিক অগ্রিচুর্ঁযোগে উদ্ভৃত বায়ুবল আবিষ্কৃত হইল, 

১৫ 


১১৪ হরপ্রনাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


সে দ্দিন হইতে ধন্থুঃশরের আদরও হাঁস পাইতে লাগিল ! বারুদ ও বন্দুক একদিনে 
আবিষ্কৃত হয় নাই ; ইহার কর্ম-সামর্থ্যও ঘটে নাই। চাঁরি পাচ শত বৎসর গিয়াছে, বন্দুক 
ও ধন্ু দুইই চলিয়াছে। জয়লাভের পক্ষে কোন্টা ভাল, তখন বুঝিবার সময় আসে নাই। 
কিন্ত, ক্রমে ক্রমে বন্দুক কামানের, বারুদ ও গুলিগোলার উন্নতির সঙ্গে ধনুবেদ চিরকাঁলের 
তরে বুথা হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তিন শত হাত দূরে শর-নিক্ষেপ নয়, বর্ম ও ঢাঁলের 
কর্ম নয়, ইঘুরোপের বিগত যুদ্ধে পনর মাঁইল+ বিশ মাইল দূর হইতেও লক্ষ্যের প্রতি গোলা 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এখন বাহুবল, অগ্রিবল ও বুদ্ধিবলের নিকট পরাস্ত। জল, স্থল, 
অন্তরিক্ষ, তিনই ঘুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছে । এখন প্রাচীন ধন্নু্বেদ পুরাবৃত্তের বিষয় হইয়াছে । 

বহুকাল হইতে ধলবেদের নাম শুনিয়া আসিতেছিলীম। কিন্তু অগ্নিপুরাঁণোক্ত 
সংক্ষিপ্ত ধন্বেদ ব্যতীত ধুবে দ পুস্তকের অভাবে প্রাচীন যুদ্ধশিক্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। 
প্রায় ছুই বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ এম্‌ এ মহাশয়ের এবং সাংখ্য-্যায়-দর্শনতীর্ঘ 
পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্বে মহষি বশিষ্ঠ-বিরচিত ধন্সর্বেদ-সংহিত। বঙ্গানুবাদ সহ 
প্রকাশিত হ্ইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বামিত্র-বিরচিত ধনর্বেদ, শাঙ্গধর ও বৈশম্পায়ন- 
বিরচিত ধনুবেদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের গ্রস্থ অগ্াঁপি অপ্রকাঁশিত আছে । 
কোথায় পুথী আছে, শাস্ত্রী মহাশয় জানাইলে অন্গসন্ধিৎস্ুর উপকার হইত। অন্তপ্রকাশিত 
গ্রন্থের মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশীস্ত্রে, কাঁমন্দকীয় নীতিসাঁরে, শুক্রনীতিসারে, ভোজরাজ-কুত 
যুক্তিকল্পতরুতে, বরাহের বৃহত-সংহিতায়, অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যকিঞ্চৎ আছে। রামায়ণ ও 
মহাভারতে, মৎস্য ও মার্কত্েয় পুরাণে যুদ্ধের বহু বর্ণনা আছে। কিন্তু সে সকলে ধনুবেদ 
শান্ত পাওয়া যায় নাঁ। বশিষ্ট-ধন্থুবে দ-সংহিতাঁর সম্পাদক শাস্ত্রী মহীশয় লিখিয়াছেন, 
“এই ধন্থ্বে দ-সংহিতা-মুদ্রণকার্ধ্যে আঁদর্শস্বরূপ একখানি মাত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুলিপি 
পাওয়া গিয়াছে। অপর কোন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথীর সাহায্য পাওয়া যাঁয় নাই। উত্ত 
অন্গলিপিতে যেরূপ পাঠাদি আছে, সেরূপ এই মুদ্রিত পুত্তকেও পাঠাদি দেওয়া হইয়াছে। 
স্থানে স্থানে দুবোঁধ্য হেতু সকল স্থানের যথাযথ অনুবাদ প্রদত্ত হয় নাঁই।” দেখাও যাঁইতেছেঃ 
স্থানে স্থানে পাঠে তুল আছে। অন্নবাদেও যে ভূল হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। প্বঙ্গবাসী- 
প্রেস” হইতে প্রকাশিত অগ্নিপুরাণেরও সেই দশা । কিন্তু মোটের উপর এই সংহিতা বুঝিতে 
কষ্ট নাই। শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়াছেন, তিনি আদর্শ পুথী পান নাই। কিন্তু পাঠকের 
দুঃখ, তিনি যে কোথায় অনুলিপি পাঁইয়াছিলেন, কি অক্ষরে অন্থুলিপি, কোন্‌ সময়ের 
অনুলিপি, সে সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, কোন্‌ সালে সংহিতাখানি 
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ছাঁপা হইয়াছে তাহাঁও জানান নাই। টঢীকাঁয় বৃদ্ধ শাঙ্গধর হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন। 
তাহাতে মনে হয়, ইনি সে গ্রন্থ পাইয়াছেন। অথচ, সে গ্রন্থ যে পাওয়া যাইতেছে না, 
ইহাঁও লিখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি এরপ গ্রন্থের গুরুত্ব অনুভব করেন নাই। বুঝিতেছি, 
তাহীর! অন্থবাঁদে যথেষ্ট যত্র করিয়াছেন, এবং যাহ দিয়াছেন, সে জন্তই তাহাদিগের নিকট 
কৃতজ্ঞ হইতেছি। এই ধন্থবেদ না পাইলে শাস্তরজ্ঞান হইত না । 
২। অগ্নিপুরাণোক্ত ধমুর্বেদ 

এখন প্রথমে অশ্নিপুরাঁণ দেখি। আমরা জানি, অগ্নিপুরাণের অধিকাংশ বিষয় 
পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইয়াছে । ধনুর্বেদও সেইরূপ । ইহাতে সমরনীতিও 
আছে। এই পুরাণ (“বঙ্গবাসী” প্রকাশিত সংস্করণ ) হইতে কিছু কিছু সংক্ষেপ করিতেছি। 

অগ্নি বলিলেন, (২৪৯-__-২৫২ অঃ), “্ধনূর্বেদ চতুষ্পাদ। ইহাতে রথ, গজ, অশ্ব, পত্তি 
এবং যোধ, এই পঞ্চবিধ বল কীতিত হইয়াছে১। ধনুরবেদের গুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের। 
যুদ্ধে শুদ্রের অধিকার আছে, কিন্ত স্বয়ং শিক্ষা করিবে । [কিন্তু ধন্নবেদ পাইবে না। কারণ 
ধন্থবে'দ যজুবে দের অন্তর্গত | ) দেশস্থ স্করবর্ণ যুদ্ধে রাজার সভাঁয়তা করিবে। অস্ত্র ও শন্ত্ 
ভেদে আধুধ দ্বিবিধ | যুন্ধও খু ও মাঁয়া ভেদে দ্বিবিধ। আঁযুধ পঞ্চবিধ। যথাঃ__ 
(১) ক্ষেপনী ও চাপ যন্ত্র দ্বারা যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যন্রমুক্ত ; যেমন, ক্ষেপণী দ্বারা পাষাণ, 
ও চাঁপ দ্বারা শর। (২) শিলাঁতোমরাদি ( শুলবিশেষ ) হন্তমুক্ত। ৩) প্রয়োগের পর যাহাকে 
প্রতিসংহাঁর করিতে পারা যা, তাঁহাকে মুক্ত-সন্ধারিত বা মুক্ত-অমুক্ত বলে; যেমন, কুস্ত (কৌচ 
বা খোচ)। (৪) খড়গাদি অমুক্ত | ৫) হস্তপদ | ধনু শ্রেষ্ঠ, [ কারণ দূর হইতে শত্রবিনাশ 
করিতে পারা যাঁর ]। প্রাস (ত্ম্ব কুন্তবিশেষ )-যুদ্ধ মধ্যম খড়-যুদ্ধ অধম, এবং আমুধহীন 
বাহুযুদ্ধ ও নিযুদ্ধ (মলল-যুদ্ধ) জঘন্য* | ধ্বে'দ-শিক্ষার প্রথমে অনুষ্ঠ, গুল্ফঃ হস্ত, পদ দৃঢ় করিতে 

১ বল চতুরঙ্গ প্রসিদ্ধ আগ্রপুরণে আযুধহীন যো পঞ্চম বল ধর! হইয়াছে । মহাভারতে 
(শল্য পর্ণঙ অঃ) ধনুবেদ চতুষ্পাদ এবং দশীঙ্গ। কি কি দশটি অঙ্গ, তাহার উল্লেখ নাই। ধনুবেদের 
চতুষ্পাদ বাশিষ্ঠ ধনুবেদে পাঁওয়! যাইবে । 

২ আযুধের নানাবিধ শ্রেণী আছে। যথা, বৌটিলো,__ 

(ক) জামদগ্রাদি স্থিত (অচল) যন্ত্র; (খ; গদা, শতত্্রী, ভিশুলাদি চল যন্ত্র; (গ) শক্তি, প্রাস, কুস্ত, 
ভিন্দিপাল, শুল, তোমরদি ভুলমুখ ; (ঘ) ধনুঃশর; (উ) খড়গ; (6) পরশু কুঠারাদি ক্ষুরকল্প । (ছ) পাধাণাদি। 
অর্থাৎ দ্রব্য, নিমণ, প্রয়োগ ও কম ভেদে আযুধের ভাগ কর! হইয়াছে। একট! প্রচলিত ভাগ এই, (১) প্রহরণ, 
যেমন, খড়া ? ৫২) হস্তমুক্তঃ যেমন চক্র ; (৩) যন্ত্রমুজ, ঘেমন শর | অগ্নিপুরাণের অন্যত্র বাহুকে আরুধের মধ্যে 
ধর! হয় নাই। বাশিষ্ঠ ধনুবে দেও তাই। তদনুলারে আয়ুধ অমুক্ত, মুক্তা মুক্ত, মুক্ত ; মুক্ত, হস্তমুক্ত ও যন্ত্রমু। 
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হইবে*। [কখন ফ্াড়াইয়া, কখন বসিয়া দেহের নানাবিধ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করিতে হয়। এই মকল 
অবস্থানের পারিভাষিক নাঁম "স্থান | ] যথা+_জান্ুদ্বয় সত করিয়া এক বিতস্তি ভূমির মধ্যে 
দণ্ডারমান হইলে “সমপাদ স্থান” । তিন বিতস্তির মধ্যে (পা ফাঁক করিয়া) দণ্ডায়মান হইলে 
“বৈশাখ, | এই স্থানে জাঙ্দ্ধয় তোরণাঁকার করিলে 'মগ্ডল'। এইরূপ, আলীর, প্রত্যালীট, 
বিকট, মম্পুট, শ্বস্তিক, এই 'আট প্রকার *। ইহার পর ধন্গ্রহণ, জ্যা-আঁরোপণ, 
শরযোজন, ইত্যাদি । “চতুর্স্ত ধন শ্রেষ্ঠ, সার্ধত্রয় মধ্যম এবং ত্রি-হস্ত কনি্ঠ। এই ধন 
পদ্দাতির যোগ্য । ধনু নাভিদেশে এবং তুণ নিতত্বদেশে স্থাপন করিবে। দ্বাদশমুষ্টি ( ৩৬ইঞ্চি ) 
দীর্ঘ শর শ্রেষ্ঠ, একাঁদশমুষ্টি মধ্যম ও দশমুষ্টি কনিষ্ঠ ।” ইহার পর কেমন করিয়া শর অভ্যাস 
ও লক্ষ্যভেদ করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। “জিত-হস্ত। জিত-মতি, এবং দৃষ্টি ও 
লক্ষ্যমাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাত করিয়া; পরে বাহনে আরোহণ করিয়া! শর অভ্যাস করিবে।” 
ধন্থঃশর গেল। এখন অন্য অস্ত্রশস্রের কথা । “পাশের পরিমাণ দশ হাঁত। তাহার ছুই 
মুখে গোল পিও বাঁধা থাকিবে । কার্পাস, মুঞ্জঃ ভঙ্গ ( ভাঁং গাছের অংগু ) স্নায়ু অর্ক (আকন্দ 
গাছের অংশ্ত ) কিংবা অন্য সুদৃঢ় রজ্জু দারা পাঁশের গুণ নির্মাণ করিবে" | পাশের স্থান 
কক্ষ দেশ। পাঁশ কুগুলাকারে মন্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া চর্ম ধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ 
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যুক্তিক্ঠতরুতে অস্ত্র দ্িবিধ। খড়গাণি নিমা সন অস্ত্র, আর দাহনাদি (জল, কাঠ, লোষ্র, শব্দাদি, তপ্ত তৈলাদি) 
সাঁয়িক অন্তর, অথাৎ কৃত্রিম ও অকৃতিম , শুক্রণীতিসারে, মন্ত্র, যন্ত্র ও অখ্রিদ্বার! যাঃ| নিক্ষেপ করিতে পার! 
যায়, তাহ। অন্ত; ততিন্ন খরা, কুগ্াদি শস্ত্র। হার এক ভাঁগ,দিব্য, আ'ন্ুর ও মানব। অস্ত্রের আর এক ভগ,-- 
মাহ্িক ও যান্ত্রিক | মান্রিকান্্র উত্তম, নান্িকান্ত্র ধম ও দস্্র কন্ষ বাহ্যুদ্ধ তচোহধম। শুত্রে নলিকান্ 
বন্দুক, অগ্রিদ্বার' অন্তর শিক্গিপ্ত হয়। 

৩ তু* মাণিক গাঙ্গ লীর ধম“মঙ্গলে,__ "প্রথমে করিল শিক্ষ। সামীর হরণ”--সামীর-করতলের সংজ্ঞা 
লাঁপ করিচে শিখিল। করতলে আঘাত ঘর! 'কড়া' পড়াইল ॥ 

৪ অমরকে|ষে “স্থান” পাঁচ প্রকার,--স্গপাদ, বৈশা+। মণ্ডল, আলীঢ, প্রত্যালীঢ়। ইহাদের সহত 
«বৈকব” যোগ করিয়। '“স্থান" বড়বিধ | বাশিষ্ঠ ধনুবেদি মতে অই্টবিধ--সমপাদ, বিশাখ, অসমপাদ, আলী, 
গ্রত্যালীঢ়, দছু'র-ত্রম, গরুড়-ক্রম, পল্মাসন ৷ অগ্রিপুরাঁণের কয়েকটির নামান্তর । বৈষ্ব-্গরুড়, পঞ্ম।সন শ্বত্তিক 
মনে কর! হইয়াছে । 

৫ “গুণকাাস প্রানাং তঙ নায় কর্বমিণাম্‌"--ভঙ্গ, গল| নামে প্রসিদ্ধ। “বষিণাম্”' পাঠ পরিবর্তে 
“মিম” পাঠও আছে। এই পাঠই শুদ্ধ বোধ হয়। এই শ্লোকার্দ বাঁশিষ্ঠ ধনুবেদি-সংহিতার অযথা স্থানে 
বসিক়্াছে। শুক্রন'তিপারে, পাশের বহিমুখে ত্তিহস্ত ও ভ্রিশিখ দণ্ড বদ্ধ, এবং রজ্জুং লৌহনিগরিত। পশের 
মুখ সর্পাকৃতি হইলে নাগপাশ। 


ধনুরবেদ ১১৭ 


করিবে। বন্দিত, প্রত, কিংব! প্রব্রজিত, শক্র যে ভাবেই চলুক, তাহার প্রতি তদচুরূপ 
বিধিতে পাশ প্রয়োগ করিবে । খড্গা বাম কটিতে বিলঘ্িত করিয়া বধ করিবে। শলা সাত 
হাতি দীর্ঘ । ইহার অয়োমুখ বিল্তারে যড়গুল। বর্ম নানাবিধ হইয়া থাকে । লগুড় গ্রহণ- 
পূর্বক সবলে লৌহ্বর্মোপরি আঘাত করিলে নাশ নিশ্চিত” 

এখন অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ও কম । খড় ও চমধারণ বত্রিশ প্রকার, পাঁশধারণ 
এগার প্রকার, চক্রকম সাত প্রকার, শুলকর্ম পাচ প্রকার, তোঁমরকর্ম ছয় প্রকাঁর, গদাঁকর্ম 
বার প্রকার, পরশুকম' ছয় প্রকার; মুদগরকর্ম পাচ প্রকার, ভিন্দিপাল ও লগুড়কর্ম চারি 
প্রকার, ব্জ ও পট্টিশকম চারি প্রকার, কৃপাঁণকর্ম সাত প্রকার। ভ্রামন, রক্ষণ, ঘাত, 
বলোদ্ধরণ এবং আয়ত (?) এই কয়টি ক্ষেপণীকর্ম ও যন্ত্রকর্ম। গদাঁকর্ম ও নিষুদ্ধকর্ম বত্রিশ 
প্রকাঁর। বাহুযুদ্ধ চৌত্রিশ প্রকার ৮। এক এক গজে ছুই জন অস্কুশধারী, ছুই জন 
ধনুধধারী ও ছুই জন খড়নধারী আরোহণ করিবে । বথ ও গজ রক্ষার নিমিত্ত তিন তিন অশ্ব, 
এবং অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তিন ধালুক্ষ, এবং ধাঁকের রক্ষার নিমিত্ত চর্মী নিযুক্ত করিবে "| 
শত্্রকে স্ব স্ব মন্ত্রে এবং জৈলোক্যমোহন শাস্্র অচনা করিয়া যিনি যুদ্ধে গমন করেন, তিনি 
অরি জয় ও পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।” 


৬ এই সবল কমের পরিভাঁষ। পাইতেছি, কিন্ত ব্যাণ্যার অভাবে বুঝিবাঁর উপায় নাই । শুক্রণীতিসারে 
নিমুদ্ধ অষ্টপ্রকার। যথা--(১) ব1ঃহস্ত বার কেশ উৎপীড়ন (সে কালের লোকের! কেশ কর্তন করিত ন! " !২) বল- 
পুবক ভূমিতে শিষ্পেষণ, (৩) মন্তকে পদাঘ।ত, (৪) জানু ছাব! উদ্ূর পীড়ন, :৫) মুষ্টিকে শ্ীফলের আগার 
করিয়! কোলে দৃঢ় তাড়ন, (৬) পুনঃ পুনঃ কফে ণি দ্বার ভূতসে পতন, (৭) দর্বপ্রকারে করহল দ্বারা প্রহার, 
(৮) শব্রর রন্ধ, অন্বেষণ নিমিত্ত ছুলপুর্বক ভ্রমণ । বানযুদ্ধে, মন্ধি ও মমগ্ভানে বধণ, বন্ধন ও ঘাঁতন: মহঁজরতে 
খড়াসধারণ দ্রে।ণপর্বে (১৯১ অঃ) একুশ একার, এবং কর্ণপর্বে (২৫ অঃ চৌদ্দ প্রকার বর্ণিত আছে। রামায়ণে 
(লঙ্ক।) ৪* ) নিযুদ্ধ বর্ণিত আছে৷ হরিবংণেও কয়েকটি আছে। অপিযুদ্ধ ও নিষুদ্ধ শিক্ষা দেখিতে প!রেন। 

৭ এখানে পদাঁতির ছুই ভাগ, ধন্বী ও চর্মী, গজ অশ্ব রথ মিলিয়। পাচ। সেলাভাগের হম্বতম ভাগ, 
পত্তি। এক পত্িতে ১ গজ, ১ রথ, ৩ অঙ্বঃ ৫ পর্াতি-১০। অঞ্গ ও পদাতি, গ ও রথের "পাঁদরক্ষক"। 
অমরকোষে, ৩ পত্তি -১ সেনা মুখ, ৩ সেনামুখস ১ গুল, ৩ গুল স্. ১ গণ, ৩ গণস্১ বাছিনী, ৩ বাহিনীস১ পৃত্তনা, 
৩ পৃতন।স্১ চমু$ ৩ চমু ৮১ অশীকিনী। ১* অনকিনী-১ অক্ষৌহিশী | এক অনীকিনীতে গজ ২১৮৭, রথ 
২১১৭, অন্থ ৩১২১৮৭৯৬৫৬১, পদ!তি ৫ *২১৮৭-,:০৮৯৩) ; মহাভারতে :থের প্রাধান্য, পরে গজের »ধান্য 
হইরাছিল, শেষে গজের হাঁস পয়। কুরশেত্র যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রথ, এক রথ প্রতি শত অঙ্থ, এক অঙ্ব 
প্রতি দশ ধনুর্দর, এক ধনুদ্দী গতি দণ চ্মী নির্দিষ্ট £ইয়াছিন | বোধ হয়, উত্তরন্কারতে গজ হুল ছিল ন। 
বলিয়। এই বিধি করিত হইয়াছিল 


১১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমাল। 


অগ্নিপুরাণোজ ধনুবেদ এইখানেই শেষ। কিন্তু আর এক অধ্যায়ে (২৪৫), রাঁজচিহ্ন 
বর্ণনায় চামর, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন সহিত ধন্ুরাঁণ ও খঙ্জা আসিয়াছে । অগ্নি বলিলেন, 
পথনুর্ব্য তিনটি__লোহ, শৃঙ্গ, এবং দারু। সুবর্ণ, রজত, তা এবং কৃষ্ণায়স ( ইম্পাঁত )-নির্মিত 
ধন, লোহধন্থ । মৃহিষ, শরত ও রোহিষ মৃগের শৃঙ্গ-নিমিত ধন্গ শাঙ্গধন। চন্দন, বেতস, 
সাল, ধন্বন ও ককুভ-নিমিত ধন, দারুধ্গ। কিন্তু শরৎকালের গৃহীত বংশনিমিত ধনু 
সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রেষ্ঠ দারুধনুর প্রমাণ চারি হাত” এই সকল ডব্য বাশিষ্ঠ ধন্বেদে প্রায় 
অবিকল পাঁওয়া যাইবে । “জা-দ্রব্য তিনটি, বংশ, ভঙ্গ ও ত্বকৃ(চম)। বাণের কা 
লৌহের, বাঁশের, শরের, কিংবা অ-শরের। শর খজুঃ ভেমবর্ণ, স্নায়ুঞজি্ (ফাটা নয়), 
স্-পুঙ্থ-যুক্ত ও তৈলধোত স্ুবাঁণযুক্ত হইবে *। রাঁজা এক বৎসরের কর দ্বারা পতাক! ও 
অস্ত্র সংগ্রহ করিবেন * 1 ইহার পর খঙ্জা-লক্ষণ। : 

৩। সমরনীতি 

অগ্নিপুরাণোক্ত আঁযুধের কথা বল! হইল। এখন সমরনীতির অল্প স্বল্প দেখা যাউক। 
পুষ্ধর বলিলেন (২২৮ অঃ), “শুভ শকুন (পশু পক্ষ্যাদির চেষ্টিত) ও শুভ নিমিত্ত দৃষ্ট 
হইলে রাঁজা শত্রপুরে গমন করিবেন । বর্ধাকালে পদাতি ও হস্তিবৃল সেনা, হেমস্তে ও 
শিশিরে রথ ও অশ্ব সেনা, এবং বসন্তে ও শরত্মুখে চতুরঙ্গ সেনা নিয়োগ করিবেন । পদাঁতি- 
বহুল সেন! সর্বদা শক্রজয় করে ১1৮ 

অন্তত্র (২৪২ অঃ), শ্রীরাম বলিলেন, “মৌল, ভূত, শ্রেণী, সুহত্, দ্বিষং ও আটবিক, 
এই ষড়বিধ বল ব্যৃহিত করিয়া রাজ! দেবতা-মর্চনাপৃৰক রিপুর উদ্দেশে ঘাঁত্রা করিবেন+১ । 


শী শশা ০ শিপ ৮ শা শিপ শপ আপা ৮৭ পিল 





৮ কাণ্ড, লৌহের হইলে নাম নারাচ। তৈলধৌত--তেল-মাধান, নইলে মড়িচ। পড়িবে । পুর্বকালে 
যাবতীয় অন্ত্-শন্ত্র তেলধৌত কর! হইত। রামায়ণে ও মৎন্যপুবাণে বহু স্বানে উল্লেখ আছে। 

৯» শুক্রের মতে রাজন্থেন চতুর্থাংশ সো বিভাগে বায় হইবে। অগ্নিপুবাণের খড়গ-লক্ষণে লিখিত 
আছে, “বঙ্গের খড়া তীক্ষ ও ছেদসহ, অঙরদেশের তীক্ষ ৷” খড়গ-্লক্ষণ, বরাছের বৃহৎ-সংহিতায় আছে। 
ভোজরাজ যুক্তিকল্পতরুতে সবিস্তুরে বর্ণন! করিয়াছেন। 

১, কৌটিলো গজ, অশ্ব, রথের যুদ্ধ-্শক্গ। বর্ণিত আছে। নুর মতে অগ্রহায়ণ কিংবা ফাল্গুন ব 
চৈত্র মাসে যুদ্ধযা্া। করিবেন। ইহার টাকার কুল্লক লিখিয়াছেন, পররাষ্ট্র অগ্রহায়ণ মানে হৈমস্তিক শশ্ত 
এবং ফান্তন ও চৈত্র মাসে বসন শদ্য পাওয়। যাইবে । কামন্দকের মতের সহিত অগ্রিপুরাণের একা আছে । 
রামায়ণের ও মহাভারতের যুগ্ঠ অগ্রহায়ণ ম!সে হইয়াছিল । 

১১ মৌলস্সদ্বংশজাত পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত । ভূত-বেতন-প্রাপ্ত। শ্রেণী-যুদ্ধকর্মণশ্রর়। কিন্ত 
স্বাধীন। মহৎ মিত্র রাজার । দ্বিষৎ-_-শক্র রাজার সেনা হইতে পলায়িত । আটবিক--বন্ক অশিক্ষিত। ইহার! 


ধনু্বেদ ১১৪) 


নায়ক ( বলাধ্যক্ষ ) প্রবীরপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন। মধ্যে 
কোষ, স্বামী, কলত্র১২ ও ফন্তবল (অসার সৈন্য) গমন করিবেন। ছুই পার্থ 
অশ্ববল, অশ্খের পার্থে রথ, রথের পার্থ গজ, গজের পার্থে আটবিক, পশ্চাৎ সেনাঁপতি১৩ 
সম্মুখে ভয় থাঁকিলে মকর ব্যৃহ, পশ্চাতে ভয় থাঁকিলে শকট, পার্থে ভয় থাকিলে বজ্ঞঃ এবং 
সর্বদিকে ভয় থাঁকিলে সর্ববতোভদ্র রচনা করিবেন ১%। স্থৃবিধ! বুঝিলে প্রকাঁশ যুদ্ধ করিবেন, 





স্পা ৮ সস ৯৯ পপ ০ পপ পপ ক ও উপ 


পর্ব পূর্ব বলবান্‌। বহৃকাঁল হইতে এই বড়বিধ বল গণন! প্রসিদ্ধ ছিল। কৌটিল্যে ও কামন্দকে প্রয়োগ 
বর্ণিত আছে । মনুসংহিতাঁয় (৭4৪, ১৮৫) এই বড়বগগ। শুত্রনীতিতে বল বিভাগ ভিন্ন । যথা, 


সেনাবল 
টর্বারারা রোরেরাদা রি রো রর রান্রারর 
| ূ 
রঃ ( ভূতিদানে পালিত ) মৈত্র (সৌজন্যে পালিত ) 
-- রজার ররর মিটি 
মৌল (ক্রমাগত ) সাস্ভন্ক (আধুনিক ) 
সার সার 
অসার অসার ইত্যাদি 


রাঙ্জার গুলীতৃত সেন। বাতীত অগুল সেন! থাকিত। ইহাদের নিজের নেনাঁপতি থাঁকিত। ইহারা উপরের 
“শ্রেণী”। এতদ্ব্যতীত, কিরাত ম্বাধীন আরণ্যক | শেষে রিপু-সেন। হইতে উৎন্্ট সেন!। ইহারা দ্বিষৎ 
সেনা । অতএব সেই বড় বল, কেবল নামান্তর। 

১২ গুরনীতিসারেও প্রায় এই প্লোক (৪8।৭)।| যুদ্ধশিবিরে রাণীর যাইতেন। মহাভারতের 
কুগ্ক্ষেত্র যুন্ধে মেনাদিগের নিমিত্ত বেণ্য। গিম্লাছিল। মগ্যের ত কথাই নাই। নারী, সেনাদিগের অঙ্গ 
পাক করিত। 

১৩ কৌটিল্যে চতুরঙ্গ বলের প্রত্যেকের দশ সেনার উপরে এক পদিক, দশ পদিকের উপর এক দেন- 
পতি, দশ দেনাপতির উপরে এক নায়ক । অর্থাৎ শত দেন! সেনাপতির, সহম্্র সেন! নারকের অধীন থাকিত। 
সেনাপতি শতিক, নায়ক সাঁহন্রিক। ইহার! হাজারী, এখন উপ।ধি হাজার।। এখানে একট! কথ! মনে পড়িহেছে। 
সত্রপ্জ খেল! চতুরঙ্গ বলে যুদ্ধ। কিন্তু এই খেলার বর্তমান বু!হে রাজার পাশ্থে উল্লিখিত বিস্যান নয়। বোধ হয়ঃ 
প্রাচীন খেলা পরিবতিত হইয়'ছে ৷ যেটা রথ, সেটা ফ।সাঁতে পড়া হইয়াছিল 'রোখ'। 'রোখ' ইংরেজীতে হইল 
'রক'। আশ্চর্ধ্য ভ্রম বটে, কোথায় রথ, জার কোথায় নৌকা! ইংরেজীতে “কামেল” বলিয়া! বরং রথের সাদৃষ্ঠ 
রাধিয়াছে। পরে কিন্তু সংস্কৃতিও রথ স্থানে নৌক হইয়াছিল এবং বোধ হয়, নদীনালার দেশে দেমন পূর্ববঙ্গে ইহার 
উৎপত্তি। জিজ্ঞান্থ পাঠক রঘুনন্দনের তিথিতব্বে কিংবা! শব কঞ্ক্রমে “চতুরঙ্গম্‌ অক্ষত্রীড়ায়াং ব্যাসযুধিষ্টিরসংবাদং” 
দেখিতে পারেন। 

১৪ এইরূপ মনু (১৭।১৮৭), কামন্দক, ইত্যাদি । যে দিকে ভয়, সেদিকে সেনা বিস্তার করিবে, 
অগ্নিপূরাণের এই অংশ প্রায় অবিকল কামন্দকে আছে। 


১২০ হরপ্রস।দ-সংবদ্ধন-লেখম।লা 


এবং বিপর্যয়ে কুট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ১৭1 ইত্যাদি। এখানে হস্তিকম? রথকম? অশ্ব- 
কম? পত্তিকর্ম ও ইহাদের ভূমি এবং বহুবিধ ব্যহ বর্ণিত হইয়াছে । অন্ত এক অধ্যায় (২৩১) 
হইতে সংক্ষেপ করিতেছি । পুফর বলিলেন, “যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে সংহত 
করিয়া যুদ্ধ করাইবেন, বহু হইলে যথেচ্ছ বিপ্তার করিবেন। বনহুর মহিত অল্পের যুদ্ধে সুচীমুখ 
অনীক (বল বিশ্বাস ) কল্পনা করিবেন। ব্যৃহ দ্বিবিধ,_ প্রাণীর অঙ্গরূপ ও দ্রব্রপ। যথা, 
গরুড়, মকর, শ্রেন, চক্র অর্ধচন্দ্র বজ, শকট, মণ্ডল, সবতোভদ্্র, স্থচী। সকল প্রকার ব্যৃহে 
পাঁচ স্থানে সৈশ্ত কল্পন1, ছুই পক্ষ (বা পার্খ ), দুই অন্ুপক্ষ (বা কক্ষ ), এবং পঞ্চম উরঃ ১৬। 
যর্দি একের দ্বারা না হয়, ছুই ভাগে যুদ্ধ করিবে। তাহাদের রক্ষার্থ তিন ভাগ স্থাপন 
করিবে। রাজা স্বয়ং ব্যুহ কল্পনা ও যুদ্ধ করিবেন না । সৈন্যের পশ্চাৎ এক ক্রোশ দুরে 
থাকিবেন। গজের পাদ রক্ষার্থ চারি রথ, রথ রক্ষার্থ চারি অশ্ব, অশ্ব রক্ষার্থ চারি ধধ্থী, 
এবং ধন্বীরক্ষার্থ চমী নিয়োগ করিবেন। অগ্রে চর্মী, পশ্চাঁৎ ধন্বী, পশ্চাৎ অশ্ব” পশ্চাৎ রথ, 
পশ্চাৎ গজটসন্য স্থাপন করিবেন। শুরদিগকে সম্মুখে স্থাপন করিবেন। ভীরুদিগকে 
পৃশ্গতে। রণভূমি হইতে সংহত ও হতদিগের অপনয়ন, আরুধ আনয়ন ও গজের প্রতিযুদ্ধ ও 
জলদানাদি+ পত্তিকর্ম। রিপুর ভেদ ও স্বসৈন্তের রক্ষা ও সংহতের ভেদন, চমিকর্ম। 
যুদ্ধে বিমুখীকরণ, এবং সংহত বলের দূরে অপসা৭ণ ও গমন, ধদ্থিকর্ম। রিপুসৈচ্যের ত্রাসন, 
রথকম। সংহতের ভেদন, এবং ভিন্নের সংহতি, এবং প্রাকাঁর, তোরণ, অট্রাল (প্রাকারের 
উপরিস্থ উচ্চ গৃহ, এখানে সেনা লুক্কায়ত থাকিয়৷ শর নিক্ষেপ করিত )ও দ্রম-ভন্গ, গজকর্ম। 
পত্তির ভূমি বিষম; রথ ও অশ্বের ভূমি সম, এবং গজেব ভূমি মক্দম। এইরূপে ব্যহ রচনা 
করিয়া! দিবাকরকে পশ্চাতে রাখিয়া! অনুকুল শুক্র, শনি, দিকূপাঁন ও মৃদু মারতে, নাম গোত্র, 
(নাম ও সংজ্ঞা )'ও অবদ।ন নিদে শপুব ক যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। বাহাঁতে শত্রগণের 
মোহ জন্মে, এরূপ ধূপ ও পভাক1 ও বাদিত্রের ভয়াবহ সম্ভার করিবেন ১৭৮। 

১৫ কুট যুদ্ধ-- শত্রু ঘখন অনাবধাণ কিংব। অদমর্থ, তখন তাহাকে আকুমণ। নিক্রিত বা পরিশ্রান্ত 
শত্রযবধ স্।যুদ্ধ নয়। মহাভারতে কুট যুন্ধ নিন্দিত, এবং অল্প ঘটিয়াছিল। কে'টিপ্য কুট ঘুদ্ধ-নীতির প্রদর্শক। 
অগ্নিপুরাণ ভাধাতেও কামন্দক অনুসরণ কগিয়াছেন। মনুও শত্রু নিপাত নিমি৭ তাহার অন্জলে বিষ শ্শ্রিত 
করিতে বলিয়াছেন, শিস্ত বিষ-দিগ্ধ বাণ-প্রয়েগ নিষেধ করিয়াছেন ৷ বোধ হয় দুই কালের দুই মনু । 

১৬ এই পাঁচ প্রধান। উরসের সম্মুখে মুধ্ণ। পশ্চাতে জঘন। রামচন্্র মপ্ত স্থানে বানর সেনা সন্িবেশ 
করিয়! রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয্/ছিলেন। এইবূপ কামন্দকে। বোধ হয় নরাকার সাদৃশ্যে সপ্ত কল্পনা । 

১৭ চতুরঙ্গের যোগ্য যুন্ধতৃমি ও প্রত্যেকের কদ “কৌটিল্যে ও কানন্দকে বিস্তারিত আছে। পদাতির 
মধ্যে “বিষ্টি” বা যেঠি (বেগার) থাঁকিত। তাহারা পথ খ!ট বীধা, কৃপ খনন, অন্বদির ঘাঁদ সংগ্রহ করিত। 


ধনুবৌদ ১২১ 


বহ পূর্বকাল হইতে একাল পধ্যন্ত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতূর্বিধ উপায়ের দ্বারা 
রাজ! রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন। অন্তঃকোপ ও বাহকোপ প্রশমনের এই চারি 
উপায়। সাধুজনের প্রতি সাম, দকলের প্রতি সপৌরুষে দান, পরস্পর ভীত ও সংহতের গ্রতি 
ভেদ এবং উক্ত উপায়ত্রয়ে অদন্যকে দণ্ড প্রয়োগ, নীতিজ্ঞদিগের মত। বহিঃশক্র শাসন 
করিতেও এই চাঁরি উপায়। শেষ উপায় যুন্ধবপ দণ্ড। কালক্রমে কিন্তু “মায়া” “উপেক্ষা। 
ও হন্ত্রজাল” অন্য তিন উপায় গণ্য হইয়াছিল। শক্র দুবল, অনিষ্ট করিতে পারিবে না, 
বুঝিলে উপেক্ষা । আর রণ-্থলে শত্রুকে উদ্বেজিত করিবার নিমিত্ত মায়া ও ইন্দ্রজাল, 
ুদ্ব-জয়ের আহ্ক্যঙ্গিক ছুই উপায় হইয়াছিল । কোটিগ্য ও কাঁমন্দক এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উপদেশ 
দিয়া গিয়াছেন, অগ্নিপুরাঁণও ছাঁড়েন নাই! পুক্কর বলিলেন (২৩৪ অঃ), “অধুনা 


শা 














মনুও (৭1১৯২) একটি শ্লেকে লিখিয়াছেন। বুহ-কল্পনায় আগ্নপুরাপ, ক।মন্দক আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্ত 
গজাস্থদির পৃথক পৃথক বৃযহ ছাড়িয়। গিয়াছেন। সংগ্রথমনীতিতে কামন্দক কোটিল্যের শিষা। জীবানন্দ কৃত 
কাঁমকের সংস্করণ অপ্ডদ্ধ। এই হেতু কৌটিল্য হইতে লিখিতেছি। “পদাতির শ্রেণীতে পরস্পর ব্যবধান থাকিবে 
১ শম' (১৪ আঙ্গ,ল বা ১* ইঞ্চি), অঙ্বের শ্রেণীতে ৩ শম (৩০ ইঞ্চি), রথশ্রেণীতে ৪ শম (৪* ইঞ্চি) গত 
শ্রেণীতে ৮ বা! ১২ শম। চতুরঙ্গ বলের যাহাতে ওতোকের ঘোরা ফের! করিতে সম্বাধ না হয়, তাহ। অবশ্য দেখিতে 
ইইবে। বলগুলি মিশাইর়। গেলে সন্কুলাবহ সন্কর ঘটিবে । এক ধন্বীর এক ধনু পশ্চাতে অপর ধন্বী, এক 
অঙ্থের তিন ধনু পশ্চাতে পর অশ্ব, এক রখ বা গজের পাচ ধনু পশ্চাতে অপর রথ বাগল। পক্ষ কক্ষ ও 
উরঃ স্থানের অনীক (সেনাদল ) পৃথক রাখিতে তাহাদের মধ্যে পচ ধনু অন্তর থাকিবে । এক অক্খের প্রাতি- 
যোদ্ধ! তিন পদাতি, এক রথ কিঝ।ং এক গজের প্রতি-যোদ্ধা পাচ অন্ব, কিংবা! পনর পদা'তি থাকিবে; এবং 
ইহাদের এত এত জন পাদরক্ষক থাঁকিবে। প্রতি অনীকে তিনটি রথ লই! নকলটা রধ বৃাহের উরঃস্থানে ও 
প্রত্যেক পক্ষে ও কক্ষে খাকিবে। অতএব রথব্যহে ৫৯৯ -৪৫ রথঃ ৫৯৪৫-০২২৫ অন্ব, ২২৫ ১৩-৮৬৭৪ 
পদ্দাতি ; এবংএত জন পাদরক্ষক থাকিবে । এইরপ গঞ্জবাহ । অশ্ব, গজ, রখ একজে যে বৃহ» তাহা নি” | 
বাহ বিকল্পের সখ্য! ছিল দ1। মহাভারতে ত্রৌঁঞ্চ (কৌচ বক, গরড়, চক্র বা মণ্ডল, বজ্র, শকট, অর্ধচন্ত্র, মকর, 
সর্ব্যতো ভন্্র, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। প্রথস দিন যুদ্ধের পুবে" যুধিষ্টির অজুর্নেকে বহিলেন, দেখ, আমাদের সৈল্য 
অল্স। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সৈন্ত অল্প হইলে শুচী-বহ করিবে । অভুন কিন্তু অচল ছুজ'র বজ-বুহ রচন| 
করিলেন। এই বুছে ভয়ের লেশ নাই, কারণ চারিদিকেই মুখ ইত্যাদদি। এই সফল নাম চিরদিন চলিয়া! 
আসিয়াছে । মহাভারতে দেখিতেছি, বৃহস্পতি রাজনীতি ও সমরনীতি শান্ু লিখিয়াছিলেন। কৌটিল্য ব্য হের চারি 
প্রকৃতি প্রকার) ধরিয়াছেন। যথা।_দও, ভোগ (সর্প ), মণ্ডস, ও অদংহৃত (পৃথক পৃথক)। দণ্ড-ব্যহে সেন! পাশে 
পাশে দীড়াইবে ; এই সেন! 'তিথ্যক্বৃত্তি' বাম কিংব! দক্ষিণে চলিতে পারিবে । ভ্েগ-ব্য.হে সেনা পম্চাৎ পশ্চাৎ 
দাড়াইবে। এই সেনা “অস্বাবৃত্তি' পশ্চাৎ হইতে অগ্রে সর্পাকারে চলিতে পারিবে । মণ্ডল-ব্যুহে চক্রাকারে 
ঈাড়াইবে, এবং চক্রাকারে চলিতে পারিবে । অসংহৃত ব্যছে সেন! পৃথক পৃথক চলিতে পারিবে । এই চারির 
অধিশ্র ও মিশ্রভেদে সকর্মীপ্রকার বাছুর উৎপত্তি। শুক্রনীতিদারে আট প্রকার ব্যহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাজাছে । 


৬ 


১২২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


মায়া উপায় বলিব। বিবিধ মিথ্যা উৎপাতের (প্রকৃতির বিপরীত ব্যাপার ) দ্বার! শত্রর 
উদ্বেগ উৎপাদন করিবে। বিপুল উদ্কা করিয়া স্থল পক্ষীর পুচ্ছে বীধিয়া বাত্রি- 
কালে শত্র শিবিরে ছাঁড়িয়! দিবে। এইরূপে উন্ধীপাত দেখাইবে। বিবিধ কুহক (ইন্ত্রজাল ) 
দ্বারা শত্রর উদ্বেজন করিবে। রাজা ইন্ত্রজাল দ্বারা দেখাইবেন যে, তাহার সাহায্যার্থ 
দেবতার! চতুরঙ্গ বলে আসিয়াছেন। প্রদর্শনান্তে রিপুর মন্তকে রক্তবুষ্টি এবং প্রাসাদের অগ্রে 
রিপুর ছিন্ন মস্তক প্রদর্শন করিবেন ।” কামন্দক লিখিয়াছেন, “স্থির দেবতা-গ্রতিমা ও স্তস্ত মধ্যে 
নর লুক্কায়িত হইয়া এবং রাত্রিকালে পুরুষ স্রী-বস্ত্র পরিয় অদ্ভুত দর্শন করাইবে। বেতাল, পিশাচ 
ও দেবতার রূপ ধারণ ইত্যাদি মান্ুষী মায়; ইচ্ছানুসারে নানারূপ-ধারণ, অন্ত্র-শস্ত্রপাঁষাণ-মেঘ- 
অন্ধকার-বৃষ্টি-অগ্নি-প্রদর্শন, ছিন্ন-পাঁটিত-ভিন্ন-সৈন্ঠ-প্রদশন ইত্যাদি ইন্রজাল দ্বারা শত্রর ভয়ের 
নিমিত্ত উপকল্লনা করিবে ।” 

এই খানে অগ্নিপুরাণের ধন্গুবেদ ও সংগ্রাম-নীতি শেষ করি। ইহাতে কয়েকটি বিষয় 
লক্ষ্য করিবার আছে। (১) ধনুবেদে কেবল ধন্বিদ্ঞা থাঁকিত না । প্রাচীনকালের জ্ঞাত 
যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা থাকিত। (২) এই সকল অন্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাঁণে 
বন্দুক কামানের নামও নাই। সে কালে জানা থাকিলে এই সাংঘাতিক অস্ত্রের নাম 
অবশ্য থাকিত। ধূপ বা থ-ধূপ (হাঁউই ) জানা ছিল। ভষ্টিকাব্যেও (৩৫) ইহার উল্লেখ 
আছে ১*। এই থ-ধৃপ, বন্দুকের পৃব-জ। 

অগ্নিপুরাঁণ সংহিতাগ্রন্থ। ইহাতে বর্ণিত পরা ও অপরা বিষ্তা১ নানাঁকাঁলে রচিত নাঁনা- 
শান্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই হেতু পুরাণের কাল নির্ণয়ের দ্বারা ধ্বেদের কাল নির্ণয় 
হইতে পারে না। সকল বিষয়ের কালের পূব সীমা এক নয়, পর সীমা আরও অনিদেশ্ঠ। 
আরও এক অন্থবিধা আছে। অগ্রিপুরাণে ভাগবতপুরাঁণ মতে ১৫৪০০, নারদপুরাণ মতে 
১৫০১ এবং বঙ্গবাসী-মুদ্রিত অগ্নিপুরাঁণের শেষ অধ্যায় মতে ১৫০০০ শ্লোক থাকিবার কথা। 
কিন্ত এই সংস্করণে বোধ হয়, ১২০০০ গ্লোকে আছে। এবং আশ্চর্য এই, এই সংস্করণের 
২৭২ অধ্যায়েও অগ্নিপুরাঁণের এই গ্গোক-সংখণ লিখিত আছে। অতএব প্রাচীন পুরাণের 
৩০০০ ক্ৌক বহুকালপুবে' লুপ্ত হইয়াছে । 

সংগ্রাম-নীতি ও ধনুর্বেদ পৃথক করিলে দেখি, গ্রথমটির বক্তা শ্রীরাম ও পুক্ষর। শ্রীরাম 
লক্ষষণকে কখন্‌ কোথায় সংগ্রাম-নীতি শিখা ইয়াছিলেন, এবং পুধরই বা কে বলিতে পারি না। 


১৮ উক্ষাং প্রচজুনগরত্ত মার্গান্‌ ধ্বগান্‌ ববদধুমুমুচুঃ খধূপান্‌ _মুমুচুঃ খধৃপান্‌ আকাশে ঘটিকাদিতিধূ্পান্‌ 
মুমুচু; প্রমুক্তবন্তঃ--জয়মঙ্গল টক! ৷ হাউইর নল-কে ঘটিকা! বল! হ্ইয়াছে। 


ধনুরবেদ ১২৩ 


কিন্তু দেখিতেছিঃ শ্রীরাম কামন্দকের সংক্ষেপ করিয়াছেন পুষ্ধরও মায় ও ইন্্রজাল প্রদর্শনে 
কামন্দককে অনুসরণ করিয়াছেন । কাঁমন্দক সংগ্রাম-নীতিতে কৌটিল্যের ভাঁষ৷ পর্য্যন্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। কামন্দকের কাল প্রথম শ্রষ্টশতাব্দ ধরা যাইতে পাঁরে। অতএব অগ্নিপুর(ণের 
সংগ্রাম-নীতি ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 

ধনুবেদ অগ্নির উক্তি, কিন্ত অসম্পূর্ণ। ধনু, জা, শরকাড, যদ্দি বা কিছু আছে, শরের 
ফল সম্বন্ধে কিছুই নাই। বর্ম ও চর্ম ও তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের লক্ষণ নাই। আছে 
কেবল খড়োর, এবং তাঁহা এক পৃথক অধ্যায়ে। যে তিন সহস্র স্সোক লুপ্ত হইয়াছে, বোঁধ হয় 
সেই লুপ্ত গ্লোকের কিয়দংশে এই সকল বিষয় ছিল। নানাঁকারণে মনে হয়, মূল অগ্নিপুরাণ 
পঞ্চম শ্রীষ্টশতাব্দে রচিত হইয়/ছিল। 

কোন্‌ কালে বর্তমান অগ্নিপুরাণ সঞ্কলিত হইয়াছিল? দেখিতেছি সে কাঁলে কুজিকা তত্র, 
ত্বরিতা তন্ত্র, অন্যান্য তান্ত্রিক বিদ্যা, ঘুদ্ধ জয়ার্ণৰ (১২৪ অঃ) ও পঞ্চস্বরা শাস্ত্রের প্রতি লোকের 
প্রগাঁ় বিশ্বাস ছিল। যুদ্ধ-যাত্রার পুবে শ্বশানবাঁসিনী চাুণ্ডার পূজা, ডাকিনী ও চতুঃবন্টি 
যোগিনী সন্তুষ্ট করা হইত। ত্রেলৌক্যবিজয় বিদ্যা, সংগ্রামবিজয় বিষ্যা প্রভৃতির ফলদাতৃত্বে 
এত বিশ্বাস হিল যে, আশ্চর্য হইতে হয়। শাঁকুন ও স্ুুনিমিত্-বিচাঁর বহপূর্বকাঁল হইতে 
চলিয়া আসিতেছিল। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পাঁরি। জয় কি পরাজয়, কত অর্থও লোক- 
ক্ষয় নিজের দুর্গতি ও প্রাণহানির সম্ভাবনা যেখানে থাঁকে, সেখানে চিন্তাকুলিত চিত্তে বাহিরের 
স্ুলক্ষণ, সিদ্ধির আশা! জাঁগাইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আত্মবলে ও পুরুষকারে প্রত্যয় 
না হারাইলে কেহ দৈববলকে সিদ্ধির সহায় মনে করে না। কোন একটায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
না; এট! ওটা সেটা, যেটা পাওয়া গিয়াছে, সব আশ্রয় করিয়া! দিগ্বিজয়ে যাত্রায় দৃঢ় সংকল্পের 
অভাব মনে হয়। এ যে বাংল! পাঁজির যাত্রিক দিন নিরূপণ ! মহাভারত-রামায়ণের ময় 
কিন্তু জাতির এই শোচনীয় দুর্গতি ঘটে নাই । মংস্যপুরাণেও পৌরুষের প্রশংসা । কৌটিল্য 
লিখিয়াছেন, “যে নিবোধ সবদা| নক্ষঅ দেখে, তাহার নিকট হইতে অর্থ দূরে চলিয়া 
যায়, অর্থই অর্থের নক্ষত্র+ তারকা! কি করিবে?” ভীরুর নিকট ব্যৃহ-রচনায় বুদ্ধির তাৎপর্য 
প্রধান মনে হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, সেনা সংহত হওয়াও অনিবার্ধ। তখন সংহত ভাঙ্গিবার 
প্রয়োজন হইত। গজের প্রতি অটল বিশ্বাস মহাভারতে ছিল না, কৌটিল্যেও নাই। 
কামন্দক তাহীর নীতিসারের শেষ গ্লৌকে লিখিয়াছেন, “মদসত্বগুণযুক্ত একটি গজরাজ শক্র- 
অনীককে বধ করিতে পারে। নৃপতির বিজয় গজের উপরই নিবদ্ধ, অতএব তিনি সব্দ! গজবল 
অধিক রাঁথিবেন।” বোধ হয়, কামন্দকের দেশ গজের দেশ ছিল। কিন্তু গজরাজ যত শিক্ষিত 


১২৪ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমাল। 


বা পদাতির দ্বারা রক্ষিত হউক, পশুমাঁত। সেনা-নায়ক গজাবোহী উচ্চস্থ হইলে সহজে শক্রর 
সাক্ষাৎ হইয়! পড়েন। গজে গজে, রথে রথে, অশ্বে অঙ্খে, যুদ্ধের নিয়ম ছিল । কিন্তু বিদেশী 
সহিত যুদ্ধে সে নীতি নিক্ষল। তাছাড়া গজ-ভূমি সর্বত্র নাই, রথ-ভূমিও .নাই। গজ ও 
রথে সুবিধা এই, যোদ্ধাকেই অস্ত্র বহিতে ও বাহন চাঁলাইতে হয় না। পরে, রথযুদ্ধ হাঁস 
পাইয়াছিল। রাজা হর্ষবর্ধনের ( ৭ম শ্রী শতাবদ ) অশ্ব, গজ ও পদাঁতি ছিল, বোধ হয়, তাহার 
রথ ছিল না। গুক্রনীতিনারে, সৈন্য পদাতি-বহুল, অশ্ব মধ্যম, গজ অল্প রাখিতে বলা 
হইয়াছে। চতুর্বল টার দ্য ছিলি। নদী-বহুল স্থানে নৌসেন! আবশ্যক হইত। 
( পূব বঙ্গে ) রথ-ভূমি নাই । বথের পরিবর্তে নৌ-বল আবশ্ক হইত । কিন্ত যে বলই হউক, 
বলাধ্যক্ষের গুণেই জয়। কত রাজা যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্থ করিয়া স্বয়ং অন হইয়া প্রাণ 
হাঁরাইয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার উল্লেখ আছে। 

অগ্নিপুরাণের ফল-জে।াতিষ দেখিলে ইহার সংগ্রহ-কাঁল ষষ্ঠ খ্ীষ্টইশতাব্ধের পরে এবং 
অষ্টম শতাব্বের পুবে” মোটামুটি সপ্তম শতাব্ঘ মনে করা যাঁইতে পারে। দশাবতার 
প্রতিমা-বর্ণনা! ও অলঙ্কার শাস্ত্র অগ্নিপুরাণে জাছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দে এই এই 'আকানে 
ছিল না, বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই। 

৪। বাশিষ্ঠ ধনুবেি 

এখন বাশিষ্ঠট-ধবেদ-সংহিত! দেখি । এখানি ক্পোকে রচিত। ব্যাখ্যার নিমিত্ত ছুই 
এক স্থানে গগ্ভও আছে। আন্ত গছ্যে, যথা,_“অথ একদা বিজয়কামী বাঁজধি বিশ্বামিত্র 
গুরু বশিষ্ঠ নিকটে গিয়। তাহাকে প্রণাম পূর্ক বলিলেন, “হে ভগবন্‌ঃ দুষ্ট শত্রু বিনাশের 
নিমিত্ত ধুবেদ বলুন।” মহধি ব্্ধর্ষি-প্রবর বশিষ্ঠ বলিলেন, “ভো রাজন্‌ বিশ্বামিত্র, শুছন। 
ভগবান্‌ সদাশিব যে রহস্য-সহিত ধন্ুবিষ্ঠা পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, গো-্রান্ষণ-সাঁধু-বেদ- 

রক্ষণ ও তোমাঁর হিতের নিমিত্ত বলিতেছি। ইহা বস্তুবেদ ও অথববেদ-সম্মত সংহিতা” |» 

এখানে একট! খটকা আসিতেছে । গাধিছছত বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ধনুবেদ 
শিখিতেছেন? রামায়ণে (আদি ৫৫1৬) দেখি, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা 
করিয়াছিলেন, এবং তপক্তার তুষ্ট করিয়৷ মহাদেবের নিকট নানাবিধ অন্ত্র-শস্ত্র পাইয়াছিলেন। 
বশিষ্ঠ, ধনুর্বেদ-শাঙ্্রজ্ঞের অগ্রগণ্য ছিলেন । ইহাঁও ন্মবা। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র; ছুই গোজের নাম । 
কিন্ত এই সংহিতীয় বশিষ্ঠের নাম আঁর পাই নাঁ। আরন্তের এই গগ্টুকু পরে যৌজিত 
বোধ হয়। - এই -সংহিতায় কেবল ধন্ুধিগ্। লিখিত হইয়াছে, ধন্গুব্ণণ ব্যতীত অন্ত আমুধের 
বর্ণনা কিংবা তত্বারা যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত নাই। 


ধন্ুবেদ ১২৫ 


এখানে প্রথম কিয়দংশ অন্বাদ করি। ৭্ধন্ৰেদের চারিটি পাঁদ। প্রথম পাছে দীক্ষা, 
ঘিতীয়ে ধননঃশর-সংগ্রহ, তৃতীয়ে অভ্যাস, চতুর্থে প্রযোগ-বিধি। আমুধ চতুবিধ । হস্ত মুক্ত, 
যেমন চক্র ; হস্ত-অমুত্ত, যেমন থড্গা ; হস্ত-মুক্ত-অমুক্ত, যেমন কুন্ত (কৌচ) 7 যন্ত্রমুক্ত, যেমন 
শর। যুদ্ধ সাত প্রকার, ঘন্ুযু'্ধ, চত্রযুদ্ধ, কুস্তযুদ্ধ, খড়ী-যুদ্ধ, ছুরিকা যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ। বাহুযুদ্ধ। 
[ এখানে বন্দুক-যুদ্ধের নাম নাই ।] ধন্গবেদের গুরু বরাদ্ধ" । ধনুবেদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের 
অধিকার আছে। শুড্রের যুদ্ধাধিকাঁর আছে, কিন্ত নিজের! শিখিয়! লইবে। [এই গ্লোকটি 
অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে। ] আচার্য ব্রাঙ্গণকে ধন্তঃ, ক্ষত্রিয়কে খড়গ, বৈশ্তকে কুস্ত, 
এবং শুদ্রকে গদ! দিবেন ১*। যে গুরু সপ্ত প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি আচার্য; যিনি 
চারি প্রকার জানেন, তিনি ভার্গৰ ; এবং বিনি এক প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি গণক।৮ 
ইহার পর তিথি, নক্ষত্র, বার ও শিষ্ের জন্মরাশি দেখিয়া! দীক্ষাকাল-নির্ণয় ৷ দীক্ষার সময়, 
শঙ্কর কেশব ব্রহ্মা ও গণপাতিকে তান্ত্রিক বীজে ধ্যান। 

ধন্চ ও শর সম্বন্ধে উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। "চাপ ছুই প্রকার শিক্ষার 
নিমিভ যৌগিক চাপ; আর যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্ধ-চাঁপ' [চপ-বংশ নিশিত বলিয়া চাঁপ। ] 
কেমন বাঁশ? “অপক্, অতিজীর্ণ, জ্ঞাতি-দ্্ ( অন্ত বাশ দ্বারা দুষ্ট ), দগ্ধ, ছিত্রযুক্ত, গল গ্রন্থি 
ও তলগ্রন্থি হইবে না। চাপের পরিমাণ এক ধুচারি হাতি। শিবের ধঙ্গ সাড়ে পাঁচ 
হাত। বিষুর ধন্ত শূঙ্গের, দীর্ঘে সাড়ে তিন হাত। গজারোহী, অশ্বীরোহী শৃর্দের ধন্গ; 
এবং র্থী ও পদাতি বাঁশের ধনু দ্বারা যুদ্ধ করিবে । লোহ, শৃঙ্গ ও কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যে ধঙ্গ 
নিমিত হয়। ব্বর্ণ, রজত, তার এবং কৃষ্ণআয়স দ্বারা নিমিত ধনু লোহ-ধন্। মহিষ, শরভঃ 
ও রোহিত, ইহাদের শৃষ্গে, শৃ-ধনু | চন্দন, বেত্র, ধন্বন্, সাল, শাল্মলীঃ শাক, ককুভঃ বংশ; 
অঞ্জন, এই এই কাঠ হইতে কাষ্ঠ-ধন্ু নিমিত হয়।» 

এই ধনুর্জব্য অবিকল অগ্নিপুরাঁণে আছে। সোনা, রূপা, তাম! দিয়া ধনু হইতে 
পারে না। ইম্পাতের ধনু হইতে পারে, এবং বোঁধ হয়, তাহা সোনা, রূপা? তামা দ্বারা 
অলঙ্কৃত হইত। এইরূপ বংশ ও দারুনি্সিত ধণ্ঠ স্বর্ণাদি দ্বারা অলম্কত হইত। মহিষের 
পৃ ৮1৯ ফুট দীর্ঘ পাওয়া! যায়। স্থতরাং সাড়ে তিন হাত শাঙ্গ ধনু হইতে 


পা এর রর চা পপ উট ০ এপার রা ১৯, আও এই সপ ৪ সস ০০০ পর এগ“ সস পাস ৯০ 


১৯ বদি ধনুধেদে শুপ্রের অধিকার ন| থাকে, তাহা হইলে আঁচ্য শৃদ্রকে গদাই বাদেন কোন্‌ 
বিধানে? ব্রাদ্ষণকে ধনু? ই1 সম্পূর্ণ নুতন । আশ্বলায়ন গৃষযসতে পাই, সংগ্রামে হাত্রার পুরে পুরোঠ্তি 
রাজাকে বর্ণ পরিধান করাইয়। ধনুঃশর দিবেন। ক্ষত্রিয়ের মৃতার পর তাহার শবের সহিত ধনুঃশর দেও 
হুইত। মনু প্রভৃতি শ্মৃতিকার, ব্রাহ্গণকে যুদ্ধাধিকার দেন নাই । আপৎকালের রিধি ন্বতন্ত্র। 


১২৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


পারে। রোহিত ও রোহিষ মগ এক। অগ্থিপুরাণে রোহিষ আছে। লোহিত বর্ণ বলিয়া 
এই নাম। ইহার শৃঙ্গ ৪৫ ফুট লম্বা হয়। শরভ এক অন্ভুত মুগ। এই সংহিতায় 
লিখিত আছে, “ইহার পা আঁটটি। তাঁহার মধ্যে চাবিটি উর্ধদিকে। ইহার শিং লম্বা । 
জন্তটিও উটের ন্যাঁয় উচু। বনে থাঁকে, এবং কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ ।” মৃগের অষ্টপাঁদ নিশ্চয়ই 
কল্পিত। শরভ নামে এক জন্ত পৃবকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উল্লেখ মহাভারতে 
আছে। ইহার মুখ নাঁকি সিংহের তুল্য ভীষণ, এবং ইহার নিকট সিংহও নাকি পরাজিত 
হয়। এটি যেকিজন্ত, তাহ! নিশ্চয় করা কঠিন। ইংবেজী “বাঁইসন? মনে হয়। বোধ হয়, 
কাশ্মীর দেশের দুর্গম বনাচ্ছন্ন পরতে এই মুগ বাস করিত, এবং যাহারা ইহার শিং আনিয়া 
বিক্রয় করিত, তাহারা মূল্য বৃদ্ধির অভি প্রায়ে মগ অষ্টপাদ বলিয়া! গল্প করিত । অতিশয় দ্রুত 
ধাবিত হয় বলিয়াও অষ্টপাদ মনে হইয়া থাকিবে । অবশ্য ম্বগ অর্থে হরিণ নয়। রোহিষ ও 
শরভ বে মুগ হউক, তাহাদের শুঙ্গ নিশ্চয় মহিষ-শূঙ্গের সায় স্ষির। ন্ুশ্রুতে শরভ মাংসের 
গুণ বর্ণিত আছে। কবিকস্কণ-চণ্ভীতেও শরভ আছে। কালিকা-পুরাণে বরাহ ও শরভ-ুদধ 
বর্ণিত আছে, যদিও সেটা দক্ষযজ্ঞের ন্যায় আকাশে হইয়াছিল । রোহিষ ছাঁগবিশেষ মনে হয় । 
শিং চিরিয়া ছোট ছোট খণ্ড জুড়িয়াও শা ধন্ত করা হইত। কাষ্ঠের মধো কেমন 
করিয়! চন্দনের ও সালের ধনু হইতে পারে, তাহা! বুঝিতে পারা বাইতেছে না। বরং পাতিল 
শিমুল, সেগুন (শীক )ও অর্জুন (ককুভ) কাঠের ধন্ত হইতে পারে। কিন্তু অজু্ন কাঠ 
ফাঁটিয়া যাঁর চন্দন কাঠ ভন্গুর। চন্দন শব্দে শ্বেতচন্দন না হইতে পারে। বকম গাঁছকেও 
চন্দন ধরা হইত | বোঁধ হয়, এই সকল কাঠ দিয়া মহা-যন্ত্র বা ক্ষেপণী নিমিত হইত। বেত ও 
বাঁশের ধন্থ প্রসিদ্ধ । ধন্বন্‌, বাঙ্গালা ও ওড়িয়াতে ধামন্‌। ইহার কঠ স্থিতিস্থাপক এবং ইহাতে 
কাধে ভার বহিবার বাঁক বা বাঙ্গি হইয়া থাকে । অঞ্জন গাছ বুঝিতে পারিলাম না।২" 
যুদ্ধের ধন্স যে বাঁশের হইত, তাহা৷ উপরে দেখা গিয়াছে । কৌটিল্যে ধ্তদ্রব্য ছুই, কাষ্ঠ ও শৃঙ্গ । 
তাল কাঁড়ির ধন্ু কামুক, চপ-বাশের ধন্তু কোঁদণ্ড দীর-_টীকাঁকাঁর মতে ধ্বন্-_-ধঙ্সর নাম 
ভ্রণ, এবং শৃল ধনুই ধন্থ। কাঁম্ক, কোদগ্, ভ্রূণ, ধন, দ্রব্যান্সসাঁরে নাঁম কিনা, সন্দেহ 

এথন ধন্ুপ্তণের কথা । “ইহা পট্ম্ত্রে কনিষ্ঠাস্ুলের তুল্য স্ুল করিবে । অভাবে 
হরিণ ও মহিষের শ্লীরুর দ্বারা কিংবা তৎকালহত ছাঁগের তন্ধ দ্বারা করিবে। বিশেষতঃ 

২* বঙ্গানুবাদক শাস্ত্রী মাশহয় অগ্রন শবে কুলগাছ নুবিয্াঠেন। কিন্তু কুগ (বদরী) কাঠের ধনু 


টিকিবে গা । অগ্রন, কুলগ্রন হইতে পারে। এটি হরিজ্রাদিবর্গের গাছ, কিন্ত ইনার ডাট। হিস্তালের মতন 
মোট হুয়। ইদানী ফেহ কেহ কুলের বাগানে বসাইকসা! থাকেন। 


ধন্ুবেদ ১২৭ 


পাঁকা বাশের চেয়াঁড়ির ছুই মুখে পাটের সুতা দ্বারা ধুতে বাঁধিবে। ইহা দৃঢ়, স্থারী ও সর্ব- 
কর্মসহ। এই সকল ব্যতীত আকন্দগাছের ছালের অংগু প্রশস্ত। ভাদ্র মাসে অংগ 
বাহির করিবেং১ । 

এখন শর-লক্ষণ। “শরতকালে স্থগ্রদেশজ শরগাছ আহরণ করিবে। পূর্ণগ্রস্থি 
[ যাহার গীঠ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ], জুপক, পার বর্ণ, কঠিন, বর্ুলঃ খজু, কনিষ্ঠ অন্থুলির 
তুল্য স্থূল, ছুই হাত কিংবা কিঞ্চিৎ ন্যুন হইবে। শরের পক্ষ ছয় অন্ুলি পরিমিত হইবে। 
কাক, হংস, শশাদ ( শ্তেন ), মত্যাঁদ ( মাছরাঙ্গী " ক্রৌঞ্চ ( কৌচবক ), ময়ূর, গৃঞ্র ও কুরব 
(কুরল ), ইহাঁদের পক্ষ স্থুশোভন হয়। শাঙ্গধনুর পক্ষ দশান্ল পরিমিত। প্রত্যেক শরে 
চরিটি করিয়। পক্ষ ন্নাযু বা তন্তর দ্বার! দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিবে ।” 

এখন ফল-লক্ষণ। “দ্েশভেদে ফলের নান! রূপ হইয়া থাকে। আঁরামুখ [মুচীর 
চমবেধনী স্চ্যাকার “আরা” ] দ্বারা চমছেদন [? বেধন?7, ক্ষুরপ্র [খুরপ1] দ্বারা শর 
কতন্‌ বা বাহু কত'ন, গোপুচ্ছ দ্বারা লক্ষ্য সাধন, অর্দচন্ত্র দ্বারা গ্রীব! মস্তক ধন্তু প্রভৃতি ছেদন্ঃ 
সুচীমুখ দ্বারা কবচ ভেদন, ভ্ল্ল দ্বার! ধন্গ'গুণ চবণ, দ্বিভল্ল দ্বারা বাঁণ-অবরোধন, কণিক দ্বারা 
লোহ্‌ময় বাণ ছেদন, কাকতুও্ড দ্বারা বেধ্য বস্তর বেধ করিবে ।” 

“যে শর-গাছের ঝাড়ে স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয়, এবং তাহার মূলে 
বিষ উৎপন্ন হয়। পবন-অভাবেও সে ঝাড় কাপিতে থাকে। এইরূপ ঝাড়ের মূল শরের 
ফলে লেপন করিলে, তন্বারা ক্ষত স্থানের চিহ্ন থাঁকিয়া যায়।” ফলের পায়ন [পাইন ]। 
পিপ্ললী, সৈন্ধব, কুষ্ট ( কুড় ১৮ এই তিন দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ-পূর্বক শস্ত্রে লেপন করিবে। 
পরে আগুনে প্রতপ্ত করিবে । বখন তপ্ত অবস্থায় পীতবর্ণ দেখাইবে, তখন নিমল জল পান 
করাইবেং২। ইহার পর নাঁরাঁচ, নালীক, ও শতঘ্ব অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। 


এ বিষয় পরে দেখা যাঁইবে। 


পর পা হস আপার রস ০ ০ পার শী শী ৩৯১ পপ পপ আস 








নালা শপ শপ সন পর জগ সর 


২১ শেষে এক গ্লেকার্ধে আছে। সেট! অগ্রিপুরাণের পাশ-অস্ত্রের গণ। এখানে কেমন করিয়! 
আসিয়াছে, কে জানে। বোধ হয়, না বুবিয়! সন্কলনের ফল। উপরে পউহ্ৃত্রের গু কারিতে বলা হুইয়াছে। 
ইহ! খেলার ধনুর হইতে পারে। কৌটিলো আছে, মুঝ!ঃ অর্ক (আকন্দ ), শণ, গবেধু ( গড়গড়া-ধান )১ বেণু 
(বাশ ), স্বায়ু। বশিষ্ঠ-সংহিভায় তালের ধনু নাই, মূর্বার জ্যাও নাই। অগ্নিপুরাণেও নাই। ধনুর বৃক্ষগুলি 
দেখিলে বোধ হয়, অগ্নিপুরাণ ও এই সংহিতার দেশ মধ্যভারত ছিল | 

২২ শরগাছ হইতে শর সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে । অগ্নিপুরাণে ও কোৌটিল্যে বাশের শলাফ। 
ও অন্ত কাঠের শলাকার উল্লেখ আছে। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাম। যেন বিখাত| এই উদ্দেশ্তে শরগাছ 


১২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


এখন শরাভ্যাসের কথা । ইহার পুবে অষ্ট স্থান, ধঙগ ও জ্যা, মুষ্টি (ধারণ ), জ্যা 
আকর্ষণ-বিধি বর্ণিত হইয়াছে । “লক্ষ্য চারি গ্রকাঁর,_স্থির, চল, চলাচল, দ্ব়চল। চলাচিল-_ 
যখন ধন্ধ্ণারী চলিতে চলিতে “অচল” স্থির লক্ষা ভেদ করে। দ্বয়চল,-_যখন দুই-ই চলিতে 
থাকে। ৬০ ধন বা ২৪ হাত দৃরস্থিত লক্ষ্যভেদ জ্যেষ্ঠ ; ৪০ ধঙ্গ মধ্যম, ২০ ধনু কনিষ্ঠ। 
সূর্য্যোদয়ে ও হৃরধ্যাস্ত সময়ে যিনি চাঁরিশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ধন্ুর্ধারী।” 
এইরূপ শরাভ্যাসের যাবতীয় ক্রম বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । তদনন্তর সাতটি দিব্যাস্ত্ের 
সন্ধান মন্ত্র! সাতটির নাম এই» ্রন্ধাস্ ব্রহ্গদণ্ড, ব্রহ্ধশির, পাঁশুপত, বাঁয়ব্য, আগ্নেক, 
নারসিংহ। দুঃখের বিষয় বাঁণের নিমীণ ব্যক্ত করা হয় নাই। 

তদনন্তর ওষধি-প্ররোগ দ্বারা নিজের দেহকে শক্রর অস্ত্রশস্ত্র হইতে অভেগ্ করিবার 
কথা আছে। একটা উদাহরণ তুলি। “রবি পুস্বানক্ষত্রে থাকিবার সময় পাঁঠালতার 
[ বৃদ্ধকণি ] মূল উতপাটন করিবে । এই মূল মুখে রাখিলে তীক্ষ মগ্ুলাগ্র [ যে খড়গোর অগ্র 
গোঁল ] দ্বারা দেহ কাঁটা যাইবে না।” 

ইহার পর সংগ্রাম-বিধি। এখানে রাহুযুক্ত যোগিনী এবং পঞ্চস্বরাঁর পঞ্চতত্ব দেখিয়া 
যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবার কথা আছে। সব'তোভয়ে দণ্ড-ব্যুহ, পশ্চাৎ ভয়ে শকট, পার্বভয়ে বরাঁহ 
কিংবা! গরুড়-ব্যুহ রচনা করিবে। পুস্তকের শেষে কয়েকগ্রকার ব্যুহের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 
কিন্ত সব ঠিক মনে হয় না। ইহার পর চতুরঙ্গ সেনা-শিক্ষা ৷ লিখিত আছে প্রথমে 
'ক্ষাত্রকোশ” ব্যাকরণ হথত্রঃ মন্ুর সগ্ডম অষ্টম অধ্যায়, মিতাক্ষরাঁর ব্যবহার অধ্যায়, জয়ার্ণব 
তন্ত্র, বিষু্যাঁমল, বিজরাঁখ্য তন্ত্র, স্বরশান্ত্র পাঠ করিবে, পরে ধছৰে দ। 
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সৃষ্টি করিয়।ছেন । শরগাছের মূলে বিস জন্মে কি না) জানি ন|। বোধ হয়, ছজ্জাক রোগ হেতু গাছ পীতব্ণ 
হুন্ন, এবং দে রোগ্সে বিষও জম্মিতে পারে । কদাচিৎ হইত বলিয়! শ্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টি কল্পনা কর! হইয়।ছে। 
যেমন গগমুক্ত। । ফলের নানাবিধ আকার অনুস।রে শরের নাম হইত । কোঁটিঙ্য ফলের কম? ছেদন ভেদন 
তাড়ন বলিয্লাছেন। ভব, _লৌহ, অস্থি ও দার। অস্থি ও দাক্লময্ন ফল পরে লুপ্ত হইয়াছিল। সংহিতায় 
কতকগুলি শরের নাম পাওয়া বাইতেছে। প্রকাশিত সংহিতা কয়েকটির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । মাতৃকার ছিল 
কিন! বুঝিতে পাঁরিতেছি না। কিন্ত দবঠিক মনে হয়না । নামের অর্থ ও ফলের কমের সহিত মিলাইলেই ভ্রম 
ধর! গড়িবে। শরফল-পায়ন বি'ধতে পিপ্সলী ও কুষ্ট লেপনের গ্রয়োঞ্জন বুঝিতে পারা যায় ন। সৈদ্ধাব লবণ ন! 
দিয়া কাদ! লেপিয়। দিলেও একই ফল, এবং তাহাই কর! হইয়! থাকে । তাপ সমান কর! ও রক্ষা কর! উদ্দেস্ত। 
খড়া-পায়ন সম্বন্ধে বছ শাস্ত্র ছি্। বরাছের বৃহৎ-সংহিতায় কিছু আছে। দেখ'নে শুক্রাচাধ্য-সম্মত পায়ন- 


ধিি প্রদত্ত হুইয়াছে। ভোজ রাজের যুক্তিকল্পতরুতে বাৎস্ত. লৌহার্দব, লৌহ্‌-গ্রদীপ, শাঙ্গ ধর হইতে খড়ের 
গুণাগুণ উদ্ধত হইয়াছে। 


ধঙ্ুবে দি ১২৯ 
কোন্‌ কালে সংহিতাথানি রচিত? রাজাকে যাজ্ঞবনয-স্থৃতির বিজ্ঞানেশ্বর-কৃত মিতাক্ষরা 
পড়িতে বলা হইয়াছে। এই টাকা দ্বাদশ খ্রীষ্ট-শতাঁবে প্রণীত। অতএব এই বাশিষ্ঠ সংহিতা 
বর্তমান রূপ এই শতাবের পূর্বে নয়, পরের। কিন্তু কত পরের, তাহা বল! দু্ধর। বোধ হয়, 
অয়োদশ শতান্দের পরের নয়। এই সংহিতার সময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈ শূদ্র অন্ত্জ এই পাঁচ 
বর্ণের সৈন্ঠ হইত । ইহাদের এক এক দেবতা কক্পিত হইয়াছিল (৬৫ পৃঃ)। পঞ্চদ্বরার 
পঞ্চতত্ব ব্যতীত তখন পাজির দিকৃশূলে প্রবল বিশ্বাস জম্মিয়াছিল। সাতটি দিব্যান্ত্র সত্য সত্য 
ছিল কিনা» সন্দেহ | কারণ এক এক বাণ-সন্ধানের পূবে' ছুই তিন লক্ষ, এক নিষুত বার 
গায়ত্রী বিলোম-ক্রমে জপ করিবার কথা আছে। একবার জপ করিতে যদ্দি এক সেকেগু 
কাঁল লাগে, তাহা হইলে লক্ষ বার জপ করিতে সাতাঁশ আটাঁশ ঘণ্টা লাগিয়! যাইবে! জপ 
করিয়া শত্রর নাম করিয়া “হন হন হুম্‌ ফট্‌” বলিতে হইত । বৌঁধ হয়, এগুলি আভিচারিক 
বাঁণ। অথর্ববেদের কাল হইতে শক্র-নিপাতের নিমিত্ত আঁভিচারিক “বাণমারা, অগ্তাপি 
চলিয়া আসিতেছে । তাই, এই সংহিতা অথর্ববেদ-সম্মতও বটে। দ্বাদশ খ্রীষ্ট-শতাবের 'নরপতি 
জয়চর্যা” নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে । তাহাতে যুদ্ধে জর়লাভের যে কত তান্ত্রিক যন্ত্র মন্ত্র ও চক্র 
আছে, তাহার সংখ্যা হয় না । 
কোন একথানি কিংবা ছুইখানি প্রাীন পুরী আধার করিয়া বাশিষ্ট-সংহিতা লেখা 
হইয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, অগ্থি-পুরাণোঁক্ত ধনুর্ধ্দের কতক গ্লোক এই সংহিতায় 
আছে। হয়ত ছুই-ই শিবোক্ত, অধুনা! লুপ, ধন্বে'দ উভয়েরই মাতৃকা হইয়াছিল। সে সময়ে 
ক্ষপ্তিয় রাজ! সংস্কত জানেন না, অথচ ক্ষাত্রকোশ সংস্কৃত ; সেনা-নয় ও সেনার প্রতি আজ্ঞা 
সংস্কতে বলিতে হইত। কাজেই তাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্বরূপ, বিশেষতঃ ধাতুর লট 
লোট্‌ মুখস্থ করিতে হইত । তিন বৎসর হইল বীরভূম বোঁলপুরের এক ভদ্রলোক, বোধ হয়, তিনি 
23০) 5০০০% 245515+ আমায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী না বাংলায় ঝালকদিগকে 7)01111- 
এর ভাষা ও 00717900 শেথানা উচিত, যদ্দি বাংলায় মনে করি, তাহার প্রদত্ত ০02707217৫- 
গুলি বাংলার কি হইবে? আমি বলিয়াছিলাম, বাংলায় শেখাঁনা উচিত। কারণ তাহাতে 
শিক্ষা দেশীয় হইবে, বাঁলকেরা! শীন্্ শিখিতে পারিবে, বড় হইলেও ভূলিবে নাঃ এমন কি, অন্তেও 
বালকদের সহিত 'অক্লেশে যোগ দিতে পারিবে । চার-কোঁশ বাংলায় করিয়াছিলাম। এখন 
বলিতাম, সংস্কতেও শিক্ষ/ দিতে পাঁরেন, কারণ অনেক শব্ধ পৃর্বাবধি আছে, এবং অস্ঠ 
প্রদেশের বালকেরাও একই কোশ শিখিতে পারিবে । লোটের পদ্দগুলি হিন্দী করিলে আরও 
স্থুবিধা। সেকালের সেন! সংস্কত জানিত না, কিন্তু তাহারা বুবিত। ইংরেজের আমলে 
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দেশী রাজ্যে বোধ হয়, ইংরেজী ঢুকিয়াছে। কিন্তু ইহাঁর পূর্বের নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল। মোগল 
আমলেও হিন্দু রাজ্যে ফার্সী কিংব! উদু: গ্রহণের কারণ ছিল না। 
বাশিষ্ঠ ধনুর্বে'দ-সংহিতায় নারাঁচ নালীক ও শতন্্ সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে (১৯ পূঃ 
পূর্বে ছাড়িয়া আসিয়াছি। প্রথম গ্লোকে নারাচের নিমণণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লোঁকে নালীক 
ও শতগ্্নের প্রয়োজন লিখিত হইয়াছে । নারাচ এই-_যে সকল বাণ সর্ব লোঁহুময়, তাহাদের 
নাম নারাচ। নারাচে পাঁচটি বড় পক্ষ বদ্ধ থাকে। কদাচিৎ কেহ এই বাণে সিদ্ধ হয়।” 
নালীক ও শতদ্বের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, 
নালীকাঁলঘবে বাণ! নল-যস্ত্রেণ নোৌদিতাঁঃ | 
অত্যুঙ্চ-দূরপাতেষু ছুর্গযদ্ধেযু তে মতাঃ ॥ 
সিংহাঁসনন্ত রক্ষার্থং শতদ্বং স্থাপয়েদ্‌ গড়ে। 
রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ে। ধীমতা৷ ॥ 
নালীকা লঘুবাণ নলবসত্র বারা প্রেরিত হয়। অত্যুচ্চে দূরন্থে পাতিত করিতে হইলে এবং 
ুর্গযুদ্ধে লাগে। সিংহাঁসন রক্ষার্থ ধীমান্‌ “গড়ে” শতদ্র এবং বহুল রঞ্জক ও বটি (বটা) স্থাপন 
করিবেন।” 
নারাচ, নালীক ও শতন্র, তিনই রামায়ণ-মহাভারতে আছে। নারাচ বাঁণ বটে, ধনু দ্বারা 
নিক্ষিপ্ত হইত। কৌটিল্য, অগ্নিপুরাণ ভোজরাজ, ইহাঁর উল্লেখকরিয়া গিয়াছেন। শরে লোহার 
ফলা আটিয় সাধারণ বাণ হইয়া থাকে । কিন্তু শর, বিপক্ষের বাঁণে ছেদ্য। নারাচের সবটাই 
লোহার। চতুঃশিরাল কিংবা পঞ্চশিরাল ( যেমন এখাঁনে ), নিগর্ত, শিরাগুলি ধারাল। ছোট 
করিলেও ভারী । এই হেতু দূর লক্ষ্য বেধ করিতে পারা যাঁয় না। কিন্তু নিকট-লক্ষ্য সাংঘাতিক। 
যাহাতে ভারী না হয়, অথচ বাঁকিয়া না যায়, এই কক্পনায় পূর্বকালের নালীকের উৎপত্তি । 
বোধ হয়, লোহার পাত গোল করিয়া মুড়িয়া সরুমুখ নালীক! করা হইত। মুখের কিছু নীচে 
প্রায়ই দুইটি কাণ থাকিত। তখন হইত কর্ণা নালীক। নিম়মুখ কর্ণ থাকাতে এই বাণ দেহে 
প্রবিষ্ট হইলে সহজে বাহির করিতে পারা যাঁইত না ।. মহাঁভীরতে নাঁলীক-নারাচ, নাঁরাঁচ- 
নালীক এইরূপ একত্র পাওয়া যায়। ছুই-ই ধন দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বাশিষ্ঠ সংহিতায় 
নারাচের সহিত নাঁলীক আসিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন নালীক নয়। প্রাীন “বাণ' নামটি 
আসিয়াছে, কিন্ত নাল যন দ্বারা প্রেরিত, *। শুক্রনীতিসারে ইহার নাম ক্ষুদ্র বা ত্র বা লঘুনালীক | 
২৩ বঙ্গানুবাদক শান মহাশয়ও জঘুবাগ নালীককে বন্দুক মনে করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রনীতিসারে 
নালীকান্র বন্দুক ন! হইলে এই লঘুবাণকে বন্দুক বলিতে গার! যাইত ন!। নারাচ তারী, মালীক লঘু । এই হেতু 
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সেখানে বন্দুক এখানেও বন্দুক। এখানে নাঁলীককে বাণ” শুক্রনীতিসারে “অন্তর বলা 
হইয়াছে । যে আমুধ নিক্ষেপ করিতে পারা যাঁয়, ভাঁহার নাঁম অস্ত্র এই নির্বচন শুক্রনীতি- 
সারে। বাণও অস্ত্র। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসার বন্দুককে “অস্ত্র, বশিষ্ঠ “বাণ, বলিয়াছেন। 
পুরাতন নাম নূতন দ্রব্যে প্রয়োগ করিতে গেলেই অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। বটিক! বা গুলিকাঁকে 
বরং বাণ বলিতে পারি, বন্দুককে বলিতে পারি না । পাত্র বলিলে যদি পাত্রস্থিত জলও 
বুঝায়, তাহ! হইলে আপত্তি থাকে না। শতদ্রী যন্ত্র পূর্বকালে দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হইত। 
কিন্ত সে শতত্রী, কামান নয়। এখানে রগ্তক ও বটী না থাকিলে সে শতদ্রী মনে হইত। 
আঁমর! কাঁমানের বঞ্জক-ঘর এখনও বলি। রগ্রক শব্দ সংস্কৃত, যাহা রাগ জন্মায়, উদ্দীপ্ত করে। 
এই অর্থে বারুদ। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসারের “বুহতনালিক+ এখাঁনে “শতদ্্”, 'অগ্নিষুর্ণ 
এখানে রঞ্ক, এবং 'গোল” এখানে 'বটী, নাঁম পাইয়াছে! শুক্রন'তিসারের দেশ ও 
কাঁল-বিচারে দেখিয়াছি, উহা! একাদশ থ্রীষ্টশতাবে গুজরাট অঞ্চলে লেখা। বাশিষ্ঠ 
সংহিতা, দেশে ও কাঁলে অধিক দূরে নয়। তথাঁপি এক শব্দ ন! হইয়৷ পৃথক পৃথক হইল 
কেন? বশিষ্ঠের এই তিন শ্লোক, বিশেষতঃ বন্দুক কামানের কথা, যথাস্থানে নাই। পুবে 
গিয়াছে ধন্ জ্যা শরফল, পরে আসিয়াছে শরাভ্যাস। এই দুয়ের মাঝে তিনটি শ্লোক যেন 
অকম্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দুক কামান চাঁলাইবার উপদেশ কোথাও নাই। কিন্তু সৈন্টেরা 
যে চালাইত, তাহা ধাতুরূপ উদাহরণে আঁছে। যথা “রঞজকাদবসিতং দহত” ( বোধ হয়, পাঠ 
ন্শ্রদ্ধ, 'অবসিত সঞ্চিত রঞ্জক জালাঁও ( ফায়ার" কর); “বটিকা আয়ান্তি নিপতত”-- গুলী 
আমিতেছে চুইয়া পড় ; “চরণ! বটিকাঁং রুন্ধ”_ঢাঁল দিয়া গুলী রোধ কর। “রপগ্রকং দত্তং+ 
-_ রগ্ক দেওয়া হইয়াছে । শ্লোকের মধ্যেও একস্থানে বঞ্জক প্রয়োগ আছে (৪১ পৃঃ )। 


একটির পর অপরটি যথাস্থানে আসিয়াছে । নালীক, নল যন্্প্ধার। প্রেরিত হয়, নাঁলীক নিশ্চয় নলাকার। বন্দুক 
উদ্‌্তাবনার কাঁলে নলে বারুদ ঠাপিয়! তদুপরি ধাতুময় প্রাচীন নালীক বাণ স্থাপিত হইত? বটিকাস্বাপন তখন ছিল 
নাকি? এসম্বন্ধে ফুৎখনল (010স-হ07 ) ন্মর্তব্য। আমেরিকা, বোৌধিও ও ফিলিপাইন দ্বীপের অসভ্য 
জীতির| শরের, কদাচিৎ বাশের ও কাঠের সঙ্ক লম্ব। নলে শর' রাখিয়! মুখের ফুৎকাঁরে দূরে নিক্ষেগ করে। নল-যন্ত 
৪ ফুট হইতে ১৪ ফুট লম্ব(। ভিতরের গর্ভ আধ ইঞ্চি। 'শর' খড়িকার মতন, ৩1৪ উঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যাস্ত 
লম্ব/। মুখে ছাড়ের ফল, বিষ-মাঁথানা | পক্ষ তুলার। এই নল-যস্ত্র দ্বার! একশত হাঁত দুরে “শর' নিষ্দিপ্ত হয়। 
অসভ্যজাতিরা৷ এতদ্বার| যুদ্ধ ও মৃগয়! করে। জীযুক্ত অমৃহলাল শীল আমায় জানাইয়াছেন, অসভ্য ভীলজাতি 
এইরূপ ফুৎ-নল দ্বারা! মুগয়! করে। সংস্কৃতের ইযিক! অন্ত নলঘ্বার! প্রেরিত হইত কিনা কে জানে। ধনুতারা 
হইত, তাহার উল্লেখ আছে। 


১৩২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


“ছে বিশ্বামিতর। বাণে রঞ্জক-নালিকা! বদ্ধ করিয়া বাযু-মুখে নিক্ষেপ করিলে সে বাণ ঘুরিয়া 
আসিবে। এই বাঁণের নাম থগ-বাঁণ।” রঞ্তক-নালিকা__বার্দ-পূর্ণ নালিকা, হাবুই 
তুল্য পশ্চাৎগামী হইবে। বিশেষতঃ সম্মুখ বাতাসের সাহায্য পাইলে। 

আমাদের দেশে বন্দুক কামান প্রচলনের ইতিহাসের পক্ষে এই সংহিতার প্রমাণ 
মূল্যবান্‌। বন্দুকের বাণের নাম নালীক, ইহা নূতন। একাদশ গ্রীষ্ট-শতাব্দে বন্দুকের নাম 
নালীকান্ত্র। অতএব বশিষ্ঠের নালীক এক শতা পূর্ব ব্তী বল! চলে । 

বন্দুক আসিয়া ধর্মযুদ্ধ লোপ করিয়াছে । কিন্তু এখনও পশ্চিম বঙ্গের সীওতাল জাতি 
কৌড় বাশ+, (তীর ধন্ুক) ছাঁড়ে নাই । হাতে “আহ শার? (ধন্ঃশর) থাঁকিলে বাঘকেও ডরায় ন!। 
তাহাদের ধন বাশের কিন্ত চারি হাত দীর্ঘ নয়। ধানকীর কান পধ্যন্ত উচ্চ হয় । মোটামুটি পাঁচ 
ফুট, পূর্ববকাঁলের মধ্যম পরিমাণ । পূর্বকাঁলের কারক চারি হাত বা ছয় ফুট লহ্বা। সে ধনু ধারণ 
সোজ। নয়। সে ধনুর নিয় কোটি মাটিতে টিপিয়! গুণ আকর্ষণ করিতে হয়। মাটি নরম হইলে সে 
ধন্দু অকমণ্য । ধন্নর চড়া সরু কঞ্চির কিংবা! বাশের চেয়াঁড়ীর ছুই মাথা দোঁড়ী দিয়! ধন্ুতে বাঁধা 
থাকে । “লাদন।” ( সীওতাঁলী, “চিট লাঁড়” ) গাছের ছাঁলের অশের দোড়ীও দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। 
সীওতালী তাঁধার় অনেক সংস্কৃত শব্দ আছেঃ উচ্চারণও প্রায় ঠিক আছে৷ এই ভাষায় শরকে 
বলে “শার', ধনুর গুণকে বলে “্ঘুণা” ( ণ উচ্চারণ চাই )। তাহাদের শর শরগাঁছের, কদাচিৎ 
বাঁশের শলার, পুঙ্খ ময়ুরের, ফল! কীচা ইম্পাতের। নরম পাইন দেওয়া হয়। কড়া 
পাইন ভঙ্গুর । সাধারণ ফলার আকার তিন প্রকার, (১) আরামুখ [আপড়ি শাঁর ], 
(২) শিরাল, গো-পুচ্ছ ( উগলি শার ), (৩) ইহার নিয়দিকে কর্ণ থাকিলে কর্ণী (গানারি শার)। 
এই ত্রিবিধ সামান্ঠি শর ব্যতীত সমগ্র লৌহময় বাণ, সংস্কতের নারাচ আছে। ফাল্গুন মাসে 
পুদ্পৌৎসবে (“বাহাঁপরব” ) দেবতার নিকট অন্ত্রশস্ত্রের পূজায় এই নারাচ বসে, কুকুট 
ও ছাগ বলি হয়। এটি পূর্বকাঁলের এবং এ কাঁলেরও নীরাজনা। আশ্বিন শুরা নবমীতে 
অস্ত্রনীরাজনার দিন। গজাশ্বের অন্য দিন ছিল। পণ্ডিতের যেমন সরস্বতী পূজা, 
যোদ্ধার তেমন নীরাঁজনা বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আমিতেছে। পশু বধ করিতে 
ফলাঁয় কদাচিৎ বিষ মাখানা হয়, ভালুক মীরিতে ফল। অগ্সি-তপ্ত করা হয়। মনু (91৯০) 
কর্ণী ও বিষদ্িপ্ধ ও অগ্রিদীপ্ত বাণ-নিক্ষেপ নিষেধ করিয়! গিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কে কে 
অবধ্য, তাহা! সকলেই একবাক্যে বলিয়৷ গিয়াছেন। সাঁওতাল ধান্ুক আঁলীঢ় ভাবে 
( দক্ষিণ জানু স্তর, বাঁম জানু হলাকারে বক্র ও অগ্রে স্থাপিত) দীড়াইয়া শর নিক্ষেপ 
করে। শিক্ষিত ধা্কী ২৪০ হাত দৃরস্থিত লক্ষ্য অক্লেশে রিদ্ধ করিতে পারে। পূর্বকালেও 


ধম্ুবেদি ১৩৩ 
এই ছিল। অবস্ঠ, চল, চলাচল, ঘ্বয়চল, লক্ষ্যবেধ করিতে না৷ পারিলে মগ পক্ষী মারিতে 
পারা যায় না! ওড়িস্তার আটবিকেরা ব্যান বধ করিতে যন্ত্র পাঁতে। সে যন্ত্র শরারোপিত 
বৃহৎ ধঙুর্মাত্র (প্রাচীন নাম, মহাযন্ত্র)। 

পরিশেষে ইতিহাস ছাড়িয়া! একটু কাজের কথ! লিখি। ইদানী দেশে ব্যায়াম, 
বাহযুদ্ধ, যন্ঠিযুদ্ধ, অসিষুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ শিখিবাঁর উৎসাহ দেখা যাইতেছে । ইহাদের সহিত 
ধনযুদ্ধ শিখিলে উত্তম হয়। বিশেষতঃ বালিকাদের পক্ষে অন্য যুদ্ধ সম্ভব নয়, কিন্তু ধন্ুদধে 
আপত্তি দেখি না। লোহার ফল! না করিয়! দৃঢ় কাঠের কিংবা শিঙ্গের মুণ্ড করিলে 
ব্যায়ামের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে । এ বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইলে বাশিষ্ঠ সংহিতা পথ- 
প্রদর্শক হুইবে। 
৫। কয়েকটি প্রাচীন অন্তর 
ধ্বেদ ও রামায়ণ-মহাঁভারতে বর্ণিত যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে স্বভাঁবতঃ প্রশ্ন ওঠে, সে কালে 
বন্দুক কামান ছিল কিনা। অনেকে আগ্রেয়ান্ত্র নামে ভূলিয়াছেন; ত্রঙ্গান্ত্র নালীক? 
তুশুণ্ডী, শতদ্রী প্রভৃতি এক একটিকে বন্দুক কিংবা কামান মনে করিয়াছেন। 
প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় চিরকাল দুরূহ । কিন্তু সেটা কি, বলা 
অপেক্ষা, সেটা কি নয়, বলা তত কঠিন নয়। আমি এখানে “নেতি নতি” বলিতে 
যাইতেছি। 
ইহাতে কিন্তু মনস্ভোষ হয় না, অন্ততঃ বর্গ জানিতে কৌতুহল হয়। অস্ত্রের নামের 
কেবল অর্থ ধরিয়। কদাচিৎ বর্গ নির্ণয় হইতে পারে। কিন্ত অস্ত্রের দ্রব্য, নিম, প্রয়োগ ও 
কম, এই চারি না! জানিলে গণ ও জাতি নির্ণয় হইতে পারে না । কোটিল্য আঁয়ুধের জাতি 
রূপ লক্ষণ প্রমাণ আগম (নিম্মীণ দেশ) মূল্য জানিতে বলিয়াছেন । ভোজরাঁজের 
যুক্তিকল্পতরুতে খঙ্জোর নানা জাতি,ও লক্ষণ বর্ণিত আছে। বামায়ণ-মহাভাঁরতাদিতে 
অস্ত্রের কম? বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের প্রয়োগও লিখিত আছে । কদাচিৎ বিশেষণ দ্বার! নিমণণ 
জানিতে পাঁর! যায়, এবং আসত্তি দ্বারা বর্গও অনুমিত হইতে পারে। যেখানে কেবল 
নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রটি অজ্ঞাত থাকিবে । বল! বাহুলা, বন্দুক 
ও কামানে নল চাই, অগ্নিচূর্ণ বা! বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিকা বা গুলিকা। যদি 
বারুদ না পাই, ভাঁহ! হইলে বন্দুক বা কামান হইতে পারে না। এখানে কয়েকটা বিচার 


করিতেছি । 
১। লুম্ি, সুমী । নামটি মন্ুসংহিতীয় (১১।১০৪) আছে । অর্থ ধাতুময় প্রতিমা । 


১৩৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বোধ হয়, সুষির। গুরুপত্বীগামীকে অলস্ত হূর্মী আলিঙ্গন করাইয়৷ বধের ব্যবস্থা ছিল। 
বোধ হয়, প্রতিমার ভিতরে জলন্ত অঙ্গার বাখিয়! তাহ! জালাময়ী করা হইত। 
খগেদে (৭1১1৩) হৃর্মী অর্থে সার়ণ করিয়াছেন “জালা (অম্সি)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(১৫1৭৬) “কর্ণকাবতী সুর্মীঃ অর্থে সায়ণ করিয়াছেন “জলস্তী লোহমযী স্কৃণা হৃর্মী, সা চ 
কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অন্তরপি জলশ্তীত্যর্থ; 1, জলস্তী লোহময়ী ছিদ্রবতী স্ৃণা 
(ভ্তম্ত)। ধাতু পুড়িতে পারে না, অতএব “জলতী” - অখি-দীপ্তা। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার (৫181912) স্ুক্তেও হুর্মী শবের এই অর্থ। উক্ত সংহিতার (৪8161৯1২ ) 
সক্তে হুূর্মী শবের অর্থ সায়ণ বুঝিয়াছেন স্থু+উর্মী-শৌভন উর্মীধুক্ত । অতএব বেদের 
সুমি, বন্দুক কামান কিছুই নয়। সায়ণ জল্তী হুর্মী অর্থে, মন্গুসংহিতার স্থ্মী বুঝিয়াছেন। 
তিনি চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাবে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত হইয়াছিল। 
হুর্মী এরূপ কিছু হইলে তিনি হুর্মী অর্থে নালীকা করিতেন। পশ্চিম দেশের 
বৈদিক পণ্ডিতের সমি শব্দে বুঝিয়াছেন নলবিশেষ, প্রদীপের কাজ করিত । ভন্াত্র 
বুঝিয়াছেন জল যাইবার নল। খগ্বেদেও (৮1৬৯।১২) ্হম্য সুষির আছে। অতএব 
এইটুকু পাইতেছি হুর্মী নলবিশেষ। কিন্ত নল এবং নলে কর্ণ থাঁকিলেই তাহাকে বন্দুক 
মনে করিতে পার! যাঁয় না। যে কালে চক্মকি ঠকিয়া, কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নিমন্থন করা 
হইত, সে কালে বারুদ কল্পনা অসম্ভব । এমনও হইতে পারে, সৃর্মী কর্ণীও নলাকাঁর অগ্নি- 
পাত্র। পাত্রে জলস্ত অঙ্গার থাকিলে তাঞ্ঠার উপবে এবং পাঁজের পার্থ উত্তপ্ত বায়ুখ উর্মী 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই উর্মী হেতু পানের নাম স্ু্মী। 

২। সীস। অথর্ববেদে সীস দ্বার! শত্রু বিনাশের কথা আছে । ইহা৷ দেখিয়া কেহ কেহ মনে 
করিয়াছেন * এই সীস বন্দুকের বটিকা বা গুলিকাঁ। কিন্ত এই বেদের সূক্তগুলি এবং সায়ণের 
ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলী কিছুতেই হইতে পারে না। যথা, অথর্ববেদে (১১৬১২) বরুণ 
সীসকে বলিতেছেন, “হে সীসঃ অগ্নি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইন্ত্র রাক্ষসাদি বধের জন্য 
আমায় সীস দিয়াছেন ।” এথানে সায়ণ সীস শব্দের অর্থ করিতেছেন,নদীফেন, যদিও অগ্নি কেন 
নদীফেনকে রক্ষা করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না । অগ্নিকে দেব মনে করিলে বুঝিতে পাঁরা 
যায়। উক্ত বেদে (১।১৬।৪) “যদি নো গাং হুংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষং | তং ত্বাঁ সীসেন বিধ্যামো 
যথা নো সো অবীরহা! |” সায়ণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন,-_হে শক্র, যদি তৃমি আমার গো অশ্ব 
ভূত্যাদি বব কর, তাহা হইলে আমি তোঁমাকে সীস দ্বারা এরপ প্রহার করিব যাহাতে 
তুমি আর কখনও এরূপ করিতে পারিবে না। উক্ত সুক্তের আরম্তে সায়ণ লিখিয়াছেন, 


ধনুবেদ ১৩৫ 


অমাবন্ার রাত্রিতে দ্বেষ্য মারণার্থ এঁ মন্ত্রআবৃত্তি করিয়! শত্রুকে সীস চূর্ণ-মিশ্রিত-অন্-গ্রদান, 
শত্রুর গাত্রস্থ আতরণ-ম্পর্শন ও তাঁহাকে বংশ-যষ্টি দ্বারা তাঁড়ন করিবে । এখাঁনে সাঁয়ণ কৌশিক 
স্তর হইতে লিখিয়াছেন, সীম শবের অর্থ নদীফেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সীস শব্দ 
দ্বারা সীস ধাতু নয়, নদীফেন বুঝিতে হইবে; এবং আভিচাঁরিক মন্ত্র সহযোগে এই ফেন 
দ্বারা শত্রু বিনাশের কণা আছে । বোধ হয়, এই নদীফেন আযুর্বেদের সমুদ্র-ফেন। গ্রাম্যজনে 
এইরূপ “বাণমারায়” এখনও বিশ্বাস করে, এবং যাঁহাঁর উদ্দেশে মার! হয়, সে শুনিতে পাইলে 
ুধাইয়! মরিয়া যাঁয়। অর্থাৎ বন্দুক নিক্ষেপ্য সীস নয় ।* 

৩। আশ্মেয়ান্ত্র। অর্থ, অগ্রিময় অস্ত্র। অস্ত্র, যেটা নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত 
হয় না, বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না। বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলী অস্ত্র বটে। আগ্রেরাস্ত্ 
ধন দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত) ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার তৃরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, 
রামাঁয়ণে (বঙ্গবাসীর সংস্করণ ল” 1১০০ ), ্রীরাম ধন্ত দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । 
তিনি ব্র্ধান্ত্র বারা রাঁবণ বধ করিয়াছিলেন (লণ।১১০)। এই ্রঙ্ধান্ত্র কেমন? 

দ্দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগং জাঁজল্যমাঁনং স্থপুজ্ঘং সধূমং 1” “স [রামঃ] রাবণাঁয 
সংতুদ্ধো৷ ভূশমায়ন্ত কামুকং। চিক্ষেপ পরমায়ত্বঃ শরং মর্ম-বিদীরণম্‌॥৮ রাম কার্মুক 
অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়! মম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রজ্বলিত : জলিবার 
সময় সাপের মত শো শে! শব্দ করিতেছিল। মৎস্য পুরাণে (বঙ্গবাসীর, ১৫৩ অঃ), 
জন্তাক্থর-বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কণপ্রাপ্ত পর্য্স্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া বরঙ্ষান্ত্র বাণ ত্যাগ 
করিলেন। এইরূপ মহাভারতে আছে। ব্রহ্মষশিরঃ এবং রামায়ণের এষিকান্ত্র, গারড়ান্ত, 
সৌরাস্ত্ প্রভৃতি সব আগ্নেয়ান্ত্রের ভেদ। 

কেবল বাণে অগ্নি প্রজলিত করিয়! নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্য অগ্নিও শত্রসেনার মধ্যে 
ফেল! হইত। রামায়ণে (ল০।৭৩) ইন্দ্রজিৎ স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা সম্থলিত শুল নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। এত ক্ষিগ্রহন্তে ও বেগে অশ্নিময় অস্ত্র নিক্ষিড হইত যে, লক্ষ্য-শক্র বাম কিংবা 
দক্ষিণে সরিয় দীড়াইবাঁর অবসর পাইত না। মনে রাখিতে হইবে, শক্র মাত্র ছুই শত কি 
আড়াই শত হাত দূরে থাকিত । 

৪। শতগ্্বী। ইহা! একদা! অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের 
গোলাই যে পারে, তাহা নয় । কৌটিলোর শতদ্রী অচলযস্ত্রবর্গের মধ্যে । টীকাঁকার লিখিয়াছেন, 


পণ্ডিত প্বিধুশেখর শাস্ত্রী আমায় বেদ হইতে নুর্মী ও সীসের উল্লেখ উদ্ধার করিয়। দিয্লাছেন। 


১৬৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


বহ-লৌহকণ্টক সমাচ্ছন্ন বৃহ স্তস্ত; হূর্গপ্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়স্তী-কোশে (১২শ খ্রীষ্ট- 
শতাব্দের আছ্যে) শতত্বী “অয়ঃকণ্টকসংছন্না মহাশিলা” । শব্দকল্পক্রমে বিজয়-রক্ষিত 
“অয়ঃকণ্টক-সংছন্না শতম্বী মহতী শিলা” । অর্থাৎ শিলাস্তভ্তের গায়ে লোহার কাটা 
পুতিয়া রাখা হইত। শক্রসেন! প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে স্তস্তটি 
ঠেলিয়! ফেলিয়া দেওয়। হইত, তাহার! কাটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হইয়া! প্রাণত্যাগ 
করিত। যথা, রামাঁয়ণে (লণ।৩ ), “লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি দ্বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইযু-উপল- 
যন্ত্র (শর ও পাঁষাঁণ নিক্ষেপের ক্ষেপণী ) এবং শাণিত কৃষ্ণায়স-ময় শত শত শতন্বী আছে।” 
কষ্ণায়সময়_ইম্পাঁতের কণ্টকময়। কামান শাণিত হয় না। হনুমান লঙ্কায় গিয়া “শতন্্ী- 
মুলায়ুধ*, শতদ্বী ও মুষল নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (স্থণ 1৪) এই ছুই আধুধ 
পিষিয়া মারে, এই কর্ম সাদৃশ্ট হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে । শতত্বরী রণস্থলে লইয়া 
যাওয়াও হইত। রাঁম-রাঁবণের যুদ্ধে রাক্ষসেরা যৃদবস্থলে শতদ্রী লইয়া গিয়াছিল ( ল51৭৮ ).। 
মহীভারতেও (দ্রোণপর্ব ) চাকার উপরে শতম্বী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল গরে 
বাশিষ্ঠ ধন্ুবেদে কামানের নাঁম শতত্র হইয়াছে । প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়া অর্থান্তর প্রাপ্তির 
তৃরি ভূরি উদ্দাহরণও আছে । 

৫। তুশ্তত্ী। শব্দটি ভূ-শুপ্তী, কি তৃশ্বতী, কি ভুন্তৃত্তী, জানা নাই। অমরাদি 
কোশে নাই। বৈজয়্তী কোশে, তৃশুষ্টি। অর্থ, “দাঁরুময়ী বৃভতায়ঃ কীল-সঞ্চিতা” গদ্দা বোধ হয়, 
গোল-লৌহ-পিগাগ্র গদাবিশেষ। প্রয়োগ দেখি। মৎস্য পুরাণে (১৫১ অঃ), হরি 
কতান্ত-তুল্য ভূশুপ্তী গ্রহণ করিয়া শুভ্র মেষবাঁহন পপিপেষ' পিষিয়া মারিলেন ৷ বামায়ণে 
(ল”।৬০ ) “নিদ্রিত কুস্তকর্ণকে জাগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা ভূশুগ্তী, মুষল, ও গদা দ্বারা 
তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল ।” তিনই গদা। মহাভারতে ( দ্রোণ, ১৭৭), “থড়ী, গদা, 
ভূশুত্তী, মুষল? শুল, শরাঁসন ও হস্তীচম-সদৃশ বর্ম” এখানে গদা ও মুষলের মাঝে তূষুতী 
থাকাতে মনে হয়, উহা তদ্‌বৎ কিছু হইবে। 

কিন্তু মহাভারতের (আদি ২২৭ ) টীকাঁকার নীলক ( ১৬শ খ্রীষ্ট-শতাব ) ভুশুপ্তী অর্থে 
লিখিয়াছেন, “পাষাণ-ক্ষেপণ চমরজ্জুময় যন্ত্র এই যন্ত্র অগ্তাপি আছে। এক টুকরা 
চর্মের ছুই প্রান্তে হস্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বাঁধিয়া চমের উপরে পাষাণ রাখিয়া! বেগে ঘুরাইয়! হম্ব 
রজ্জু ছাড়িয়া দেওয়া! হয়। পাঁষাণ-খণ্ড বেগে দূরে গিয়। পড়ে। হুগলী আরামবাঁগে বলে 
হেটেল-চণ্ডী অর্থাৎ ইটাল-চণ্ী। ইটাঁল কি-না ইট-ভাঙ্গা। অতএব শনব্বটি 
ভূশুণ্ী, যে শুগাকার যন্ত্র দ্বারা ভূ (মৃৎপিও্ড) নিক্ষিপ্ত হয়। লক্ষ্য-বেধে অভ্যাস 
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থাকিলে এই নিক্ষেপ সাংঘাতিক হয়। ছেলেরা তাঁলপাতা কিংবা ছু-ভখাজ দোঁড়ীর করে। 
বাকুড়ায়্ বলে “ডেলাস' (ডেলা-অন্্র)। ক্বিক্কণ চণ্ডীর কাঁলকেতু হাঁটে “ভূষস্তী ডাবুশ 
থরশাণ” ক্রয় করিয়াছিল। নীলকণ্ঠের কুঁশুণ্তী এইরূপ হইবে। বাশিষ্ট ধন্ুবেদেও এই 
অর্থ। সেখানে আছে পদ্দাতি সেনা, তুশুপ্তী কিংব! ধনু ধরিয়। গাছের আড়ালে থাঁকিয়! কিংবা 
গাছে চড়িয়। ঘুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ তূশুগ্ী দ্বারা পাষাণ অথবা ধন্নুর দ্বারা শর নিক্ষেপ 
করিবে। 

৬। উর্বাগ্লি। কেহ কেহ উবণগ্লি, বারুদ মনে করিয়াছেন। কিন্ত বাঁরদকে অশ্থি 
বলিতে পারা ঘাঁয় না| রামাঁয়ণ-মহাভারতে, ওবণগ্রি, বড়বানল । রামায়ণে (কিষ। ৪৪), 
নুগ্রীব মীতার অন্বেষণে চত্ুদ্দিকে খাঁনর ( অনার্ধ-মানষ ) পাঠাইলেন। বলিলেন, “পূর্ব দিকে 
সপ্ত রাজ্যোপশোভিত যবদীপ অন্বেষণ করিবে । জলোদসাগরে ব্রঙ্গা ওবখধষির কোপজ তেজে 
সব ভূত-ভয়াঁবহ এক বৃহৎ অন্বীমুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাঁচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।» এই বর্ণনা আগ্নের গিবির 
উতক্ষেপের। স্থমাত্রার নিঝ্টস্থ ক্রাকাঁতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর উতক্ষেপ প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, 
পূর্বকালেও এইরূপ উৎক্ষেপ হইত, এবং তাহা দেখিয়া রামায়ণে লেখা । আগ্নেয় গিরিটি 
দেখিতে বড়বাঁমুখ মনে হইতে পারে । উর্বা, পৃথিবীর ভূমি-জাত অগ্নি গুরাগ্নি। কালিদাসের 
শকুন্তলা, “'অগ্ভাপি নুনং হরকৌঁপবহ্ি্বয়ি জলত্যোর্ ইবাশুরাশৌ।” গর্ব বড়বানল, 
উবণগ্লি বড়বাগ্রি। 

৭। নালীক। পৃবে নালীক দেখা গিয়াছে । নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা! কমে সাদৃশ্য ছিত। নারাচ জানি, সমগ্র 
লৌহ্‌ময় বাণ, নিভট ও শিরাল। ভারা বলিয়া এই বাণ যে-সে ছুঁড়িতে পারিত না। তখন 
সরু নলের কল্পনা আসিয়৷ থাঁকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকাঁর চাই। 
বৈজয়ন্তী লিখিয়াছেন, নাঁলীক বাণ। প্রয়োগ দেখি । রাঁনাঁয়ণে ( অযোধ্যা, ২৫), “শ্রীরাম 
নিক্ষিপ্ত তীক্ষাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণী দ্বারা ছিছ্যমান হইয়! নিশাচরেরা ভীম 
আর্তম্বর করিতে লাঁগিল।” এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের “ধন গু নচ্যুত বাণ”। 
নালীক, স্ুষির কিন্ত স্চ্যগ্র বাণ। করণণী, যে শরফলে কর্ণ আছে। বিকর্ণী বোধ 
হয়, দ্বিকর্ণীর রূপান্তর । রাঁমায়ণে (আরণ্য, ২৬ ১, “রাম এক শত কর্ণী দ্বারা একশত রাক্ষস 
বধ করিলেন ।” মহাভারতে (ভীম্ম, ৯৫, ৩১) “কর্ণী-নালীক-সায়কৈ:৮) ( ভীন্মঃ ১০৬, ১৩) 
“কর্ণী-নালীক-নারাটৈঃ* সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়, কর্ণী-নালীক এক পদ। নালীকের 
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কর্ণ থাকিত, সুতরাং বাঁণটি আরও ভীষণ। সৌন্তিক পরবে (১০১ ১৫), প্কর্ণা-নাঁলীক 
পন্য খজ্জাজিহ্বস্য সংযুগে |” যাহার দংস্্ী কর্ণী-নালীক, জিহ্বা খড়া। অতএব নাঁলীক 
সুচ্গ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২), “মহাত্মা ভী্ম কর্ণী নাঁলীক ও নারাচ প্রভৃতি শর-নিচয়- 
নিমিত শয্যায় শযান আছেন।” এখানে নালীক স্পষ্ট শর। বন্দুক উদ্ভাঁবনার পর উহা 
নলাকার বলিয়া নালীক নাম পাইয়াছিল। হিন্দীতে নাল নাম হইয়াছিল। 

৮। অয়ঃ কণপ। মহাভারতে (আদি ২২৭, ২৫), কৃষ্ণ ও অজুন অগ্নির 
ভোজন-তৃপ্তির নিমিত্ত খাগুব-বন রক্ষা করিতেছেন, ৭ অয়ঃকণপচক্রাশ্ম তৃশুগ্যুন্চত 
বাহুবঃ1” হাতে অয়ঃ-কণপ, চক্রাশ্ম, ও ভূশ্ততী লইয়া। নীলকঠ তিনটিই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। তাহার তৃশুত্তীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাঁষাণ-ক্ষেপণ চ্মরজ্জু। চক্রাম্ম-_ 
“অতি দুরে বড় বড় পাষাণ-নিক্ষেপের কাষ্টিময় যন্ত্র। ইহার ঘূর্ণণ-বেগে পাষাণ নিক্ষিপ্ত হয়|, 
চক্রনাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র। সে যাহা হউক, পাঁষাণ-ক্ষেপণের ছুইটি যন 
পাইলাম। অগ্নঃ-কণপং-অয়ঃ-কণান্‌ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধিবলেন 
গর্ভসভ্ৃতা লোহগুলিকাস্তারকাইব বিকীর্বস্তে যেন তত যন্ত্র লোহময়ং। যে লৌহময় যন্ত্রের 
গর্ভস্থ লৌহগুলিকা আগ্রেয়গধিবলে তারকার স্ঠায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অবিকল বন্দুক। 
কিন্তু বন্দুক; লোহগুলিকা পাঁন করে না, বমন করে। আর, হাঁতে বন্দুক থাঁকিতে কৃষ্ণার্জুন 
পাষাণ ছঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ন নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতি দুরে মহান্‌ পাঁষাণ 
নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। “চক্রাশ্' এক পদ কিনা; কে জানে । : সেযাহা হউক, নীলকণ্ের 
ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে । অমর কোশে ( লিঙ্গসংগ্রহবর্গ ২০) কণপ শব আছে। ক্গীর- 
খ্বামী অর্থ করিয়াছেন, প্রাস-বিশেষ। ভাম্ুজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন কণং পাতি পিবতি বা। 
অর্থবাহাই হউক। অমরের কোন কোন সংস্করণে শব্ধটি কণপ নয়, কণয়। সর্ধানন্দ অর্থ 
করিয়াছেন॥ শর-ভেদে। কেশবকোশেও কণয় শর-ভেদে। ইহাতে কণ-প নাই। 
মহেশ্বর টাকার, কুণ-প আছে+ কণ-প, কণয় নাই । কণ-প শবের প্রচলিত অর্থ, শব। অমরে 
এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন, কুণপ শর ভেদে। শব্দ-কল্পদ্রমেঃ কুণপ শবের এক অর্থ 
বড়শা ইতি ভাষা! । অতএব দেখা যাইতেছে, কণ-প, কণ-য়, কুণ-প, একেরই তিন রূপ । নাঁগরী 
পয অক্ষরে ভ্রম হইয়। থাকিবে । যস্থানে প এর উদ্বাহরণ আরও আছে। সে যাহা হউক, 
অয়ঃ-কণপ লোহার বড়শ! পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের ন! হইয়া লোহার। পাষাণের 
ভুঙ্গয এটি নিক্ষেপ্যও বটে। মধস্তপুরাণে (১৫০-৭৩), “চক্র কুণপ প্রাস তুণুততী পট্টিশ”, 
পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের গ্নলোকটিতেও “কণপ ভূশুগ্ডীঁ আছে। নীলকণ্ঠ খ্রীষ্ট 
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যোঁড়শ শতাঁবে ছিলেন, এবং বন্দুক কীমান দেখিয়াছিলেন। ইনানী আমর! যেমন বন্গুক 
কামান দেখিয়া প্রাচীন নান! অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি; তিনিও তেমনই পাইয়া 
থাকিবেন। 

৯। অয়োগুড। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে, কিন্তু বারুদ ন| দেখিলে বন্দুক 
কল্পনা মিথ্যা। মহাভারতে (বন-পর্বে, সৌভবধ বৃত্বাস্তে ) “্বারকাপুরী চক্র লগ্ুড় তোমর 
অন্কণ শতত্বী লাঙ্গল তৃশুতী অয়োগুডক খড়ী চর্ম ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র স্থসজ্জিতা। 
মত্ম্যপুরাঁণে (১৫৩-১৩৩) “জস্তান্থুর দেব-সৈগ্ভের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাণ বজ্জ মুদগর 
কুঠার খড়গ ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড বর্ষণ করিতে লাগিল।” অয়োগুড- অয়োগুল, 
লোহগুলিকা। কিন্তু কে জানে লোহার গুলী বাটুলের মতন ছোঁড়া হইত কিন!। 

সে কালে গুলতই বা গুসতি ও বাঁটুল অবশ্য ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী তৎসম্পাদিত 
বাশিষ্ঠধনূর্বেদের ভূমিকায় অগ্নিপুরাঁণ হইতে উপক্ষেপক নামক চাপের বর্ণনা! উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
হা বাঁশের, দীর্ঘে তিন হাত, বিস্তারে দুই অন্গুলী। ইহাতে দুইটি রজ্জু থাকে । (আমি 
বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অগ্নিপুরাণে এই স্লৌক পাই নাই।) অয়োগুড শব্দের অয়স্‌ অর্থে লৌহ 
ব্যতীত অন্ত ধাতুও বুঝাঁয়। 

১০। তুলা-গুড । মহাভারতের বনপর্বে (৪২ অ) অজুননের স্বর্গ'আগমনের নিমিত ইন্জ 
স্বীয় রথ পাঠাইলেন। রথে অসি; শক্তি, ভীমগদা, দিব্যপ্রতব প্রাসঃ মহাপ্রভা বিছ্যুৎখ তখৈব 
অশনি, চত্রযুক্ত তুলা-গুড ছিল। তুলা-গুড কেমন? বায়ুক্ফোট, শনির্ধাত, মহামেবস্থান। 
রথে জলিতাঁনল ভীষণকাঁয় নাগ; ও ধবল উপল ছিল । 

ইন্দ্র অস্ত্র বর্ণনায় কৰি অত্যুক্তির অবসর পাইয়াছেন। তথাপি কৰি অজ্ঞাত অস্ত্র 
কল্পনা করেন নাই। নাঁগ, নাগপাশের মুখন্বরূপ নাগ। ধবল উপল স্ষটিক পাষাণ । কিন্ত 
ক্রযুক্ত তুলা-গুডের বর্ণন! পড়িল হঠাৎ কামান মনে হয়। নীলকঠ লিখিয়াছেন, “তুলাগুডাঃ 
ভাগুগোলকাঃ ভাগ্নি তু নাল বনদুখ্‌ ইত্যাদি গ্রেচ্ছভাষরা প্রসিদ্ধানি। *&* বায়ুস্ফোটা: 
বেগবশাদ বাষুং জনয়স্তঃ সনির্থাতা অশনিধ্বনিযুক্তাশ্চ মহামেঘস্বনাঃ |” কিন্তু নীলকণ্ঠের 
ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে । রথে কামান থাকিতে পাথর কেন? নরলোকে নাই থাকে, ইন্দ্রের 
অস্ত্রের মধ্যে অন্ত কোথাও কামান পাই নাই, তুলা-গুড অস্ত্রও পাই নাই। অতএব শব্ধার্থ 
ধরিতে হইতেছে । গুড-গুল-গোল (গোলা )। এই গোল! কিসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইত ? 
ভুলা দ্বারা । তুল! কি? শাশবতকোশ ( "ম শ্রষ্টশতাঁক ) তুলা শৰের পাঁচছয়টি অর্থ দিয়াছেন। 
তম্বধ্যে একটি অর্থ ভা আছে বটে, কিন্তু সে ভাও পাত্র নয়, বণিক্ধন ( দোকানের মাল), ও 
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মূলধন ( ইংরেজী “ফা )। তুলা যা দ্বারা তুলিতে পারা যায়। শীশ্কতকোশে এই অর্থে 
ঘরের চালের তুলা । বাঙ্গালাঁয় বলি, তোড়া । তুলা-যন্ত্রের তূলাদণ্ড হইতে বাঙ্গীলায় বলি 
তোড়া (ইংরেজীতে “লীভার? )। আমার বোধ হয়, তুলা-গুড বে গোলা! তুলা দ্বারা নিক্ষেপ্য। 
অয্োগুডও এই বোধ হয়। তুলা-গুডের বিশেষণ অগ্নি ও ধূমের নাঁমগন্ধ নাঁই। 

উপরে দশটি অন্তর দেখা গেল। একটাঁকেও বন্দুক কিংবা কামান মনে করিবার কোন 
হেতু পাঁওয়৷ গেল না। অস্ত্র শস্কের অসংখ্য নাম ছিল । যত নিমণণ, যত আঁরুতি, যত কর্ম, 
তত নাম। প্রথমে বর্গে ভাগ করিতে না পাঁরিলে কেবল নাম ধরিয়া গেলে কিছুই বুঝিতে 
পারা যাইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে, মায়া-যুদ্ধ ছিল, ইহাতে রাক্ষদ ও অস্ুুরেরা 
দক্ষ ছিল। মায়, সবই মিথ্াা। 'আঁমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে মনসা- 
পুজার ঝাঁপানের দিন সর্পবিষ্যার গুণিন্‌ শত শত লোকের সম্মুখে নাগ-ুদ্ধ করিত। ছুই 
পক্ষের গুণিন্‌ সর্প স্থট্টি করিত। কেমনে করিত কে জানে। যাহারা ভোজ বিদ্যা ও ভামমতী- 
বিদ্যার পরিচয় পাইয়াঁছেন, তাহার! জানেন ভারতীয় ইন্দ্রজাল অদ্বিতীয়। ইন্দ্রজালে দ্রব্য সত্য, 
মায়াতে দ্রব্যও মিথ্যা। 

মায়িক অস্ত্র ব্যতীত কতকগুলি দিবাস্্টছিল। এ সকলের কম অদ্ভুত দেখিয়া 
দিব্য এই নাম দেওয়। হইত। নিমাণ ও সন্ধান গুপ্ত রাখা হইত। ইহাই স্বাভাবিক, 
কারণ গুপ্ত না রাখিলে উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ । দিব্যান্ত্রলাভের নিমিত্ত তপস্যা করিতে হইত, নিমাঁণ 
ও সন্ধান শিখিতে অধ্যবসায়ী হইতে হইত। এই সকল অস্ত্রের 'নামে দেবতার নাম যুক্ত 
থাকিত। প্রয়োগের পুরে সে দেব-গ্ররুকে প্রণাম করা অবশ্য সাভাবিক। প্রয়োগের মন্ত্র 
অর্থাৎ প্রয়োগ-ক্রম-জ্ঞাপক শ্লোক অভ্যাস করা হইত। মন্ত্র ভুলিয়া গেলে অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া 
পড়িত। দিব্যান্ত্রের অপর নাঁম মান্ত্রিক হইবার কারণ এই | আন্ুর অস্ত্রের নাম মায়িক। এই 
দুই ভাগের অস্ত্র বাতীত যাবতীয় অস্ত্র মানুযান্ত্র অর্থাৎ সাধারণ । 

বিপুসৈন্যের ব্যহতেদ করাই সেনাপতির প্রধান লক্ষ্য থাকে। এনিমিত্ত রিপুসৈন্যের 
প্রতি মদ-মন্ত-গজ চালনা করা হইত। এই কারণে কামন্দক মদ-মত্ত-মাতঙ্গের প্রশংসা 
করিয়াছেন। আর এক সাধারণ উপায়, রিপুব্যহে অগ্নি-বাণ-নিক্ষেপ। সংহত সেনার উপরে 
প্রজলিত অগ্রি-পিগু পড়িতে থাকিলে সেনা অংসহত হইয়া পড়ে । অলাত-চক্রের সম্মুখীন করিয়া 
দ্ধগজকে ভয়-হীন ক! হইত। তথাপি পশুমাত্রেই আগুন যত ভয় করে, অস্ত্রশস্ত্র তত করে 
না। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে তেল ধুন! জউ (যতু ) তুষ দিয়৷ অগ্রি-পিগু-নিম্্ীণ, এক কম ছিল। 
বোধ হয়, পিগ-নিক্ষেপের নিমিত্ত তাহাতে দোড়ী কিন্থা বাঁশ বদ্ধ করা থাকিত। মহাযন্ত 
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ক্ষেপণীও ছিল। রণক্ষেতে সে সকল পিগু প্রঙ্ছলিত করিয়া রিপুসৈনে নিক্ষিপ্ত করা হইত। 
মুলমাঁনদের মহরমে যে বনেটা খেলা দেখি, একথ গু বাঁশের ছুই প্রান্তে প্রজলিত অগ্রি-পিও, সেটা 
প্রাচীন কালের বাণ-যষ্টি। ভারতে ইনার উৎপন্তি হইয়াছিল । ধুনা-জউর অগ্নিতে জল ঢাঁিলেও 
শীঘ্র নিবে না। গ্রীক বীর আলেকসন্দারের সহিত যুদ্ধকালে পুরু-রাঁজাঁর সেনার অগ্নিবর্ষণ দ্বারা 
যবন সেনা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র বৃদ্ধেও অগ্নি-বাণ চুর নিক্গিপ্ত হইয়! থাঁকিবে। 
এটি মানুষ-অস্ত্র। সকলেই জানিত, এবং অগ্নি নিধপণ নিদিস্ত রথক্ষেত্রে জল, বালি, ধুলি 
সংগৃহীত থাকিত। মঙ্গান্গারতে কুরুক্ষেত্র-সৃন্ধের উদমোগ গড়িলে এই মকল বৃ্তান্ত পাওয়া 
যাইবে । বনপবে (২৮২ 'অঃ) লক্গাপুরী বর্ণনায় লিখিত আছে, এই পুরী 'অগাধজল-পরিপূর্ণ 
মাতটি পরিথায় পরিবেষ্টিত । প্রথম 'প্রাকারে খদির কাঁষ্টনিমিত শঞ্কু (গুরুভার লাঠি)) 
দ্বিতীয়ে কপাঁট-বন্ত্র ( কৌটিল্যে ইনার নাম বিশ্বাসধাতী, এমন নিমিত ধে, শত্র সে কপাঁটপথে 
আাসিলে কপাট পরিখার জলে নিমগ্ন হইত । ডাকাতের দেশে ছুতলা বাড়ীর উপবের সিঁড়িতে 
এইরূপ কপাট-বন্ত্ব থাকিত, ডাকাত্ত পরিথার জলে না পড়িয়া উপর হইতে নীচে প্রায় কুয়ার 
তলে পড়িয়৷ যাইত ); তৃতীয় প্রাকারে লগুড় ও প্রস্তর গোলক; চতুর্থে সর্প ও যোগ! ; 
পঞ্চমে সর্জরস ( ধূনা ) ও ধুলিপটল ; ষষ্ঠে মুসল আলাঁত নারাচ তোঁমর খঙ্জা পরশু ও 
শতন্বী; সপ্টুমে মোম ও মুদগর / এখাঁনে মৌম কেন, বুঝিতে পারিলাম না )। 

ধন দ্বারা যে 'অগ্নি-বাণ নির্গিপ্ত হইত, সে বাণ আগ্েয়ান্ত্র নামে আখ্যাত হইত । উপরে 
বঙ্গান্্ের কর্ম দেখা গিয়াছে । আরও কর়েকটার দেখি। রামারণে (ল” ১০০), বাঁম 
ধনু দ্বার! আগ্রেরাম্্ব নি্দেপ করিলেন । কোনটা অগ্রিদীপ্রমূখ, কোনটা ক্ষ মুখ, গ্রচমূপ, নক্গত্র- 
মুখ, মঙোল্কামুখ । অগ্নিতে বাণের লৌহময ফল উদ্ভপ্র হইয়া এই এই রূপ দেখাইত। 
রামায়ণে (ল০1১০১ ), বাবণের ধন্ত হইতে দীপ্টিমান্‌ চক্র ( গোলাকার বলিয়া নাম “সৌরাস্ত্' ) 
নির্গত হইন্ডে লাগিল । বাঁবণের 'ষ্টঘণ্টীঘুক্ত ও সহজে দীপামান শক্তি জলিয়া উঠিল এবং 
লক্ষণের বক্ষ-স্থলে নিমগ্ হইল । মত্ল্যপুরাণে (১৫০ অঃ) কুবের কামুকে দিব্য গারুড়বাঁণ 
সন্ধান করিলেন। তাহার কামুক ভইতে «মে ধমরাঁশি অনন্তর কোটি কোটি প্রজলিত 
স্ুলি্গ নির্গত ভইল। (১৫৩ অঃ), আগ্েযান্ত্র ঘারা শরীর রথ সারথি জলিয়া উঠিল, 
এষিকান্ত্র জলিত হইয়া উঠিল ইতাদি। 

কিন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত অন্ত বহুবিধ অস্ত্র ছিল। বারুণাস্ত্র বারা জলধারা পড়িত, 
বাঁয়ব্যান্ত্র দ্বারা মেঘ (ধুম?) নিরারুৃত হইত। এ সকল অস্ত্রের নিশ্মীণ অজ্ঞাত ; এই হেত 
মনে হয় কবি-কল্পনা। কিন্ত কৌটিলা পড়িলে সে ভ্রম খাঁকে না। ইহাতে পর্জন্তক নামে 


১৪২ ধুর্বেদ 


এক যস্ত্রের উল্লেখ আছে। সেটি স্থির যন্ত্র এখানে ওখানে আনিতে পারা যাইত না। 
ইহাকে জলপূর্ণ করিয়! প্রাকারে রাখা হইত, বোধ হয়, শত্র আসিলে নলপথে জল গিয়া তাহাকে 
প্লাবিত করিত । কবির অত্যুক্তি এই টুকু যে, ধনুদ্বার! এত জল প্রেরিত হইতে পাঁরে না৷ । এইরূপ 
বায়বান্ত্র নিশ্চয় ক্ষুদ্রাকাঁর। কৌটিল্য পড়িলে সম্মোহন বাঁণেও অবিশ্বাস থাকে ন!। 
তৎকালে বম্‌ও ছিল, কিন্তু তাহাতে বারুদ থাকিত ন!। অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্ত সবৈ'ব 
মিথ্যা নয়। 

যে কালের কথা হইতেছে, মোঁসামুটি দ্বিতীয় খ্ীষ্ট-শতাঁব পর্য্যন্ত, বাঁরদের কোঁন চিহ্ন 
পাই না। হরিবংশে না, মার্কণ্ডেয় পুরাণেও না। আমার বিশ্বাস, বারুদের উৎপত্তি এই 
দেশে, চীনে কদাপি নয়, পারস্তেও নয়। বন্দুক ও কামানের উদ্ভাবনাঁও এই দেশে 
হইয়াছিল, বোঁধ হয়, সপ্তম শ্রীষ্টশতাবের পুর্বে নয়। প্রাচীন ধনূর্ব্েদের অজ নয় বলিয়া 
এখানে এ বিষয় আলে[চনায় বিরত হইলাম। 

প্রীযেগেশচন্দ্র রায় 


বঙ্গের পল্লীগতিকা। 
১। এতিহাসিক গান 


১৫৭৩ খ্রীষ্টা্ধে চৈতন্তভাগবত বিরচিত হয় । বৃন্দাবন দাঁস চৈতন্যের জন্মের অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,_সে সময়ে লোকেরা সারারাত্তি 
জাগিয়! মনসা দেবীর ভাঁসান ও চতণ্তীমঙ্গল গান করিত, এবং যোগীপাল, ভোঁগীপাল ও 
মহীপাঁল প্রভৃতি রাঁজন্তবর্গের গীত সর্বত্র গীত হইত। এইরূপ আমোদ-প্রমোদকে বৃন্দাবন 
অতি অসার কার্য্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,_-“এইরূপ জগতের বার্থ কাঁজে যায়|” 

কিন্ত ইহারও পূর্যের যে বাঙ্গাল ভাঁষাঁয় রচিত বু গীতি কথা দেশের সর্বত্র প্রচারিত 
ছিল, তাহার উল্লেখ আমর! নানাবিধ প্রাচীন গাঁথা ও তাত্র শাসনে পাইতেছি। ধান ভান্তে 
শিবের গীত” এবং 'ধাঁনভান্তে মহীপালের গীত” এই দুইকপ প্রবাদই প্রাচীনদের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল । বন্ততঃ শিবের গীতও অতি প্রাচীন ; এই শিবগীতের প্রাচীনত্ব সমন্ধে একটী 
প্রমাণ এই যে-_গ্রাচীন প্রায় সমন্ত গানেরই আরম্ভ শিবের গাঁন দিয়া”_কি মনসাঁমঙ্গল, কি 
চণ্ীমঙ্গল সমস্ত কাঁব্যেরই গোঁড়ায়ই শিবের গান । এ পর্যন্ত প্রায় শতাঁবধি মনসামঙ্গল পাঁওয়া 
গিয়াছে,__তাহার প্রত্যেকেরই মুখবন্ধ শিবের গানে । গোরক্ষ-বিজয় এবং শৃন্তপুরাণেও শিবের 
গানের অংশ-বিশেষ দৃষ্ট হয়। মুকুন্দরামের চণ্ত্রীষঙ্গল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্ত্রের 
অক্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের কাঁলিকামঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত কাব্যই শিবের গানে আরব 
হইয়াছে ;-_ইহা ছাড়া রামেশ্বরী শিবায়ণখানিতে। স্পষ্টই একটা অতি প্রাটীন ছড়া ভাঙ্গিয়া 
বিরচিত হইয়াছে । আমার নিকট সুপ্রাচীন শিবের ছড়া কতকগুলি আছে। এই শিবের 
ছড়াগুলি যে খুবই প্রাচীন,-_তাহাঁর প্রমাঁণ ছড়াগুলির ভিতরেই আছে। প্রাচীন গাথা- 
বণিত শিবের একবারে গ্রাম্য দিগ্রসন মুর্তি । বাঙ্গালা-ভাষাঁর উপর পরবর্তী কাঁলে যে সংস্কতের 
ঢেউ চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে এই ভাষা পুষ্প-পল্লবশালিনীঃ বহু সমৃদ্ধিমন্নী হইয়া উঠিয়াছে। 
কিন্তু শিবের ছড়ার ভাবে কি ভাষায় সে সম্দ্ধির চিহ্ন মাত্র নাই। রামেশ্বরী শ্ববায়ণে শিবের 
চাষার বৃত্ি, চাষার নীতি-জ্ঞান ও তাহার ভাষা অমাজ্জিত প্রারৃত। এমন কি, এত বড় 
সংস্কতের পণ্ডিত ভারতচন্দ্রও শিবকে যে মুর্িতে আনিয়াঁছেন, তাহার ভাষা তুজঙ্গ-প্রঘাতাদি 
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ছন্দে সাজাইলেও শিবকে তিনি একটা! বুড় সাপুড়ে ও হীন ভিক্ষুকের বেশেই উপস্থিত 
করিয়াছেন। প্রাচীন ছড়াঁয় শিব কাইন্তে হস্তে ক্ষেত নিংড়াইতেছেন, আগাছাঁগুলি 
তুলিয়া ফেলিতেছেন, ইন্দ্রের নিকট ব্যান্র-চম্দ ও বলদ বাধা দিয়া এক খণ্ড ভূমি ইজারা 
লইতেছেন এবং ত্রিশূলের লৌহ ফলক কামাঁরের কাছে দিয় লাঙ্গলৈর ফাল প্রস্তুত 
করিতেছেন। ক্ষেতে জৌক ও পোকার উপদ্রব হইলে তিনি চুণ লাগাইয়া সেগুলি ধ্বংস 
করেন; এবং রাত্রিকাঁলে “বাঘের মত বুড় শিব” সজাগ থাকিয়া ক্ষেতের পাহারা 
দ্বেন। এই চাঁষ উপলক্ষে বাঙ্গালার ক্ষেতের সমস্ত শস্য ও আগাছার নাম শিবায়ণে 
পাওয়া যাইতেছে । পুপ্তকথানি একখানি ক্ৃষিবিষয়ক পাঠা পুস্তকের মতই 
হইয়াছে । শেষের দ্রিক্টার শিবের দাম্পত্য শীতি যে ভাঁবে ফুটিয়া উঠিয়ছে এবং তাহার 
সহিত শিবানীর বে ঝগড়া বর্ণিত হইয়াছে__ তাহা বঙ্ঈভযার গোড়াকার চিত্র, সমস্ত শিবের 
ছড়ায়েই ইহা অগ্নবিপুর পাওয়া বায়। বাঙ্গালার প্রাচীন কাঁব্যসমুহে শিবের বর্ণনা এক 
সময়ে অপরিহাধ্য ছিল, গ্রহ্থকারেরা উহা কাব্যের প্রান্তে সন্গিবিট করিয়া একট! সুপ্রাচীন 
রীতি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়। রাঁজন্াবণের গাঁন দেশময় প্রচলিত ছিল। এ 
পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন কাল হইতে যে সকল রাঁজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া! আসিতেছেন, 
তন্মধ্যে ত্রিপুরার রাঁজকুল বোঁধ ভয়, সর্বাপেক্ষা প্রাটীন। ইহাদের রীতিমত ইতিহাস 
আঁছে,_ অবশ্য এই ইতিহাসের পূর্বাবস্তী অংশ কতকটা অলৌকিক সংস্কারে জড়িত ও কল্পনার 
ভিত্তির উপর প্রতিঠিত। কিন্ত চতুর্দশ শতাব্দী হইতে “রাজমাঁলার' বিধরণ--এতিহাসিক 
তথ্য-পূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য । প্রত্যেক বাঙ্গালীর উচিত এই বিবরণ পাঠ করা। ইহাতে 
রাজ-শাসন অংক্রান্ত শীতি* যৃদ্বিগ্রহঃ সামজিক অবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য গ্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের 
যথাযথ বিবরণ আছে । কহুলনের রাজভরঙ্গিণী হইঠে আঁমি এই ইতিহাসখানিকে বেশী 
মূল্যবান মনে করি। আমার ক্রুব বিশ্বাস, বাঙ্গালার প্রত্যেক প্রাচীন রাজবংশের এই 
ভাঁবের ইতিহাস ছিল। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আলেখোর বেরূপ ভ্রুতভাবে দৃশ্ পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহাতে এক বংশের প্রভাব ধ্বংস করিত্বা খন ভিন্ন রাঁজার বংশ প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে, তখন পূর্ববর্তী রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়ছে। রাজমালায় আমরা 
ক্ণ-মালিকার+ উল্লেখ পাইতেছি, এই লক্মণ-মালিক1 নিশ্চয়ই লক্ষণ সেনের রাজত্বের 
ইতিহাস-ইহা এখন বিস্বৃতির অতল জলে নিমজ্জিত । নব ধর্ম প্রচারক ব্রাঙ্গণের দল 
ভক্তি ও এশ্বরিক তত্বের উপর জোর দিয়া লৌকিক ইতিহাসকে একবারে অগ্রাহ করিয়া- 
ছিলেন; এজন্য সেই সক প্রাচীন ইতিহাসের এখন চিহ্ন মাত্র নাই। ধাহারা তাস্র 
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শাসনে কয়েক বিঘা জমি ত্রন্ধতর স্তরে দাঁন করার উপলক্ষে পূর্বপুরুষদের বীর্তি-কথা 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের রাঁজ-সভায় ইতিহাস হইত না_ইহা কখনই 
সম্ভবপর নহে। 

শুধু পুস্তকাকারে মাত্র এই সকল ইতিহাঁদ লিখিত হইত নাঁ; এই সকল বিবরণ পালাগান 
স্বরূপ রচিত হইয়! জন-সাঁধারণের মধ্যে প্রচাঁর লাভ করিত। বৃন্দাবন দাঁস ইহারই কয়েকটার 
উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন-__“যোগীপাঁল, গোপীপাঁল, মহীপাঁল গীত। ইহা শুনিতে যে লোক 
আনন্দিত” ( চৈতন্তভাগব্তঃ অন্থ্যথণ্ড)। গ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাবীতে উতৎকীর্ণ খালিমপুরের 
তাআ্লিপিতে রাক্তা ধর্মপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে, তাহার সম্বন্ধে পল্লীগীতি বঙ্গদেশের সর্বত্র 
প্রচারিত ছিল-_-« গোঁপৈঃ সীমি বনচরৈর্বনভূবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ ত্রীড়ন্তিং প্রতিচত্বরং 
শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানদৈঃ | লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদরশকৈরদগীতমাত্মন্তবং যন্যাকর্ণরতস্্পা 
বিবলিতা নত্রং সটৈবাননং” (রাজা ধর্মপাল গ্রামোপকণ্ঠে রাখাল বালকগণের মুখে 
ও বনবিহারী পর্যটকগণের গানে, পল্লাশিশুদের কে ধ্বনিত, নাগরিক বণিকৃ্দের মুখে 
মুখে প্রচারিত এবং ধনী ব্যক্তিগণের বিলাস উদ্যানে গৃহস্বামী কর্তৃক শিক্ষিত পিঞ্জরাঁবদ্ধ 
বিহগ-কাকলীতে অবিরত তাহার স্তবযুক্ত গ্রাম্যগীত শুনিয়৷ সলজ্জভাঁবে মস্তক অবনত করিয়া 
থাকেন। ) মহীপালের বাঁণগড়ের তাঁত্রলিপিতে (১ম শতাববী) মহারাজ রাজাযপালের সম্ন্ধেত_- 
এবং একমাত্র পুত্রকে স্তায়ান্থরোধে যিনি বিচার-পূর্ধক শুলে দিয়াছিলেন, সেই মহারাজা 
রামপালের ( ১১শ শতাব্দী ) শুভ্র যশঃসম্বলিত পল্লাগীতিকাঁর উল্লেখ আমর! “সেকশুভোদয়” 
নামক গ্রন্থে পাইয়াছি। লক্ষণমালিকা সম্বন্ধে আমরা! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ( ১২শ শতাবী )। 
রাজমালায় ভ্রিপুররাঁজ ধন্য মাণিক্য (১৫৭৮ শ্রীঃ), তাহার প্রধান মাহধী কমলা দেবী এবং 
অমর মাঁণিক্য ( ১৫৭৯ শ্বীঃ) সম্বন্ধে বাঙ্গ|লা গীতিকার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । লিখিত 
আছে,_-ধন্ত মাঁণিক্য ব্রিহুত হইতে নর্তক ও গায়ক আনিয়া এই সমস্ত পলীগান অভিনয়- 
পূর্বক গানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত গীতিক! ২।৩শত বৎসর পূর্বেও প্রচলিত 
ছিল। আমর! বাঁজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার মাতা ময়নাম্তী রাণীর গানের বহুসংখ্যক 
বিভিন্ন পালা প্রাপ্ত হইয়াছি (১২শ শতাব্দী )। ১০ম শতাবীর মহীপালের গান এখনও 
রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে । আমর! তাহার কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়াছি । যে সমসের 
গাজি অষ্টাদশ শতাবীর প্রারস্তে দন্থ্যবৃত্তি করিয়া এত প্রবল হইয়াছিল যে, কিছু 
কালের জন্য জরিপুরবাঁজকে সিংহাঁসন্চ্যত করিয়। স্বয়ং তথায় রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত তৎসম্বন্বীয় পুঙ্থান্পুঙ্খ বিবরণ-সংযুক্ত একটা সুদীর্ঘ বাঙ্গাল! 

১ ৬৯ 
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গীতি সম্প্রতি নোয়াখালি হইতে শ্রীযুক্ত লুৎফুল খবির সাহেব প্রকাশিত করিয়াছেন। 
রাঁজমাল! গ্রন্থে এবং ৬কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিহাসে এই গীতিকার উল্লেখ 
আছে। 
২। বিশ্ববিষ্ঠালয়-প্রকাশিত পল্লীগীতিকা 
এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪টী পালা গান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! ছাঁড়া আরও ১৭টা 

ন্ত্স্থ। এই ৪৪টি গানের মধ্যে ্রতিহাসিক পাঁল! ১৫টা। 

(১) জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান, বার ভূর শ্রেষ্ঠ ইশ! খা। 

(২) দেওয়ান মনূর খা। 

(৩) দেওয়ান ফিরোজ খা । 

(৪) সুস্ুঙ্গ দুর্গীপুরের রাণী কমলা দেবী । 

(৫) রাজা রঘু। 

(৬) চৌধুরীর লড়াই । 

(৭) সুরৎ জামাল ও অধুয়া। 

(৮) যুবরাজ শ্যাম রাঁয়। 

(৯) নিজাম ডাকাইত। 

(১) বার তীর্থের গান, রাজা ভগদন্ত । 

(১১) দেওয়ান ভাবন1। 

(১২) ডাকাইত মনস্কর। 

(১৩) হাতি খেদার গান। 

(১৪) মণিপুরের লড়াই । 

1১৫) সুজা-তনয়। | 

এই গানগুলিতে কিছু কিছু অলৌকিক সংস্কার ও আজগুবি গল্প আছে, কিন্ত ইহাদের 

মধ্যে যে প্রচুর খ্রতিহাসিক উপাদান আছে, তৎসন্বন্ধে লন্দেহ নাই । ইহা! ছাঁড়াও যে সকল 
গান আছে; তাহাদেরও এঁতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নহে। বর্ণিত বিষয়ের পারিপাশ্থিক 
ঘটনা, _সামাজিক রীতিনীতি, বৃদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা প্রভৃতি সমম্ত কাহিনীতেই তদানীন্তন 
ইতিহাসের প্রচুর আলো! পড়িয়াছে 7 এমন কি, অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা এ্তিহাঁসিক চরিত্র, 
এবং তাহাদের সম্বন্ধে আখ্যায়িক মূলতঃ প্রতিহাসিক ভিভির উপর প্রতিষ্টিত। এই এ্রতিহপূর্ণ 
তত্বগুলি মক্গনামতীর গান অথবা গোরক্ষবিজয়ের গ্যায় নহে। সেই শ্রেণীর গানে আজগুবি 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৪৭ 


অংশই বেশী। কিন্ত এই সকল পালা গান মাহুষী গণ্ডীর বাহিরে প্রায়ই যায় নাই, স্থানে স্থানে 
গ্রাম্য কবিরা কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন এবং কোথাও বা এমন সকল বিষয় লিপিবনধ 
করিয়াছেন, যাহার এঁতিহাঁসিক নিক্তির ওজন ঠিক যথাঁধথ হয় নাই। কিন্তু শিলালিপি ও 
তাম্রশাসনও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ? সেখানেও রাঁজসভার পণ্ডিতেরা স্বীয় স্বীয় প্রভুর মন- 
্তষ্টির জন্ত মিথ্য।-বহুল অবিশ্বাস্য উপকরণের সমাবেশ করিতে ভ্রটি করেন নাই। সামান্ত সামন্ত 
ক্রুট সত্বেও একথা! বলা যাইতে পাঁরে যে, বাঙ্গাল! দেশের যিনি ইতিহাস লিখিবেন, তিনি এই 
গাঁনগুলি হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পাঁরিবেন। সামাজিক ইতিহাঁস রচনার পক্ষেও 
ইহাঁদিগের সাহাধ্য গ্রহণ ছাঁড়া গত্যন্তর নাই । পর্ত,গীজ জলদন্থযদের যে সকল বর্ণনা আছে, 
তাহাতে আমরা! যেন তাহাদের মুর্তি চোখের সামনে দেখিতে পাই__লালরঙ্গের কুষ্তি পরা, মাথায় 
টুপি, এক হাঁতে বন্দুক, আর এক হাতে দূরবীণ লইয়া ইহারা ছোট ছোট ডিঙ্গায় কি ভাবে 
সমুদ্রে তীরবৎ ছুটিয়া বেড়াইত এবং লুট-পাঁট করিবার যোগ্য পান্সি ও সাম্পনির উপর চিলের 
মত ছে! মারিয়া আসিয়া পড়িত, কি ভাবে তাভার! চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ধনবান্‌ বণিক ও 
বণিক্সীমন্তিনীদের হাতের তল! ছেঁদা করিয়া তন্মধ্যে দড়ি চালা ইয়া তাহাদিগকে দাস-দাসীরূপে 
মাদ্রাজের উপকূলে বিক্রয় করিত,_ আমুদ্রে ঝড় উঠিলে উন্মার্ত ঢেউগুলির তাঁওব নৃত্যের ফেরে 
পড়িয়! নাঁবিকেরা কিরূপ বিপন্ন হইত, বাঙ্গালী মাঝিরা শুকনো! মাছের পশার! লইয়! কিরূপে 
সমুদ্রের দূর দ্বীপসমূহে গমনাগমন করিত,_-নৃতন চরাঁয় তাহারা কিরূপে বসতি স্থাপন করিয়া 
ন্রপ্পনকালের মধ্যে তাহা নানা তরু, নান! শস্তে সমুদ্ধ করিয়া! তূলিত, তাহা কবিরা অতি নিপুণ 
ভুলিকায় চিত্রালেখ্যের মত স্পুট করিয়া অকিয়াছেন, সেই মকল চিত্রের এক দিকে অতুলনীয় 
কবিত্ব-সম্পদঃ অপর দিকে সারবান্‌ ইতিকথা । আমরা আরাঞ্জিবের ভ্রাতা সাহ সুজা 
ও তাহার কন্তার দুঃখময় শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু পাল! গান সংগ্রহ করিয়াছি। 

এই ক্ষেত্র এত বড় যে, এখন যদ্দি এই সংগ্রহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাঁড়িয়।৷ দিতে হয়, তবে 
বাঙ্গাল! দেশের এক অমূল্য ধন-ভাপগ্তার লুপ্ত হইবে। গভর্ণমেন্ট কয়েক বৎসর সামান্ত কিছু 
সাহায্য করিয়! হয়রাঁণ হইয়! পড়িয়াছেন। কিন্তু দেশে এতগুলি ধনকুবের থাকিতে আমাদের 
কয়েকটী গীতিসংগ্রাহকের বেতন জুটিবে না,_এই যদি আমাদের দেশগ্রীতি হয়, তবে "আমার 
দেশ” “আমার দেশ” বলিয়া নাঁচিয়। কুঁদিয়া বেড়াইলে যে আমরা স্বরাঁজের দিকে বেণী অগ্রসর 
হইতে পারিব, এমন তে! মনে হয় না । কয়েকটা সংগ্রাহক গত কয়েক বৎসর প্রাণান্ত চেষ্টা 
করিয়া যে অসামান্ত দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া! দিলে আমর! তীহাদের 
বহুদর্শিতা ও কর্ধপটুতার ফল হারাইব । তারপর এই গীতিগুলির কাবা-কথা। ইচাঁতে যে 
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প্রচুর কবিত্বের ছটা আছে, যাহা দেখিয়! বিদেশী পণ্ডিতগণ মুগ্ধ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে 
আলোচন! করিবার পূর্বের হিন্দু সমাজের পূর্ববর্তী অবস্থা লইয়৷ আমাদের কতকটা আলোচনা 
করা প্রয়োজনীয় । 

চণ্তীদাস হইতে কৃত্তিবাস এবং কৃত্তিবাস হইতে ভাঁরতচন্র-_অর্থাৎ চতুর্দশ শতাবী 
হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি ধরিলে, যে সাহিত্য বঙ্গদেশে গড়িয়! উঠিয়াছে-_ 
বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আমর! ইহাই বুঝি। কিন্তু পল্লীগীতিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
জিনিষ। সময় হিসাবে আমরা এই গীতিকাগুলির মধ্যে খুব প্রাচীন নমুনা পাই না 
কতকগুলি গীতিকা চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কিংবা অব্যবহিত পূর্বববর্তী বলিয়া অনুমান করি ; 
কিন্তু অধিকাংশ পল্লীগীতিকাই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাঁবীর, কতকগুলি আবার অষ্টাদশ 
শতাঁক্ধীর_ এমন কি, তাঁহা হইতেও আধুনিক । কিন্ত কতকগুলি গীতি আছে, তাহা শ্রীগীয় 
দশম-একাদশ শতার্দীর। তাহাদের ভাষা এখন আর তত প্রাচীন নাই, যুগে যুগে রূপান্তরিত 
হইয়! তাহ! বর্তমান আকারে আমাদের হাতে আসিয়! পৌছিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত গীত- 
কথা ও পল্লী-গীতি-_প্রাটীনই হউক কিংবা অপেক্ষাকৃত আঁধুনিকই হউক- ইহারা সকলেই 
এক ছ'চে ঢাঁলা--আমর! “প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য” বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, এই পল্লী- 
সাহিত্য তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র সামগ্রী । 

এই পল্লী-সাহিত্যের আদর্শ কি, তাহা জানিতে চাঁহিলে বঙ্গদেশের প্রাচীন সামাজিক 
অবস্থা কিরূপ ছিল, তাঁহা আলোচনা করিব বলিয়া আমরা এই প্রস্তাবটীর সুচনায় বলিয়া 
রাঁখিয়াছি। 

৩। নব ব্রাহ্মণ্য ও প্রাচীন আদর্শ 

কনোজাগত ব্রা্গণগণের চেষ্টায় বঙ্গীয় সমীজে হিন্দুর আদর্শ একেবারে পরিবগ্ডিত হইয়া 
গেল। প্রথমতঃ যৌন-প্রেম ও দাম্পত্য লইয়া এই নিবন্ধের সুচনা! কর! যা+ক। আমরা 
দেবভাষায় দাম্পত্য ও যৌন-প্রেমের যে আকৃতি দেখিয়াছি, নবোখিত ব্রান্গণ্য ধর্ম সেই 
রূপটা স্বীকার করে নাই। 

সাবিত্রীই হিন্দু স্্ীর আদর্শ__কিন্তু তিনি টি বয়স্কা হইয়া বিবাহের জন্য প্রস্তত 
হইয়াছিলেন তাহার পিতা! মদ্তররাজ অশ্বপতি কন্যার যৌবনাগমে ব্যস্ত হইয়া! সাঁবিত্রীকে পাত্র 
মনোনীত করিবাঁর জন্য দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। দময়ন্তী হংস-দৃত দ্বারা 
নলরাজার নিকট প্রেম-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। রুল্সিণী কৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার জন্য 
তাহার সহিত গোপনে অভিযান করিয়াছিলেন । স্ুতদ্রাকে পূর্ণ যুবতী দেখিয়৷ অর্জুন তাহার 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৪৯ 


প্রেমাকাজ্ষী হইয়াছিলেন। কাঁদশ্বরীও পূর্ণবয়স্ক হইয়া অন্ুরাগ্ের পথে পা দিয়াছিলেন। 
ইহারাই হিন্দু সমাজের আদর্শ সতী ও কুললঙ্্মী-_ইহাঁদের কেহই খুকী ছিলেন না; তবে 
বঙ্গসমাজে “গৌরীদান” প্রথা কোথা হইতে আদিল ? কালিদান যদি সত্যই হিন্দু সমাজের ভূষণ 
ও কবিকুলশিরোমণি হইয়া থাকেন, তবে তিনি কুমাঁরসম্ভবে গৌরীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা 
তো একবারেই গৌরীদান সমর্থন করে না ; গৌরী যখন তপস্যা করেন, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী । 
তাহা না হইলে কামের পঞ্চবাণ খাইয়া হঠাঁৎ গৌরীর মুখপন্মের দিকে চাহিয়! শিবের ধৈরধ্য-চ্যুতি 
ঘটিপ কেন? কপট নন্গাপীর বেশে শিব যখন বাঁক্ছলা দ্বারা গৌরীর পরীক্ষা করেন, তখন 
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার স্ঠায় তিনি পরিপূর্ণ যৌবন-গরিমাঁয় ঢল ঢল। স্বয়ং গৌরীর 
যখন এই অবস্থা, তখন “গোৌরীদান” রূপ আঁকাঁশকুন্থম কোঁথা হইতে আসিল? মোট 
কথা, নব ্রাঙ্মণ্য স্বৃতি “অষ্টমে তু ভবেৎ গৌরী” প্রভৃতি নৃতন পাঠ শিখাইয়া হিন্দু ধর্মের 
যে আকারটা দিয়াছেন, প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি রক্ষা হয় না। পন্দী- 
গীতিকার সমন্ত স্ত্রীচরিত্রই সেই প্রাচীন আদর্শের অনুগামী । তাহাদের প্রতোকেই 
ূর্বয়স্কা হইয়া বিবাহ করিয়াছেন। 
বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের একাংশের ভিত্তি ছিল পল্লীগীতিকাঁ। পরবর্তী ব্রাঙ্মণ 
প্রভাবযুক্ত কবিরা প্রাচীন গাথাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়৷ নৃতন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। 
বেহুল! যৌবনকালেই লক্ষমীন্দরকে বিবাহ করেন। পদ্মিনী নারীর যে যে লক্ষণ বর্রিত আছে. 
তাহাতে “নৃত্যগীতান্গরক্তি* একটা প্রধান। বেহুলার নৃত্য দেখিয়া মকলে মুগ্ধ হইতেন 
এবং তাহার! তাহাকে “নাচুনী” আখ্য। দিয়াছিলেন। বিবাহের রাত্রে স্বামী তাহার আলিঙ্গন 
যাঙ্রা করিয়াছিলেন এবং অব্যবহিত পরেই ভেলায় ভাসমাঁনা যুবতী বেহুলার সৌন্দর্য দেখিয়। 
গাচ্গুড় নদীর কূলে ধনা, মনা, গোঁদা এবং এক কবিরাজ মুগ্ধ হইয়! তাহাকে পাইবার জন্ত 
চেষ্টা করিয়াছিল। খুল্লনা! চতুর্দশ বসরে ধনপতির সঙ্গে পরিণয়-স্থত্রে আবদ্ধ হন, এবং উক্ত 
বণিক্‌ খুল্লনার বাঁক্চাঁতুরী ও যৌবনের রূপ-মাঁধুরিতে আকষ্ট হইয়া তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া- 
ছিলেন। এ কথা কেহ বলিতে পারেন, পরবর্তী কবিরা যখন মনসামঙ্গল ও চত্তীমজল নূতন 
করিয়া লেখেন, তখন বেহুলার ও খুল্পনার বয়স কম করিয়া দিলেন না কেন? এ কথাটা 
আপনারা! সকলেই জানেন যে উক্ত দুই কাঁব্য মনসাদেবী ও চণ্ডীদেবীর মন্দিরে প্রাচীন কাল 
হইতে বৎসর বৎসর গীত হইত, সুতরাং বহু পূর্ববকাঁল হইতে কাঁব্যের বিষয়টা জনসাধারণের 
জান! ছিল৷ যদিও সেই প্রাচীন কাব্যের উপর নূতন শব্চ্ছটা দিয়া এবং কোন কোন নগণ্য 
ংশের উন্নতিকল্পে তুলি চালাইন্জা পরবর্তী কবিরা! পূর্ব কাব্যের শোধন করিতেন-ঠাহীরা মূল 


১৫০ হরপ্রপাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


বিষয়ের এমন কোন পরিবর্তন করিতে পারিতেন না, যাহা লোকেরা কাব্যের অঙ্গহানি এবং 
তজ্জন্ঠ মন্দিরে গাওয়ার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে পারিত। বেহুলার দেব-সভায় নৃত্য 
মনসামঙ্গল কাব্যের একট! মূল ঘটনা, বেহুলা তাঁহার মাতা অমলাঁর নিষেধ সর্তেও লক্ষীন্দরের 
সঙ্গে বিবাহে আগ্রহাদ্িতা ছিলেন এটাও আর একটা মূল ঘটনা! । কবিরা এতছুভয় ব্যাপারেই 
হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাঁই। খুল্লন! ত্রীড়াচ্ছলে ধনপতি সদাগরের পায়রাটা হাতে পাইয়া 
যে সকল রহস্য করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীমঙ্গলের একটা অতি উপভোগ্য অংশ, তাহা বাদ 
দিলে কবি কখনই শ্রোতৃবর্গের নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি গাইতেন না। ধনপতির এক স্ত্রী 
বর্তমান থাঁকা সত্বেও খুল্লনার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হইয়া! তাঁভীকে দ্বিতীয় দারদ্বরূপ গ্রহণ করেন 
ইহাঁও কাব্যের একটা অপরিহাধ্য প্রধান অংশ, এ জঙ্য তাহা ছাড়িত্বে পারেন নাই। 
কিন্ত কবি মুকুন্দরাম ছিলেন নূতন ব্রাঙ্ষণয ধর্মের একজন পাণ্ড। খুল্লনা যে বযস্কা হইয়া 
বিবাহিতা হন, এ কথাটা প্রাচীন গল্পের খাতিরে তিনি রক্গা করিলেও, খুষ্লনার পিতা 
লক্ষপতিকে জনাদদিন ঘটকের মুখ দিয়! বজ-নির্েষে নৃতন স্মৃতির মর্থব শুনাইয় দিয়াছিলেন। 
পুরোহিত মহাঁশয় লক্দপতির এই কাঁ্যের তীত্র নিন্দা করিয়া সাঁত বৎসর কিংবা আট 
বৎসর- জোর দশ বৎসর পর্যন্ত বিবাঁহ চলিতে পারে, ইহার বেশী বয়স পধ্যস্ত মেয়েকে বিবাহ 
না দেওয়া যে নিতাভ্ত গছিত কাধ হইয়াছে, তাহা সাঁচাকে এক দীর্ঘ ও তীব্র বক্তৃতা দ্বারা 
বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 

ইভাই হইল নূন ব্রাঙ্মণ্য স্থতি -সংস্থভ গ্র্গীবাপন্ন বঙ্গসাহিভ্যের। ই মুল সুর। 
কিন্ত পল্লীগ্ীতিকার নায়ক-নায়িকার! পূর্ব সুগের বীতি ও আদশ রঙ্গণ করিয়াছেন । তাভাবা 
শুধু ব্যস্থাদের বিখাহের আলেখ্য দেন নাই-_বিবাহের পূর্বে রীতিমত পূর্বারাগের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন__নায়িকারা “ইচ্ছাবব) , ব্বয়দ্থর ) প্রথার জন্তগমন কবিতেন। যেখানে পিতামাতার 
মতের সঙ্গে তাহাদের মনোনয়নের সঙ্গতি হইত না, সেখানে কুমারীর1 নিজের ইচ্ছার অমর্য্যাঁদা 
করিয়া কখনই শান্ত-শিষ্ট ভাল মানুষ সাজির! অভিভাবকের মনোনীত বরের অগ্গশায়িনী 
হইতেন না। এ বিষয়ে পল্লীগীতিকার নায়িকারা সতী-চুড়ামণি সাবিত্রীর পছ্থার অনুসরণ 
করিতেন। সাবিত্রীকে যখন নারদ ও ছ্যুমৎসেন স্বঙ্লাধু সত্যবান্কে বিবাহ করিতে নিষেধ 
করেন, তখন সাধ্ৰবী দীপ্ত তেজের সহিত গ্রীবা হেলাইয়৷ গিতাঁকে বলিয়াছিলেন,--ইনি 
সবল্লাুই হউন বা দীর্ঘায়ুই হউন-_আঁপনি আমাকে স্ময়ং বর মনোনয়ন করিবার অনুমতি 
দিয়াছিলেন_-এবং আপনীর আজ্ঞা পালন করিয়া আমি সত্যবান্কে মনে মনে গ্রহণ 
করিয়াছি, ইভাঁকে ত্যাগ করিলে আমি মনে মনে দ্বিচাঁরিণী হছইব। আমি কখনই আঁমাঁর 


বঙ্গের পল্লীগীতিক। ১৫১ 


মনোনয়নের অন্যথা করিব না” পল্লীগীতির চন্দ্রীবতী-_-অতি নিষ্ঠীপূর্ণ দেবচরিত্র, আচারপৃত 
ব্রাহ্মণ-কন্াঃ__তিনি জয়চন্্র নামক এক যুবককে মনে মনে পতি বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক বিবাহের পূর্বদিন এক মুসলমান রমপ্রীর রূপ-মুগ্ধ হইয়া 
মুসলমান হইল, তখন চন্দ্রাবতীর পিতা! দ্বিজ বংশীদাঁস তাহাকে তাহার পাণিপ্রার্থ -বুবকের 
মধ্য হইতে একজনকে বাছিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্ত বিনয়, লজ্জা ও নিষ্ঠার 
আদর্শ চন্দ্রাবতী সে দিন সমন্ত লঙ্জাশীলত। ও কু বিসর্জন দিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন,__ 
“একবার কোন লক্ষ্যে শর ছাড়িয়া দিলে তাঁহা আর ফিরা'ন বাঁয় না, আমি ধাঁহাকে মনে মনে 
বরণ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে বখন বিবাহ হইল না__তখন আর পরিণয় হইবে না, আমি আজন্ম 
কুমারী থ।কিব।” শুধু চন্দ্রাবতী নেন, ভেলুয়া ও সোনাই তাহাদের অভিভ1বকের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে স্বীয় স্বীয় মনোনীত বরের নিকট আণআসমপণ করিয়াছেন । তাহা ছাড়া পালাগানের 
প্রায় প্রত্যেকটা নায়িকাই বিবার পূর্বে স্বীয় স্বামী নির্বাচন করিয়াছেন। ইহাদের বিনয় ও 
লজ্জা আদর্শ কুলললনাঁর মত $- কিন্তু ইহাঁদের দাম্পত্যের পণ ও অভিপ্রাঁয়ের তেজ- প্রাচান 
সংস্কত কাব্যে বণিত বিশ্ব-বিশ্রুত রমণীদের মতই অনিবার্ধ্য ও নিভীক । এই বিষয়ে এই সকল 
পালাগানের কবির! কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি কবির জ্ঞাতি-_তাহারা কাশীদাস ও ভারত- 
চন্দ্রের কেহ নহেন। এই পল্লীকবিদের একজন কহিয়াছেন,__“গ্রীক্মকাঁলে ভাবের জল মধুর, 
বিরহের পর মিলন মধুরতর, কিন্তু রমণী ধাহাঁকে মনোনয়ন করেন, তাহাকে পতিরূপে পাইবা'র 
সৌভাগ্য যদি তাহার হয়, তবে তাহা মধুরতম-_ভগতে তদগেঙ্গণ শ্রেষ্ঠ সুখ কেহ কল্পনা 
করিতে পারে না ।” 

এই নির্ভীক ফলাঁফলের প্রতি দৃক্প1ত-শুন্য একব্রত প্রেম, যাহার উপর পৌরোহিত্যের 
কোন ছাপ নাই, বাহ অ1চল ও কেোচার বন্ধনের প্রতীক্ষা করে না, বাহ! বিবাহের বহিরাড়ন্থরের 
ঘটাশৃন্য হ্ইয়াও প্ররুত বিবাহ ও দাম্পত্যের পূর্ণ আদর্শ রক্ষা করিয়াছে_-যাঁহাতে কৃক্িমতাঁর 
লবলেশ নাই, সতীত্বের মুখোঁস নাই অথচ যাহ! খ্বব নক্ষত্র ম্যায় নিশ্চিত, চন্্র্রযা ও দিবা- 
রাজির স্তাঁয় সত্য, যাহার মহিমার নিকট বিপৎ ও সম্পৎ তুল্যরূপেই অগ্রাহ-_বঙ্গলক্মীর 
হৃদয়ের অন্তঃপুরের এই নিভৃত প্রেম__যাঁহা ফুলসম নির্মল বজবৎ অচ্ছেদ্য ও মধুচক্রের ন্যায় 
মধুর, _ তাহা যে পরিণয়ের ভিত্তি, সেই পরিণয়ের চিত্র থে কত উজ্জ্বল ও কিরূপ তীব্র ভাবে 
দীপ্ত, তাহাঁর নিদর্শন পল্লীগীতিকায় বেরূপভাঁবে পাঁইতেছি+ মনে হয়, তাহার তুলনা সাহিত্যে 


বিরল ও দুর্লভ । 


১৫২ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


(৪) ব্যভিচারী প্রেম 
এদিকে ব্যভিচারী প্রেমের কয়েকটা পালা আমর! পাইয়াছি। “ধোপার পাঁট'-এর 
কাঁঞ্চনমাঁল! ও শ্তামরায়, এই দুইটী পালা পল্লীগীতিরত্রহারের মধ্যমণি-্বরূপ। পরস্ত্রীর প্রতি 
অঙ্গরাগ ও তাহার প্রতিদান__এই ছুইটী গীতিকায় যে ভাবে বণিত হইয়াছে তাহা সমন্ত 
স্থৃতির বিধানের মাথা ডিঙ্গাইয়! নিজের হিমাদ্রি-উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতেছে। বিষয়টা 
গুরুতরভাবে নিন্দনীয় সুতরাং নিন্দা করিবার কোন সুযোগ পাইবার জন্য সংস্কারবশতঃ 
পাঠকের হয়ত বা একটা ইচ্ছা জন্মিতে পারে । কিন্তু শ্টামর!য়ের প্রত্যেকটা ছত্র খটিয়া তো! 
আমরা তাহার কোন ছিত্র খু'জিয়া পাইলাম না । এই নির্দ্ল মণিটা সৃর্য্যের ম্যায় উজ্জ্বল _ 
ইহার কোন একটা স্থানে একটা দাগ বা রেখা পাইলাম না। প্রত্যেক-ছত্রে পাপের কথা 
অর্থাৎ সামাজিক সংস্কারবশতঃ আমরা যাহাঁকে পাপ বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রত্যেকটী 
ছত্র যেন অপাঁপ-বিদ্ধ। কই? পাপ বলিয়া চারিদিকে যে হৈ চৈ, টীৎকার__সেই পাপের 
কিছু তো এই গীতিকাঁব্যে পাইলাম না!-_চোরের পিছন পিছন গেলাম, পরস্বাপহারক 
চোরের দর্শন মিলিল, কিন্তু যেন সাধু দেখিয়া ফিরিয়া! আসিলাম। সংস্কার বলিল “ছিঃ ছিঃ, 
সমাঁজ বলিল ণছঃ ছিঃ, । আদালত বসিয়া গেল, শাস্তি-কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। 
সেই শান্তি শাস্ত্র-সঙ্গত ; বিচারককেই বা দোঁষ দিব কিসে ? সেরূপ শাস্তি না দিলে যে মাুষের 
সমাজ টি'কে না; তবুও মন বলিল “যাঁহীকে শাস্তি দিলে, সে যে.দেবতা। সে যে মনের মন্ত 
বড় একটা এয দেখাইয়া গেল, সে যে সমুদ্রমন্থন-লৰ স্থধার ভা দেখাইয়৷ গেল, যে অমৃত 
খাইলে লোক অমর হয়, সেই অমৃত দেখাইয়! গেল, ইহার শান্তি হইল কেন? ধাঁহাকে 
মাথায় রাখিবে, তাহাকে পায়ে দলিতে চাও কেন?” শত শত শ্লোক পড়িয়। শুনাইলে-_ 
তবু ত মন বুঝিল না । মন ঘাড় নাড়িয! শত বার বলিলঃ--“একটুকুও বুঝিলান না পারি তে 
যিনি সমস্ত বিধানের বিধাতা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।” 
কবি উপসংহারে একটা কথা বলিলেন, তাহাই মনে লাগিল--“ভাই, প্রেমই জীবনের 
সার বস্ত। রোগ, শোক, দারিদ্র্য-ছুঃখ১ এমন কি মৃত্যু-এ সকল সহা করিয়াও যে প্রেম 
কি তাহা বুঝিয়াছে__তাঁহীরই জীবন সার্থক । অর্থ, সম্পত্তি, স্বগণ, আশার অতিরিক্ত বিদ্যা, 
বুদ্ধি, জ্ঞান, সাংসারিক সফলতা এ সমস্তই যে পাইয়াছে_ অথচ প্রেম যে পায় নাই_- 
তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে ।, 
পল্লীগীতিকাঁগুলি এই ভাঁবে--সমন্ত সামাজিকতা, সমন্ত সংস্কারের উর্ধে আমাদিগকে 
লইয়। গিয়া এমন সকল কথা শুনাইয়। দিতেছে, যাহা নারদের বীণীয় বন্ধৃত হ্বর্গ-সংগীত ; 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা৷ ১৫৩ 


সে স্থর অপাঁধিব অত্যাশ্চর্্;,_তাহা স্মৃতির উচ্ছিষ্ট নহে, কাঁব্যের শতবার পড়! পাঠ- 
নীতির আবৃতি নহে। নিরক্ষর কবিরা মহীয়সী শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতির নিজ মুখের উক্তি শুনিয়া 
তাহাই লিখিয়াছেন,-_ তাহা সহজে পাওয়া হইলেও জগতে এমন দুর্লভ জিনিষ আর নাই। 
আমাদের এই দেবভাঁষার রীতি-শাঁসিত, সংস্কতের বেড়ী-পর! বঙ্গসাহিত্যে একান্ত নৈসর্গিক 
এবং নিভীক এই সাহিত্যের উদ্ভব কিসে হইল, তাহাই বিচাধ্য। 


(৫) পুর্ধবময়মনসিংহের ভিন্ন আদর্শ 


সকলেই অবগত আছেন, এই নূতন ব্রাঙষণ্য ধর্শ__যাহার পাণা ছিলেন কনোঁজাগত 
্রা্মণগণ--তাহার আশ্রয়তরু ছিলেন ঝঙাঁলার সেন-রাজবংশ। সেনদের ফতট অধিকার 
ছিল, তাঁহারই মধ্যে কনোজের এই নব হিন্ুধর্দের বীজ বিশেষরূপ ফলবন্ত হইয়াছিল । যেখানে 
সেনেরা যাইতে পারেন নাই, সেই সকল দেশে সাবেকী হিন্দুধর্ম বিরাজ করিতেছিল। 

এই পালাগানের পাঠকেরা অবশ্যই জানেন, ময়মনসিহহ--বিশেষ পূর্বময়মনসিংহ 
হইতেই এই গাঁনগুলির অধিকাঁংশ পাঁওয়! গিয়াছে। 

ূর্বাময়মনসিংহ বহুকাল প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রাগৃজ্যোতিষপুর এক 
সময় (শ্ী্ীয় চতুর্থ শতাঁবীতে ) গুপ্ত সম্রাটের অধীন ছিল। পালদ্িগের সময় প্র রাজ্য নামে- 
মাএ তাহাদের বশ্ঠতা স্বীকার করে, কিন্ত পাল বাঁজাদের প্রভাঁব কমিয়! আঁসিলে প্রাগ.- 
জ্যোতিষপুর ( কামরূপ ) সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়! পড়ে। কিন্তু কাঁমরূপের শাসন ক্রমে 
শিখিল হওয়াতে পূর্বব ময়মনসিংহের দুম নদনদী ও হাওরসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশের বন্ধনমুক্ত 
শত্র ক্ষুদ্র নেতা গণ নিজের স্বাধীনতা ঘে।ষণা করেন। 

এই সমর সেনবংশীয়ের! পূর্ব ময়মনসিংহ দখল করিবার জন্য অনেক বার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সেন সম্রাটদের প্রবল বাহিনী শীতকালে উক্ত দেশে যে বিজয়ন্তস্ 
প্রোথিত করিয়৷ আঁসিতেন, বর্ষা খতৃতে তাহার লব-জেশ সে স্থানে দৃষ্ট হইত না । এই বর্ষা কালে 
ছর্দীস্ত বেগে কংশঃ ধনু, ভৈরব উদগ্র তরঙ্গমালী লইয়া পর্বতে, কন্দরে খেলা করিতে 
থাঁকিতঃ তখন সেনরাঁজগণের বাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িত। তদ্েশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে 
পরিচিত পাহাড়ের লোকেরা বন্ার মত উদ্দাম প্রবাহে কোথা হইতে আঁসিয়। কোন্‌ গিরি- 
গুহায় লুকাইয়া সআাট্-সৈন্ ধবস্ত-বিধস্ত করিত,- তাহা বিদেশী শত্ররা জানিতে পারিত না। 
কা্ঠবিড়ালের আকম্মিক আগম-নির্গমের ন্যায় এই দুর্গম বাজ্যের অধিবাসীদের ক্গিপ্র- 


কাঁরিতা ও বিচরণ-কৌশখলের মন্গে সেনরাঁজগণ আটিয়। উঠিতে পারেন নাই। এমন কি, 
কথ ০ 


১৫৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


বল্লালের শক্ররা - তাহার অধিকাঁর হইতে পলাইয়! পূর্ববময়মনসিংহের নিভৃত কন্দরে আশয় 
লইয়া নিরাঁপদ্‌ হইয়াছিল, এইরূপ কয়েকটা উদাহরণ আমরা পাইয়াছি। 

এই পার্বত্য ভূমির অধিবাঁপীরা ছিলেন আধ্য ও অনাধ্য জাতির মিলন-সম্ভৃত। কিন্ত 
ইহারা কামরূপের অধীন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দুধন্মে দীক্ষিত হইয়৷ আধ্য-সভ্যতা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ইহারা সচরাচর হাজাংং কোচ এবং রাজবংশী নামে পরিচিত ছিলেন। 
ূর্্বময়মনসিংহে ইহাদের শাসন-কেন্্র ছিল-_স্ুসঙ্গ-ছুর্গাপুর, গড়জরিপা, সেরপুর, বৌকা ই. 
নগর, জঙ্গলবাঁড়ী প্রভৃতি স্থান। সেনরাজগণের প্রবন্তিত নব হিন্দুধর্ম এদেশে প্রবেশ করিতে 
পারিল না। এখানে কালিদাস, ভব্ভৃতি, মাঘ ও বাণ কবির চিন্তা ও আদর্শ জয় লাভ 
করিয়াছিল, গৌরীদাঁনের অধ্যায়ের আমলে এই প্রদেশ পড়ে নাই । মহুয়া, মলুয়া, কমলা_ 
ইহারা শকুত্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতির ভগিনী এবং এক লক্ষণাক্রান্ত”_ ইহাদের সঙ্গে ভারতচন্ত্র বা 
রামপ্রসাঁদ-বধিত উমার কোন সাদৃষ্ঠ নাই। 

সেনরাজগণের হাত এড়াইয়। আরও কয়েক শতাব্দী পরে এই দেশ গুলি মুসলমানদের 

হাতে আসিয়া পড়ে। ন্ৃতরাং সেনের! যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও কোলীন্যের আশ্রঃতরু ছিলেন, এই 
দেশে তাহার হাঁওয়! বহিতে পাঁরে নাই । ১২৮০ শ্রীষ্ঠা পথ্যন্ত কৌঁচ-বংঘায় গারো নামক এক 
রাজ! স্ুসঙ্গ-দুর্গাপুরে রাঁজত্ব করিতেছিলেন এবং এঁ সনেই উত্তর-পশ্চিম দেশাগত সোমেশ্বর সিংহ 
নামক এক বিক্রান্ত ব্রাহ্মণ-ুবক এ প্রদেশ অধিকার করেন, তদবধি সেই ব্রাঙ্ণবংশই দুর্গাপুরে 
রাজত্ব করিতেছেন। সেরপুর দীলিপ সামন্ত নামক এক রাজার অধীন ছিল, তাহার গড়কে 
এখনও তদ্দেশবাসীরা “ড় দীলিপা” অথবা “গড় জরিপা' নামে অভিহিভ করে। ফিরোজ সাহার 
সেনাপতি মজলিস হুমায়ুন দীলিপ সামস্তকে নিহত করিয়। ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশ দখল করেন । 
জঙ্গলবাঁড়ীতে লক্ষ্মণ হাজরা নামক আর একজন দেশী অধিনায়ক রাজত্ব করিতেছিলেন ; 
১৫৮০ গ্রীষ্টাবে ইস! খা সহসা গভীর রজনীতে তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া অতকিত ভাবে 
লক্ষণ হাঁজরাঁর বাঁজত্ব অধিকার করেন । লক্ষণ হাঁজরা ও তীহার ভ্রাতা রাম হাজরা কোথায় 
পলাইয়! ঘাঁন, তাহা জান! যায় নাই । এই ভাবে মদনপুর, বৌকাই নগর, কালিয়াজুরী প্রভৃতি 
গ্রদেশও ময়মনসিংহের আদিম অধিনায়কদের হাঁত হইতে মুসলমাঁনদিগের হস্তগত হয়। 

সুতরাং বহুকাল পর্য্যন্ত পূর্বময়মনসিংহ প্রাচীন হিন্দুধর্মের দীপ জাঁলাইয়া বাখিয়াছিল, 
এই দেশ বহুদিন নব্রান্ষণ্য ধর্মের প্রতাপ তাহাদের গৃহের সীমীন। হইতে ঠেকা ইয়া বাখিয়াছিল। 
এ জন্য ময়মনসিংহে বন্দ্যোপাধ্যায়” মুখোপাধ্যায়” গঙ্গোপাধ্যায়”, ও চট্টোপাধ্যায়, নাই । শ্রীহট 
জেলার লাউড়ের ব্রাঁ্ষণগণের উপাধি ছিল দত্ত, ধর, কর। তথাঁকার কষ্*দাস নামক জনৈক 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৫৫ 


ব্রাহ্মণ রাজার লিখিত “বাল্যলীলাম্থত্র নামক পুস্তকে আমরা এ কথার সমর্থন পাইতেছি। 
ময়মনসিংহ-দুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজাদের উপাধি “সিংহ' ৷ সেই দেশে চত্রবর্তারাই ব্রাহ্মণগণের 
মধ্যে কুলীন। কায়স্থদের মধ্যে দত্তরাই প্রাচীন__ ঘোষ, বস্তু, গুহ, মিত্রের আমল তথায় নাই। 
অবশ্ঠ আঁধুনিক সময়ে বদেশ হইতে কৌলীন্তের হাওয়! তথায় ঢুকিয়া প্রাচীন ইতিহাসের 
পত্রগুলি উলট-পাঁলট করিয়! দিতেছে । এমন কি; পল্লীগীতিকাগুলিতে বাল্য বিবাহের 
কথা না থাকিলেও এখন গৌরীদানের পাও হইয়! অনেক ব্রাহ্মণ বঙ্গের অন্ঠান্ত দেশের মত এই 
গ্রদেশে নব্য সংস্কারের আমদানী করিতেছেন । বঙ্গদেশের স্থৃতিশীস্ত্রে সমৃদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া 
দিয়াছে; কিন্তু ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সেনরাঁজাদের অধিকারের বহিভূতি স্থানে সে 
নিষেধবাণী সম্প্রতি মাত্র উচ্চারিত হইতেছে । পাঁলাগানগুলিতে সমুদ্র ও বড় বড় নদীর 
উপর গমনাগমনকাঁলে পল্লীকবিগণ ঝড়ের যে উপদ্রব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চাক্ষুষ ঘটনার 
হ্যায় জীবন্ত । 
(৬) নায়িকাদের বিশেষত্ব 

বস্তুতঃ, এই পল্লীগীতি গুলি আমাদিগকে এক নূতন রাজ্যে লইয়! যাইতেছে । এ 
পথের পথ-ঘাট আলক্কারিকের৷ কবিদের জন্ত আগেই বীধিয়া রাখেন নাই। কবিরা প্রাচীন 
সংস্ক|রের কোন ধার ধারেন না। উহার কাব্যজগতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহাদের নায়িকারা 
বীরবিক্রান্ত, অদ্ভুতকর্মী, বিপদে নির্ভীক, সম্পদে উচ্ছ্বসিত আননময়ী ; ফুলের ঘায়ে মুচ্ছা 
যাঁন না, তীছারা নবনীত-কোমল! নভেন। তীহারা মহ অথচ দৃঢ় কণ্ে, মন্রিমগুলীপূর্ণ রাজ- 
সভায় দাঁড়াইয়া নিজের প্রেমের কথা শ্বীকার করিতে কুন্ঠিত হন না ( কমল! )। ইহারা কখনও 
অশ্বারোহণে বহু ক্রোশ পাহাড়িয়া প্রদেশে গমনাগমন করিতে হয়রাণ হইয়! পড়েন না ( মহুয়! )। 
ইহাদের সংযম এত বড়-_যে অগ্নিগত প্রদাহে পাভাড়-পর্বত ভম্ম হইয়া উড়িয়! যায়, ইহারা 
সেই অগ্নি বুকে লইয়! মৌন গাস্তীর্যে বনিয়৷ থাকেন; অধর একটু বক্র হয় না; নিশ্বাসের গতি 
একটুকু চঞ্চল হইয়া হৃদয়-ব্যথাঁর পরিচয় দেন না (চন্্রীবতা)। ইহারা এত নির্ভীক যে, যখন দুটা 
বড় বড় চোখ উৎকট-বীধ্য আগুনের গোলার ন্যায় কপালে তুলিয়া যম আসিয়া! সম্মুখে দীড়ায়, 
তথন্ও ইহাদের চক্ষু তাহার চক্ষুর আবভ্তচ্ছটা সুদে আসলে ফিরাইয়! দিতে ভয় পায় না। 

সংস্কতের অলঙ্কার পুরাঁতন বাঙ্গালা সাহিত্যকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছে; 
আজানুলশ্বিত বাহু, গৃধিনী-কর্ণ, খগরাজ-নাসিকাঃ বিশ্বাধর প্রভৃতি উপমা কৃষকেরা 
কোথায় পাইবে? রাজবাড়ীর এই সকল বহুমূল্য সাঁজ-সজ্জার কথ! তাহারা জানে না। 
তাঁহারা এই সকল কবিত্বের বোঝা কাধে করিয়া কখনই পথে চলিতে জানে না। কিন্তু 


১৫৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 


রাজপ্রাসাদে যে মনের সন্ধান পাঁওয়। যায়, দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে বোধ হয়, সেই মন 
জিনিষটার তত্ব বেশী পাওয়া! যায় । কুঁড়ে ঘরে যে অনাবিল পবিত্রতা, সরলতা! ও গুণের 
আদর আছে- বাঁজীর বিরাট হন্ম্যেও বৌঁধ হয়, এই সকল গুণের তেমন সমাদর নাই। রাজারা 
উদ্ভান-লত দেখিয়া যে আনন্দ পান, চাষীরা বোঁধ হয় বন-লতা দেখিয়া তদপেক্ষা বেশী 
আনন্দ পায়। টবে বার্ধত ফুলের চার! যেন ধাত্রী-ক্রোড়ে শিশু। কিন্তু প্রকৃতির দৃশ্ঠ- 
পটে ফুলের চারা যেন মাতৃকোলে শিশু। এই কৃষকগণের সাহিত্যে সগ্যোজাত পুশ্পের 
লমস্ত সুরভি দিদা গড়া--মন ভুলাইবার পক্ষে ইহাদের অনাঁড়্ধর সৌন্দর্য বতটা 
শক্তিশালী, নান! ীশবর্ধ্য ও অলঙ্কার-দৃপ্তা রঁজমভাঁর কবি-বণিত নাঁয়িকাঁরা ততটা সমর্থ নহে। 
(৭) বিদেশীয়দের মতামত 


এই পল্লীগীতির অনেকগুলি অতুলনীয়। স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোম1 রোল" 
লিখিয়াছেন,_“এই পল্লীগীতিগুলির মধ্যে বে সরলতা এবং ভাবের গভীরত। আছে, 
তাহা আশ্চর্য ; কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্য্য, এই নিরক্ষর কবিদের অসাঁমান্ শিল্পদক্ষতা |” 
মহুয়া, চন্ত্রীবতী, শ্যামরার প্রভৃতি পালাগুলির মধ্যে কবিদের অসামান্য সংঘম দৃষ্ 
হয়। তীহাদের অন্তর্দৃষ্টি এত প্রথর যে, সকল দৃশ্য ও ঘটনা যে বিষয়টাকে কবিত্ব-গৌরবে 
উজ্জ্বল করিবার উপযোগী, ইহীরা শুধু তাহাই গীতিকাগুলিতে দিয়াছেন; বাঁজে বক্তৃতা 
নাই, বাক্যপল্পব নাই; আখ্যানবস্তর আগ্যন্ত বাহুল্যপূর্ণ বিবৃতি নাই; ঠিক থে 
শগডুলি মানুষের মনে কবিত্বের ভাঁব রাখিয়া যায়- কবিরা তাহাই বাছিয়। লইয়াছেন। 
কোন কোন গাতিকা, যথা শ্যামরারঃ এত অংন্ষিপ্ত বে) বারংবার না গড়িলে পাঠকের 
মনে হইতে পারে যে, কবি অনেকংশ বাঁদ দিয়া গিয়াছেন, এবং কাঁব্যটি খণ্ডিত 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহা আঁদৌ সত্য নহে | সুদক্ষ মালী বেমন বাগাঁনে 
ফুলের চারার পাশের আগাছ! তুলিয়া ফুলগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেখায় কিম্বা পাতাঁগুলি 
ফেলিয়া দিয়! শুধু ফুল দিয়া ফুল-হার প্রস্তত করে_-অসার ও কবিত্বহীন জিনিষগুলি 
তেমনি আখ্যাঁয়িকা হইতে বাঁদ দিয়া যাহা সুন্দরঃ যাহা কৌতুহল-উদ্রেককারী+ সেই 
সকল অংশ চূড়ান্ত সাহিত্যিক শিল্পের সঙ্গে পর পর সাঁজাইয়৷ দৃষ্ঠগুলি চোখের 
সন্দুথে আনিয়াছেন। গীতিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে, এই বর্জননীতি দ্বারা 
গল্লাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হর নাই, বরং আবর্জনা-রহিত হইয়া আরো স্পষ্ট হইয়াছে। রোম" 
রোল1 “দেওয়ান মদিনা” পাঁলাঁটার শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। রোটেনষ্টাইন 
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বলিয়াছেন;_-“এই পালাগানের অপূর্ব নারীচরিত্র লি অজন্তার নারী-চিত্রের প্রতিরূপ, 
ইহারা তাহাদেরই জ্ঞাতি |” তিনি লিখিয়াছেন, এসেই গ্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, বৌদ্ধ জাতক 
ও গুহার চিত্রাবলীতে নারীচরিত্রের যে পবিত্র সৌন্দর্য্য পর্য্যাপুবূপে পাওয়া যায়”_ 
পল্লীগীতিকাঁর নাক্সিকাগুলি দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দেই ইতিহীস-বিশ্রত নারী- 
চরিত্রের শুভ্র প্রতিষ্ঠা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে ।” সিলভা! লেভি তো উচ্ছুসিত 
হৃদ আবেগে বলিয়াছেন।_“ফরাপী দেশের শীতল হাওয়ায় বসিয়া যড়খতুর 
ক্রীড়াকানন, এই ভারতবর্ষ বনন্ত কালের শোভা তিনি এই সকল গাতিকায় 
উপভোগ করিয়াছেন |” অভিনব দান্পত্যের বহু চিত্র তিনি একবারে মস্গুল হইয়াছেন। 
লর্ড রোঁন।ন্ডশে তাঁহার লিখিত ভূমিকায় মহুয়ার নানা সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিয়াছেন, এবং এমেরিক।ন পণ্ডিত এলেন বলিয়াছেন,”“এই সকল গীতিকায় 
দেখা যার থে, ভারতের লোক তাঁদের যৌবনের অফুরন্ত বীধ্য এখনও ভারায় নাই, 
নব উৎসাহে পৃথিবীতে থে মকল জাতি সাভার গথে ধাবিত হইক্াছেন, সেই সকল 
জাতির আশা, আকাঁজ্কা ও উদ্ভমের অক্লই এই ভারতীয় লোকের মধ্যে পূর্ণভাঁবে 
বিধান ।৮ স্প্রসিদ্ধ চিত্রকর এবং লেখিকা ম্যাডাম্‌ সিল! এপ, হগমান এই গীতিকাগুলির 
নারীচরিত্র গুলিকে মেক্ষণীয়রের বিশ্ব-বিশ্রত নায়িকাদের সন্দে তুলনা করিয়াছেন। 


(৮) সংক্ষিণ্ড পরিচয় 

বহু পণ্ডিত এই গাঁথাঞ্চলির উচ্চ প্রশংসা ধরিয়াছেন। কিন্ত কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্ভালর, ইহাদের মুল্য এত বেণা করিয়|ছেন বে, ভাদ্বারা দবিদ্র ঝাধালী পাঠকের পক্ষে 
এগুলি একরপ দুঙ্ছ।প্য হইয়া আছে। আঁসরা অতি অংঙ্গেগে এখান কয়েকটা মাত্র 
গলার পরিচয় দিয়। 2ইব। এ গণ্যন্ত অনাদের বিশ্ববিছ্া।লয় গেত্রিশটা গালা প্রকাশিত 
করিয়াছেন, আরও পাঁচটা বন্তরন্থ আছে। 

গ্রথন সংখ্যায় এই দশটি £__মন্তয়া, মলুয়াঃ চন্্।বভী, কমলা, দেওয়।ন ভাবনা, কেনাঁরাম, 
রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাঁজলরেখা. দেওয়াঁন মদিনা । দ্বিতীয় সংখ্যার বারটী,_ ধোপাঁর পাঁট, 
মহ্যাল বদ্ধ, কাঁঞ্চনমাঁলা, শান্তি, ভেলুয়া, ঝাঁণী কমলা, মাঁণিকতারা, সাঁওতাল বিভ্রোহ, 
নিজাম ডাঁকাইত, ইশাখা মসনদালী, স্থরৎজামাল ও আঁধুয়া, ফিরোজ খা দেওয়ান। তৃতীয় 
সংখ্যায় বারটা__মাঞুর মা, কাঁফেন চৌরা, ভেলুয়া, হাতি খেদা, আয়নাবিবি, কমল বণিক্‌, 
স্যামরায়, চৌধুরীর লড়াই, গোঁপিনীকীর্তনঃ সুজাতনয়াঁর বিলাপঃ বার তীর্থের গানঃ মণিপুরের 


১৫৮ হরপ্রসাদ-সংবর্দঘন-লেখমালা 


লড়াই। চতুর্থ সংখ্যায় পাঁচটা-_রাজারঘু* নসর মালুম, নৃরন্নেহা, শিলাঁদেবী, মুকুটরায়। এই 
গীতিকার সমস্তগুলির আলোচন! করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসন্তব, কিন্তু কয়েকটা সম্বন্ধে 
অতি সংক্ষেপে কিছু মতামত দ্রিয় যাইব। ৃ 

মহুয়া-এই গীতিকাটী সাহেবের! বেণী পছন্দ করিরছেন। ডীঃক্র্যামরিস্‌ লিখিয়াছেন, 
"এই গীতিক! পড়িয়া কয়েক দিন রাত্রি আমি অন্ট কোন চিন্তা করিতে পারি নাই, তখন 
'আমাঁর জর, এই জরের মধ্যে সর্বদা গীতোক্ত নায়ক-নায়িকা যেন আমি জীবন্ত দেখিয়াঁছি। 
সমগ্র ভারতী সাহিত্যের মধ্যে এমন সুন্দর গল্প আমি পড়ি নাই» 

মহুয়া ত্রাহ্মণ-কন্া, দৈবদৌষে বেদের ঘরে লালিত পাঁজিত ও বেদেদের খেলায়-_ 
নানারপ ব্যায়াম ও ক্রীড়াশীলতায় দীক্ষিত। পূর্ণ যৌবনে ত্রান্মণডাঙ্গার নবীন বাঁজকুমাঁর 
নদের চাদের সঙ্গে দেখা হয়, তদবধি উভয়েই প্রেম-পাঁশে আবদ্ধ হয়। মহুয়ার ধর্মপিতা 
হোঁমরা এই প্রেমের লক্ষণ টের পাইয়া মহুয়াকে লইয়া পলায়ন করে। যুবরাজ বাঁড়ীঘর 
ত্যাগ করিয়া মহুয়ার জন্য পাগলের মত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান। শেষে একদিন 
উহীদের দেখা হয়__মহুয়! ও নদের চাদ তখন পলায়ন করেন। পথে মহুয়ার বূপমৃগ্ধ এক 
বণিক্‌ ও সন্গ্যাসীর হাতে ইচার! চড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেন। কিন্ত তারপর কয়েকটা 
দিন প্রকৃতির নিভৃত কোণে কংস নদীর পুলিনে রত্তপুষ্পবঞ্জিত কুঞ্জে ইভারা অতি 
সুখে সময় কর্তন করেন। কিন্তু পরিণামে হোঁমরার ভাতে ধরা পড়িয়া যাঁন, তাঁহার 
লোকেরা নদের চাঁদকে হত্যা করে এবং মন্য়া নিজে বন্ষে ছুরি বিধাইয়া আস্মহত্া করে। 

মূল ঘটন।টা এইরূপ»_ উহার মধ্যে দল্পত্ভির থে চিত্র টিয়া উঠিরাছে- তাহা অপূর্ব । 
প্রথম চিত্রে দীর্ঘ বাঁশের উদ্ধে দড়ির উপর ষ্ভুত নৃত্য দেখা ইতেছেন-_দরশকেরা বিশ্বিত 
হইয়াছে, কিন পাঁছে পড়িয়া মারা যাঁয়, নদের টাদ এই আশঙ্কায় ভীত। এই প্রেমের গ্রথম 
অধ্যায়। পরের চিত্রে মহুয়া ঘরে সঁজ্র গুদীপ জাঁলাইয়া নদীতে জল আনিতে গ্রিয়াছেন, 
সেখানে নদের চাদ স্বীয় প্রেম নিবেদন করিতেছেন। তভ্রীড়াীল। মহুয়া কথার চাতুর্য্যে আধ- 
ঢাকা আন্তরিকতা ও আধ-ঢাঁকা রহস্যে উত্তর দিতেছেন_-যেন একটী সগ্ভ গিরি- 
নিঃসৃত নির্বর-ধাঁরা অনাবিল প্রবাহে ও অনবদ্য সৌন্দধ্যে পাথরে গা টাকিয়া ছুটিয়াছে। 
তারপর, নদীর জৌ৭বস্াপ্লীবিত সিকতা-ভূমিতি উভয়ে গবম্পর ধাহবদ্ধ হইয়া! কত মধুর 
কথায় রাত্রি কাঁটাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রথাঁনি যেন সোনা'মোড়ান; পৃথিবীতে 
স্বর্গের একটা আধভাঙ্গা স্বপ্নকথ!। 


বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৫৯ 


চতুর্থ চিত্র_-হৌমর! মহুয়াকে লইয়া পলাইতেছে। নদের চাঁদ ভাত খাইতেছিলেন, 
এই সংবাদ পাইয়া! তাহার মুখের গ্রাস পড়িয়। গেল, তিনি একেবারে উন্মতবৎ হইলেন। 

পঞ্চম চিত্র--গাছের নীচে নদের চাদ শুইয1 ঘুমাইতেছেন, তখন দ্বিপ্রহর রাত্রি, 
মহুয়া হোমরা কর্তৃক যুবরাঁজকে হত্যা করিতে আদিষ্ট । সে কি বিপদের দৃষ্ঠ! তারপর 
উভয়ে অশ্বারোহণে, যেন চন্দ্র ও নুধ্য__নদীর সিক্ত ভূমি অশ্বখুরোখিত শব্ধে মুখরিত 
করিয়! ছুটিয়াছেন। বণিকের নৌকায় বিপদ্‌, নদের চাঁদ জলের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত । মহয়! 
কাঁলীয়-অগগামিনী মূত্তিমতী মাতৃকাঁদের মত ভীষণ, তিনি কুঠার হস্তে নৌকা ভাঙ্গিয়া 
ফেলিতেছেন। বিষ ভক্গণে জ্ঞানহীন বণিক ও তাহার লোকজন জলে ডুবিয়া মরিতেছে। 
এই দৃশ্যের তুলনা নাই। কে বলে মহুয়া এখানে ত্রাহ্মণ-কন্থা! ? এখানে তাহার বেদেনীর 
রূপ? বেদেনীর ক্গিপ্রকীরিতা ও উদ্ভাবনী-শক্তি | 

তাঁহার পরে সন্ন্যাসীর হন্ত হইতে রঙ্গা পাওয়ার জন্য মে কি ছুওস্ত সাঁহস-_অর্দমৃত 
স্বামীকে কীধে ফেলিয়। তিনি পাহাড় ভেদ করিয়! ছুটিয়ীছেন, পদঙরে যেন ধরিত্রী কাপিতেছে। 
ভগবতীর শব স্বন্ধে একদা শিব এই ভাবে নৃত্যধাল পদক্ষেপে ছুটিয়াছিলেন; এখানে 
নারীই প্রেমের অভিনেত্রী । তাঁরপর- রক্তপুষ্পরঞ্জিত কুঞ্জে মহুয়া নদের টাদের সেবা 
করিতেছেন । ইহার পুর্বে আমরা মহুয়ার যে চিত্র দেখিয়াছি-_এই গাহস্থ্য চিত্রখাঁনি 
সেরূপ নহে, 'অতি মৃদু স্বরে মহয়। বাজারগমনো গত স্বামীকে কাঁনে কানে বলিতেছেন, “আমার 
জন্য একট। নথ আনিও” 7; কখনও বা শিরঃপীড়া-কাতর স্বামীর মন্তক অস্কে ধারণ করিয়া 
কোঁমলভাবে তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। একদিন নদের চাদের 
গলায় মাছের কীট] বিধিয়াছে, মহুয়া দেবীর নিকট কালা-ধলা পাঠা মানত করিতেছেন, 
আর একদিন পীড়িত নদেব টাঁদ ভাঁত খাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভাত দিতে না পারিয়া 
মহুয়া অজন্ত্র কীদিতেছেন-_-এই সকল দৃশ্তে তিনি বাঙ্গালী ঘরের গৃহ-লক্ষ্মী। 

শেষের দৃ্যে-_চির-সংযত অল্পভাষী মহুয়ার মুখ ফুটিয়াছে। পিতার নির্বাচিত স্থজন 
সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিতেছেন, “একবার আমার চোঁখ দিয়া দেখ_এই স্বর্ণকল্পতরুর পার্খে কি 
সুজন বেদে লাঁগে ?” তখনই নিজের ছুরি দিয়া নিজের বঞ্ষ ভেদ করিয়! প্রাণ ত্যাগ করিলেন। 

মহুয়ার প্রেম, মহুয়ার সংযম, মহুয়ার তেজ, ভ্রীড়াশীলতাঃ ভীষণতা৷ ও উপায়-উদ্তাৎনী 
শক্তি, মহুয়ার গাহস্থ্য-- এ সমস্তই অতি অপূর্ব । এই চিত্র বঙ্গসাহিত্যে একবারে নুতন । 
মহুয়া ভগবতীর মত দশ প্রহরণে সজ্জিতা, লক্ষ্মীর মত তাহার গাঁহ্স্থ্য, তগবতীর মত তাহার 
কলা-কৌশল, সীতার স্ঠায় নিষ্ঠা এবং দাক্ষাঁয়ণী সতীর ন্যায় সংযম-_ভাঁরতীয় সমন্ত দেবীর 


১৬০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


গুণ-নির্ধ্যাসে মহুয়া 'কুম্থম পরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হইল যে, অপরাপর 
গালা সম্বন্ধে আমর! বেণী কথা বলিতে পাঁরিব না । ইহাঁর মধ্যে অনেকগুলি এত উৎকৃষ্ট যে, 
কোন্টি সর্বপেক্ষ! সুন্দর, তাহ! বলা শক্ত । শুনিয়াছি; শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মনে করেন, 
ধৈর্য, সংযম ও তপন্য।য় চন্দ্রাবতী সর্বশ্রেষ্ঠ ) তিনি জয়চন্দ্রকে ভাল বাঁসিতেন, কিন্তু বিবাহের 
দিনে বিধিবিডম্বনায় বিদ্ব ঘটিল, চেলীপরা! সিন্দুররঞ্রিত কপাল-_ বৃথা হইয়া গেল। আত্ীয়ের 
কাদিতে, লাগিল, কিন্তু চন্দ্রাবতী কাঁদিল না, _পাঁষাঁণ-প্রতিমার হ্যায় নীরব রহিল, যেরূপ 
গ্রাঁণীস্ত চেষ্টায় চন্দ্রাবতী তাহার শৈশবের প্রেমের শিখ! নির্বাণ করিয়! ভগবানের সেবায় জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহ! কাব্য-জগতের সার কথা । এই কাঁব্য-গ্রসঙ্গ সমন্তই এ্রতিহাসিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত। অপর একথাঁনি চিত্র মলুরার; মান্দার গাছে ঘেরা, পুশ্পিত 
কদস্ববৃক্ষের মম্মিহিত একটা এঁধো পুকুরের পাঁরে তরুণ যুবক চীদবিনোদ ঘুমাইয়াছিল,»_ 
জল আনিতে যাইয়া মলুয়1! এই বুবককে দেখিয়া ভূজিল। অনেক বাধা-বিদ্বের পরে উভয়ের 
বিবাহ হইল, তাভার পর এক পুকুরঘাটে মলুয়াকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রলুন্ধ করিবার জন্ট 
কাজি এক কুটনী পাঁঠাইল। সেই মমন্ত প্রলোভন এড়াইয়া মলুয়া চূড়ান্ত কষ্ট মহা করিয়া 
বেভাঁবে সেই নিশ্মম ধাঁজির হাত তইতে আ.ম্মরক্গা করিয়াছিল, ভাঙা যেমনই কবিত্বে 
উজ্জল, তেমনই তাহা কুলবধূর নিষ্ঠা ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শ । জীহঙ্গীর দেওয়ানের হাতে 
পড়িয়া সে স্বীয় চাবত্রগৌরব অতি দর্পের সহিত রম্ণ। করা বৌশলে দেওয়ান-বাড়ী 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। এই পালার কতকগুলি দৃশ্ঠ এপ সুন্দর যে, মনে হয়, 
মেগুলি বেন সোনার লেখা । শেষের অঙ্ক পাঠক কখনই ভুলিতে পারিবেন না। দশদিক্‌ 
আলোড়ন করিয়া ভদন্কর ঝড় উঠিয়1ছে, বিন্দেখভিত নদীবক্ষে মলুয়াকে লইরা ভগ্র তরী- 
থাঁনি ধীরে ধারে উত্ত।ল তরঙ্গে ছুলিতি ছুলিতে ডুবিতেছে ; বোধ হয়, এইরূপে কোন যুগে 
শাপগ্রন্তা লক্গমী জলে ডুবিয়াছিলেন-__ এই ভাঁবে বুঝি বখসর বমর বাঙ্গালা দেশে সালক্কারা 
দশতৃজ! গ্রতিমা জলে ভূবাইয়৷ যান। মলুয়ার মাথার সিন্দুরবিন্দু অন্রগামী হুধ্যের শেষ 
রশ্মিতে উজ্জল হইয়াছিল, এবং তাহার সুব্ণবর্ণ ত্রঙ্গের উপর কিরণ বর্ষণ করিয়া 
ধীরে ধারে একটা আলো কুগুলী প্রস্তত করিয়াছিল, তীরে দীড়াইয়৷ ধু আত্মীয় বন্ধ 
এই দৃশ্ঠ দেখিয়া কাঁদিতেছিল-_দলুরা এত দিন বাঁকা ঝুল নই, মে ধথা ধাত্রাকালে নির্ভীক 
ভাঁবে সকলকে বলি গেল। এই দৃশ্য খিনি দেখবেন তিনি হিমাদ্রির উপর কাঞ্চন- 
জজ্যা, যৌজন-বিস্তার চন্ত্রীলোৌক-রপ্তিত নীল পিদ্ধু, কিন্গা এইরূপ কোন বড় বিস্ময়কর 
দৃশ্য দেখিয়াছেন বলিচ! তীহার মনে হইবে। 


বঙ্গের পল্লীগীতিক। ১৬১ 


মপ্দিনার প্রেম--কৃষক-পত্ধীর একটা দাম্পত্য চিত্র। এরূপ চিত্র বঙ্গীয় সাহিত্যে 
কেন, জগতের কোন স্থানে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। চাষা ও চাঁষিনী ক্ষেতের কাঁজ 
করিতে করিতে ।করূপে পরস্পরের প্রতি চঞ্চল কটাঁক্ষে চাহিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ 
উপভোগ করে, কিরূপে তাহার! কাঁধ্যক্ষেত্রে এবং দাম্পত্য-জীবনের অপরিহাঁধ্য সাহচর্য-সথত্রে 
আবদ্ধ হয়, ক্লুষক-পত্বীর প্রেম কত সরল, কত বিশ্বাসপরায়ণঃ-- এবং এই বিশ্বাম যখন 
ছিন্ন হয়, তখন তাহার প্রাণে কিরূপ দাগ পড়ে-_এই দেওয়াঁনা মদিনার পাঠক তাহার 
জীবন্ত চিত্র দেখিবেন। বাণী কমলার আত্মবিসর্জনের স্থির সঙ্থল্প এবং শেষ দ্রিনের 
পূণিমা রাত্রে যখন পুকুরের পাড়ের শ্রেণীবদ্ধ তরুগুলির বিকশিত পুণ্পের একটা দল 
নাঁড়াইবার জন্যও বাঁযু বহিতে ছিল না, তখন পুরবাসীরা! স্বৃপ্ত, আঁকাঁশে বাতাস নিস্তন্,-_ 
এমনই সময় বাণী কমলা পুকুর হইতে উত্থান করিলেন। সেই পুকুরে তিনি ডুবিয়া মরিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার অশরীরী স্পর্শে বন্ধ অর্গল খুলিয়া গেল,_তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়! স্বীয় 
পুত্রকে স্তন পাঁন করাইয়! পুনরার গৃহ হইতে নিক্ষীন্ত হইয়া! জলে নাঁমিবেন, এমন সময়ে 
তীহাঁর স্বামী পাঁগল রাজ! সেই জ্যোতল্লা রাত্রে কমল দেবীর শাড়ীর অচল ধবিয়! বলিলেন 
“আমি এবার তোমায় পাইয়াছি, আর ছাঁড়িব না,।” দৈবশক্তিবলে কমলা দেবী রাজার 
আকর্ষণ হইতে আপনাঁকে ছাড়াইয়া জলে ডুবিয়া অন্তহিত হইলেন) তখন রাজার হস্তে 
শীঁড়ীর একটা অংশ ছিড়িয়া রহিয়াছিল, তাহা! হাতে লইয়া তিনি সারা রাত্রি জলে 
খু'জিতে লাগিলেন, সে চেষ্টা বৃথা হইল | শেষ রাত্রে কমল! দেবীর নদীতে যাত্র! একটা দৃষ্ঠ, 
তাহার অন্তর্ধান আর একটা দৃশ্ঠ-_টেনিসনের মর্ট-ডি-আর্থারের কথা মনে পড়িবে। কন্ক 
ও লীলার স্তুনিন্দল প্রেম, পাহাড়নিঃস্থত নিঝরের ন্যায় সুখ-সেব্য; অতি বিমল এবং 
বেগশীল, চতুর্দিকে কবিত্বের কণ! বিচ্ছবিত করিয়া মনোহর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্তের ন্যায় 
কবি উপস্থিত করিয়াছেন । বণিকৃ-কন্তা কমলার অপূর্ব স্টৈর্য ও সংযম, কেনারাম ও 
মন্স.রের দন্থ্য-জীবনের পরিবর্তন, ধোপার পাট ও কাঞ্চনমালাঁর করুণ দৃশ্ঠাবলী--এ সকল 
প্রত্যেক পালার মধ্যে যে মহত্ব, যে অদ্ভুতকম্া নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়, 
তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের ত্রিশ কোটা দেবতার প্রত্যেকটার পরিকল্পনা এই নর- 
নারীচরিত্র হইতে উদ্তৃত হইয়াছে। 

বঙ্গসাহিত্যের সংস্কৃত-চিহনিত যুগের উপর ব্রাঙ্গণ্য প্রতৃত্বের যে ছাপ পড়িয়াছে, 
এই পল্লীসাহিত্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। ইহাতে কোন কৃত্রিমতা বা অলঙ্কার শাস্ত্ের 
প্রভাব নাই। ডিরেক্টার ওটেন সাহেব এই পল্লীগাথাগুলির যে দীর্ঘ সমালোচনা 


১ 


১৬২ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমালা 


লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, সহরের ধুলি-মলিন বায়ু, অবিরত মিল-নিঃস্ত 
ধৃ্-কুণ্ডলী ও যান বাহনের ঘর্ঘর শব্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হঠাৎ যদি কেছ 
পল্লানদীর মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন যেরূপ তাহার মনে একটা অনাবিল অপূর্ব 
্ুর্তি খেলিয়া যায়, কতকগুলি নিয়ম ও শৃঙ্খলের বেড়ী-পরা কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ 
করার পর, এই পল্লীসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলে মনের উপর তেমনই একটা উচ্ভ্বসিত 
আনন্দের ঢেউ খেলিয়৷ যায়। 

এত বড় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা কতটা নায়ক ও নায়িকায় মহিমাদ্িত 
চিত্র দেখিতে পাই ? যে সকল চরিত্র নভংম্পর্শী গিরির মত সকলের উর্ধে উঠিয়া! বিন্ময়কর 
মহিমা-মণ্ডিত হইয়! আছে, সেরূপ নায়ক-নায়িকার সংখ্যা বোধ হয় আমর! নখাগ্রে গণনা 
করিতে পারি। কিন্ত পল্লী-গাথার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে আমরা তদদনুপাতে বহু" 
সংখ্যক চকিত্র-চিত্রণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটা এক একটা স্বতন্ত্র গৌরবের 
আসনে স্থিত। এই চাষাদের নিভৃত নিকেতেন যে এতগুলি হীরকখণ্ড লুকাইত ছিল, তাহা 
কে প্রত্যাশা! করিয়াছিল ! 

চাঁষাদের কবিত্ব-শক্তি অদ্ভুত । বর্ষার বর্ণনা আছে-_মাঁথার উপর বজ্নির্ধোষ, 
এবং অবিশ্রস্ত বড়-বৃষ্টির তাওব নৃত্য, রাত্রি ঘোর অন্ধকাঁর- এ সমস্ত বিপদ্‌ অগ্রাহ করিয়া 
্বীয় কাস্তার মান ভাঙ্গাইবাঁর জন্ত একটা! পাঁধী “বউ কথা কও” “রউ কথা কও” চীৎকার 
করিয়৷ রাস্তায় রান্ডায় কাদিয়! বেড়াইতেছে। আর একটি পালা গানে আছে শুত্রা 
জ্যোৎক্া-ধবলিত রানি মনে হয়, যেন কোন দেব-ললনা স্বর্গ হইতে মুষ্টি মুষ্টি বেল ফুলের 
কুঁড়ি ভূতলে ছাড়িয়া ফেলিয়া খেল! করিতেছেন। কন্ক ও লীলা কাব্যে বর্ষা বর্ণনা করিতে 
যাইয়া কৰি লিখিতেছেন, বারিপূর্ণ সোনার বারি হাতে লইয়া আকাঁশ হইতে বর্ষা 
নামিতেছেন। 

আমরা এই পল্লীগীতিকাগুলি সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লিখিব না। 


বাহার সংবর্ধনার জন্ত আমার এই সামান্ প্রবন্ধটী লিখিত হইল, তিনি বঙ্গসাহিত্যের 
বর্তমান কালের গুরুকল্প ; ইনি আমাদের সাহিত্যের কত দিক্‌ দিয় যে নূতন আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা বল! যাঁয় না। একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, অপর 
দিকে বৌদ্ধ যুগের কাব্য, জাতক ও অনুশাসন ইহার নখাগ্রে। ইহার সঙ্গে যিনি এক ঘণ্টা 
আলাপ করিবেন তিনি অনেক নূতন কথা শুনিবেন ও শিখিবেন। বোঁধ হয়, এ ধুগে 


বঙ্গের পল্লীগীতিক। - ১৬৩ 


ভারতবর্ষের তত্ব-বহুল ইতিহাসের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখ! সম্বন্ধে ইহার মত অভিজ্ঞ পণ্ডিত 
আর নাই। আজকাল যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে এই পাত্তিত্য ও অগাধ শান্্জান 
দুর্লভ হইয়! পড়িয়াছে। পণ্ডিত হরপ্রসাঁদ শীন্ত্রী যতদিন থাকিবেন ততদ্দিন আমাদের 
বাঙ্গাল! দেশের পাণ্ডিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকিবে। কিন্তু ইনি সংস্কৃত জানেন বলিয়া 
বাঙ্গালাকে উপেক্ষা করেন নাই। বন্ততঃ, ইনি যে বাঙ্গাল! লিখেন, তাহ! সংস্কৃত-ব্যবসারী 
ভট্টাচাধ্যদের বাঙ্গীল৷ নহে, তাহা যেমন ভাবগম্ভীর, তেমনই কবিত্বময় ও সরল। বঙ্গ- 
ভাষার ইভিহাঁস ইহাঁর মৌলিক অনুসন্ধানের নিকট কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ খণী। 
ইনিই প্রথম ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বৌদ্বপ্রভাব আবিষাঁর করেন। এই আবিষ্কায়ের 
ফলে, বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়! গিয়াছে। ইনি যেরূপ বছ উপকরণ 
লইয়া সর্ববদ| নিবিড়ভাবে ব্যস্ত, তেমনই সেই নিবিড় উপকরণরাশির ব্যুহ ভেদ করিয়া 
অর্তদৃষ্টিবলে ইনি নূতন নৃতন প্রতিহাঁসিক তথ্য আবিষ্কার করিবার উপযোগী প্রতিভা 
লইয়া! সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! থাকেন। 

আঁমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তীহার অন্গগত, গুণমুগ্ধ শিষ্যকর্প ; তীহার সংবর্ধনার জন্য এই 
সামান্য অর্ধ্য প্রদান করিয়া কুষ্টিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি; এই সামান্ত দাঁনকি তাহার 
গ্রহণীয় হইবে? 

জ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 


অদ্ভুত তাম্ত্রশোমন 


প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষাঁধিপতি ইন্ত্রপাঁল বর্মাদেবেব অচিরাবিষ্কত ( দ্বিতীয় ) তাত্রশীসন- 
থানি একটি অদ্ভুত জিনিয। এ যাবৎ অন্মৎপরিদৃষ্ট কোনও তাত্রশীসনে যাঁহা দেখা যার 
নাই--ইহাঁতে তাহা রহিয়াছে_-এবং তাহাঁবই বিষয় বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। 

ধাহাঁরা কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসে খবব রাখেন, তাহাদেব নিকট ইন্ত্রপালের 
নাম অপরিচিত নহে। ইন্ত্রপালের প্রথম শীঁসনখানি আঁসামেব (ইংরেজী ) ইতিহাস 
প্রণেতা মহামতি স্যর্‌ এডোয়া্, গেইট্‌ বাহাছুর কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়! স্ুপ্রসিদ্ধ ডক্টয়্‌ হর্ণলি 
সাঁহেব দাবা এশিয়াটিক সোঁসাইটিব জর্ণেলে ( ১৮৯৭ সনের পত্রিকাঁৰ ১ম ভাগে) প্রকাশিত 
হয়, পশ্চাৎ এই লেখক কর্তৃক বঙগপুর-সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকাঁষ (১৩১৯ সালে ২য় ও রথ 
সংখ্যায় ) বঙ্গীঙ্গবাদসহ পুনরালোচিত হইযাছে। 

ইন্ত্রপাঁলের এই দ্বিতীয় তাত্রশীসনখানি আজ প্রায় ছয় বংসব হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
আমি তাহা ১৩৩২ সালে স্বর্গীষ বন্ধুবর হেমচন্ত্র গোঁশ্বামী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাই। 
তাহার অন্গরোধে শাসনের শেষার্জেব পাঠোদ্ধার যথামতি সম্পাদন কবি। প্রথমার্ঘ-_বংশপ্রশত্তি- 
অবিকল প্রথম শাসনখানির অন্লিপি হওয়াতে তাহা পাঁঠোদ্বাব গৌঁত্বামী মহাশয় অনায়াসেই 
করিতে পারিয়াছিলেন। শেষাদ্ধে শাসন-গ্রহীতা ব্রীঙ্গণেব প্রশস্তি ও প্রদত্ত তৃমির বর্ণনা 
অভিনব অর্থাৎ প্রথম শাঁসনেব লিপি হইতে ভিন্নরূপ হওযা1তে তাহাব পাঠোদ্ধাবে গোশ্বাম 
মহোদয়কে আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ।১ 

এই দ্বিতীয় শাঁসন ইন্ত্রপালের রাজত্বের ২১শ বংসবে ( প্রথম শীসনের ১৩ বৎসর পৰে 
য্ুর্বেদ কাশাথার কাঁশ্তপগোত্রীয় দেবদেব ন1মক ব্রাঙ্ষণকে প্রদত্ত হয়। এতদ্বারা বরন্থপুজে; 
উত্তরকূলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতী পণুবী * নামক ভূভাঁগে ২০০* দ্রোণ ধান উৎপন্ন হইতে পাঁবে 
এই পরিমাণ ভূমি দান কৰা হইয়াছিল। 


১ স্বর্গীয় বন্ধুবর অনুগ্রহ পুর্ধক এই দ্বিতীয় শাসনথানি সানববাদ গুকাশিত করিতে তনুমতি দিয় 
এবং শেষ (তৃতীয়) ফলকথানির ফটো! গাঠাইয়। আমাকে চিরবাধিত করিয়! গরিয়াছেন। মতসংকল্সিং 
“কামরূপ শাসনাবলী'তে এ ফলকের চিত্রসহ সমগ্র শাসনথানি প্রকাশিত হইবে। 

২ আজ প্রায় ৯** বৎসর পরেও £গগুরী' নামে একটি মৌজ। ( **পরগণ() সংজ্যিত হইতেছে। 
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অদ্ভুত তাম্্রশাসন ১৬৫ 


' জআ্সস্থান্ত তাঅশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমাবর্ণনার পরেই লিপি শেষ হইরাছে; ইন্ত্রপালের 
প্রথম শারনেও তাহাই হইয়াছে । এই দ্বিতীয় শীসনেও সীমাবর্ণনার পরিশেষে “ইতি, 
আছে এবং ভান পর ডবল দাড়ি (॥%:0) রহিম্নাছে। তথাপি আশ্চর্যের বিষয় যেঃ এখানেই 
লিপি শেষ হক্স নাইি। 

ইহার পর যাহা আছে, তাহা এইঃ_ 

€জ্রীমৎ পরমেশ্ববপাদানাং দ্বাত্রিংশন্নামান্মুনি । ১1১ কীন্তিকমলিনীমার্তণ্ড। ২। লক্ষমী- 
ভারোঘহনাচ্যুত। ৩। সকললোঁকশঙ্কব। ৪। ককণাঁজীমৃতবাহন। €। সংগ্রামত্তন্ত। 
৬। অরসিকভীম । ৭। অগ্রতিহতশক্তিকার্তিকেয । ৮ বিপক্ষবলভিৎ্। ৯। নরসিংহবিক্রম | 
১০। কলিকাঁলজলধিনিমজ্জদ্বস্থন্বরাদিববাহ । ১১। সাহনৈকসহাঁয়। ১২। ধনুর্ধরৈকপার্ঘ। 
১৩। অনতক্ষত্রবংশভাগ্ন্যব। ১৪ । উদ্ধতভূভৃদশনিপাঁত। ১৫। অস্তুঃপুরভূজঙ্গ ৷ ১৩। সরম্বতী- 
নিজনিবাস। ১৭। শ্রহন্মানসরাঁজহংস । ১৮। কামিনীমনোমোহনৈকমন্ত্র। ১৯। অনবস্থ- 
বিষ্ভাধব। ২০। সমবসাগরমুগাক্ক । ২১। প্রজ্ঞাবধূবল্পভ। ২২। কলাবিলাসিনীম্থভগ। 
২৩। অধিজনমনোঁবথকল্প্রম । ২৪। মিত্রোদয়প্রভাতসময়। ২৫। ধর্মমাবিরোধিবর্মভীক্ক। 
২৬। সদগুণকর্মীবতংস। ২৭ । সচ্চরিতচন্দনমলয়গিবি। ২৮। মেদিনীভিলক। ২৯। প্রচণ্ড- 
নর্গণ্ড।  ৩০। তরুণীতবণ্ড|। ৩১। তুবঙ্গবেবস্ত। ৩২। হবগিরিজাচবণপন্কজবজো- 
রঞজিতোত্তমাল |” 

ইহাঁতেও শেষ হয় নাই ; অন্তঃপর এক গঞ্ক্িতে চাবিটী ছবি বহিয়'ছে,_১ম, সর্পেব €?) 
উপর উপবিষ্ট পক্ষী ( বোধ হয গকড় )) ২য়, পদ্ম ; ৩ষ, শঙ্খ ) ৪র্ণ চক্র । 

ছবিগুলির বাম পার্থে একেব নীচে আব_-এই ভাবে তিনটী শব্ধ রহিয়াছে--শনি, ঢনি 
অনি; আমার বোধ হয়, তাঁফলক প্রস্তুত করাঁব এবং তাহাতে লেখা খোদাইবার ব্যাপারে 
যাহারা নিযুক্ত ছিল--এই তিনটা শব্দ তাহাঁদেব নাম অথবা নামের আগ্চভাঁগ ; আবার 
ছবিগুলির নীচে একটা লেখা আছে, তাঁঠা পপুষ়্সিবিঅষ্টহেস্ত এইবপ পড়া যায় ১ হয়তো 
এটাও (দেশজ প্রাকৃতভাঁষায়) এতৎসম্পক্ত কাঁহাবও নাম হইতে পারে। [সিদ্িম্ত 
শ্রী মনে হয়, তাই এরূপ অন্তমান কবা হইল] 


১ ১,২ ইত্যাদি সংখ্যা মূল শাসনে নাই । ঠিক ঠিক ৩২টী নাম অর্থাৎ বিশেষণই যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা 
প্রদর্শনাথ সংখ্য। দেওয়। আবশ্তক মনে করিলাম। উদ্ধত লিগিতে মধ্যে মধ্যে বানান ভুল আছে, সেইগুলি 
সংশোধিত করিয়। দেওয়া! হইল- অগুদ্ধি দর্শন ব।ছল্য বিবেচিত হইল। 


১৬৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধস-লেখমালা 


এতটা অন্তত্র কুতরাপি দেখা যাঁয় না। কামরূপের অপর শাঁসনগুলির মধ্যে কেবল 
ভাক্বরবর্মীর শাসনে “সেক্যকার;ং কালিয়া ॥৮ এবং ধর্মপালের দ্বিতীয় শাসনে “তক্ষকার- 


গ্রবিনলেন খনিতমিতি ॥” আছে । অন্যান শাসনে--এমন কি ইন্ত্রপালের গ্রথম শাসনেও১. 
ঈদৃশ কোনও নাম নাই। 

এই অদ্ভুত ব্যাপার কিরূপে ঘটিল, তথ্বিষয়ে অগ্গমানতঃ কিঞ্চিৎ আঁলোঁচন! করা 
যাইতেছে । এই শাসনখানির ফলক তিনটা; প্রথম ফলকের ১পৃষ্ঠা, ২য় ফলকের উভয় পৃষ্ঠা 
এবং তৃতীয় ফলকের ১ পৃষ্ঠাই_এই চারি পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে; প্রথম তিন পৃষ্ঠায় ১৮১৯ 
পঙ্ঞজি করিয়া লিখিত-_কিস্ত চতুর্থ পৃষ্ঠায় (অর্থাৎ তৃতীয় ফলকের লিখিত পৃষ্ঠায় ) 
মাত্র পাঁচ পডক্তিতেই লেখিতব্য বিষয় শেষ হইয়া গেল। তারপর, এতটা! জায়গ! 
খালি পড়িয়া রহিবে--এইটা বোধ হয়, শীঁসনাধ্যক্ষ মহাশয়ের শোভন বলিয়৷ মনে হইল 
না। তাই রচয়িতা সভাপগ্ডিত দ্বার রাঁজস্ততি আরো কিছু যোৌজিত করিয়া দিলেন। 
স্থরসিক পণ্ডিত মহাঁশয় বিষু্র ষোড়শ নাম, শিবের সহন্্র নাঁম- এই সকলের অনুকরণে 
নরদেব ভৃপতির পরমৎপরমেশ্বর'* এই সংজ্ঞ৷ দিয়া তাহার বত্রিশটি নাম অর্থাৎ বিশেষণ রচিয়া 
দিলেন। তথাপি দেখা গেল, ফলকের কিছুটা অংশ বাঁকী রহিল; তখন শ্রীমন্নারায়ণের 
বাহন ও পল্লুশঙ্খচক্রের ছবি অঙ্কিত হইল--এবং তৎপার্থে তিন সারিতে এবং অধোঁভাঁগে 
(পূর্বে উল্লেখিত ) কতিপয় নামও লিখিত হইল। 

পরবর্তী আহোম ও কোৌঁচরাঁজগণের সময়ে আসামের হস্তলিখিত পুথিতে 
অনেকশঃ চিত্র দেখা যাঁয়; তবে এ সব চিত্র গ্রস্থোক্ত বিষয়ের সম্পর্কিত। কিন্তু এই 
তাম্রশাসনে অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে শাসনোক্ত কোনও কিছুরই সম্পর্ক পরিলক্ষিত 
হইতেছে না।১ পরস্ত চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খোঁদকের নিপুণতাব্যঞ্জক, সন্দেহ নাঁই। 

শাসনের যে পৃষ্ঠায় উপরি উক্ত অদ্ভুত বিষয় রহিয়াছে, তাহার চিত্র এতৎসহ 


প্রকাশিত হইল । 
শ্রীপন্মনাথ দেবশর্শা 


১. এইরপ বাদচ্ছিক চিত্রের একটি মাত্র নমুনা ডাঃ ফ্রিটের ওপ্ত লিপি সংগ্রহে দেখ গিয়াছে। গুপ্তা 
২৬৯ সনে খোদিত মহানামের শিলা লিপিতে ধেনুবৎসের চিত্র আছে | 61051 106 10507106107) (08105 
1005 27062 7186 3506 06 059 51005) (17676 2815. 61701256018) 0061176 & ০০ 80 
৪ 0911 51220175 10581058710 11501125 262. 52051] 0166 01 0905% (0010 105, 10010581057 
০. 111, 7214 0. তবে মুদ্রিত জিপিতে উদ্ত ছবির উত্ধ ভাগের অতি জজ্লাংশ মাত দুষ্ট হয়। 


অশ্বঘোষের মহা কাব্যঘয় 


॥১॥ 

বিপুল সংস্কত-সাহিত্যে অশ্বঘোষের স্থান কালিদীসের পরেই । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
এই মহাঁকবির জীবনবৃতীস্তের অতি সীমান্ত কিছুই এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। আমরা শুধু 
এইটুকুই জানি যে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন/তাহার মাঁতাঁর নাম ছিল ভর্পক্ষী এবং 
তাহার বাসস্থান ছিল শনাক্ষেভ্ি (নামান্তরঃ অযোধ্যা )। অশ্বঘোঁষ নিজেকে অবশস্থ্য, 
ভদভ্, সহাক্কজি, সহাাদিনন., এবং আটোঁ্ধ্য বলিয়া উল্লেখ কবিয। গিয়াছেন। 
চীনীয় ইতিহাস হইতে জানা যাঁয় যে, এই মহাঁকবি গ্রথমে আধ্য ঝ! ব্রাঙ্গণ্যধর্্ীবলদী 
ছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, এবং কুষাঁণ সম্রাট কনিষের গুরু হইয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই এই মহাঁকবির কাঁব্য ভারতবর্ষে একরকম লোঁপ 
পাইয়াছিল। আমাদের দেশের পণ্ডিতের! তাহার গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, তাহার নামও কখনও 
শুনেন নাই। যদিও স্চভ্ভাহ্বিতান্বলী প্রভৃতি সংগরহগ্রন্থে অশ্বঘোষের নামে কতিপয় 
শ্লোক উদ্ধত করা হইয়াছে, তথাপি তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ--কাব্য ও নাটক-_ বহুপূর্ধেই লোপ 
পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। 

|॥২ | 

অশ্বঘোষ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেবল ছুইটী মহাকাব্য, 
লুদ্ধচল্লিত্ এবং হীল্দল্লন্ল্দ, আর একটা নাটকের (স্পাল্লীপুত্র প্রকল্প ) 
কিছু কিছু অংশমাত্র পাওয়া! গিয়াছে । কিন্তু অনেকগুলি গ্রন্থ চীন ও তিব্বতী ভাঁষাঁয় অনুদ্দিত 
হইয়া! রক্ষিত হইয়াছে । 

চীন ভাষায় এই বইগুলি বর্তমান আছে--(১) গুরুসেব! সম্বন্ধে পঞ্চাশটী স্োক, 
(২) দম্শদৃকম্সক্াগন্দুত্র+ ৩) নুদ্জল্লিতক্া্য, 6) হান্বান-ভুক্ষি- 
গুহ্যলীচাম্মুতস্পাভঃ (৫) ম্সহাম্যান-শ্রহ্োতুপাদত্তুপ্রঃ এবং (৬) 
স্জাললক্ষাল সী । 

তিব্বতী ভাষার এইগুলির অনুবাদ আঁছে-_(১) অন্তিম থা, (২) গঞ্ভীভ্ভোত্র- 
গাঁথা, (৩) দশ্শন্ুুস্ণলক্কর্জপথলির্দ্দেশ্ণ, (8) পল্পমার্থবোশিচিত্ত- 


১৬৮ হরপ্রসাদ-সংবঙ্ধন-লেখমালা 


ভাবনা শ্রুমন্বর্পসৎগ্রহ, (৫) লুছ্ধল্লিতমহাকাব্য, ৬) ণিলীপ- 
ক্মহাক্াক্রুণিকপঞ্দেনস্ভোত্র £ (৭) হজন্বানম্ুলাপশ্িডিহগ্রহ, 
(৮) স্ণভ প্ণীশশুকনাসস্ভো ত্র, (৯ সপোকবিনোদ্‌ন, (১) নহশ্তি- 
নোধিচিস্ভ্ভাবনোপদেশবর্শহগ্রহ, 0১ স্থলাপভিি। 
॥ ৩॥ 
নু্ধল্ড্িত, যাহা কাঁউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়৷ অক্সফোর্ড হইতে ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ে 

প্রকীশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রকাশিত গ্রন্থে সতেরটা সর্গ আছে; কিন্তু 
শেষের তিন সর্গ ও চতুর্দশ সর্গের কিয়দংশ আদর্শ পুথির লেখক জ্বস্ুত্তীনমিন্দেল্ল্র রচিত । 
এই অম্ৃতানন্দ উনবিংশ শতাঁবীর প্রথমাংশের লোক । এই অম্তানন্দের পুথিই কাউয়েল- 
সম্পাদিত বুদ্ধচরিতের একমাত্র অবলম্বন। পুথির শেষে অমৃতানন্দ লিখিয়াছেন হনর্ি- 
জআনিম্য নো! লঙ্কা] তুঃলগ্গহ চি ন্নিম্ম্িতস্ম্‌। বৃদ্ধচরিতের চীনীয় অনুবাদে 
আটাঁশটী সর্গ আছে। এতদিন ধারণ] ছিল যে, চীনীয় অন্তবাঁদটী ঠিক যথাযথ নহে,--উহাতে 
মূলকে ফেনাঁনো হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাঁশয় নেপালে বুদ্ধ- 
চরিতের কিন্তু এক প্রাচীন (শ্রীষটীয় দ্বাদশ শতকের ) অসম্পূর্ণ হস্তলিপি পাইয়াছিলেন; 
তাহাতে নবম সর্গে অতিরিক্ত সাড়ে এগারটী শোক পাঁওয়া গিয়াছে । সেগ্লোক কয়টী 
কাউয়েলের সম্পাদিত পুস্তকে নাই, অথচ টীনীয় অন্বাদে আছে [৫৮ টিও 015. ০106- 
1000178,02110”) 0110. 05150015580 91095015 ]0010)21 01 075 51800 5০০1০) 
01173207681, 1909 ]1 ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, চীনীর অনুবাদ যথাঁষথ, এবং কাঁউয়েল 
প্রকাশিত বুদ্ধচরিত খুবই অসম্পূর্ণ। সেই সাড়ে এগারটী শ্লোক এখাঁনে তুলিয়া দেওয়া গেল। 

জাহ্গ,নদং হমযমিব প্রদীপ্তং বিষেণ সংযুক্তমিবোত্তমান্নম্‌। 

গ্রাহাকুলং চ স্থিরমারবিন্দং রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ঞ্চ ॥৪১। 

ইত্খঞ্চ রাজ্যং ন সুখং ন ধন্ম্যং পুর্বে তথাজাতদ্বণা নরেক্দ্াঃ | 

বয়ঃপ্রকর্ষেইপরিহা য়ুঃখে রাজ্যানি মুক্ত বনমেব জগ্মঃ ॥৪১ ক॥ 

চিরং হি মুক্তানি তৃণাণ্যরণ্যে ত্রিবংকবে (?) রত্বমিবোপঞ্প্তঃ। 

সহোধিতং শ্রীস্বুলভৈ নঁচৈব দোষৈরদৃশ্যেরিব কৃষ্ণসৈ্ 0৪১ খ ॥ 

শ্লাঘ্যং হি রাজ্যানি বিহায় রাজ্ঞঞাং ধর্মাভিলাষেণ বনং প্রবেষ্ম্‌। 

ভগ্নপ্রতিজ্ঞস্ত ননৃপপন্নং বনং পরিত্যজ্য গৃহং প্রবেষ্টম্‌ 1৪১ গ ॥ 


অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্ধয় ১৬৯ 


জাত: কুলে কোইপি নরঃ সসত্তে ধণ্ঘ্াভিলাষেণ বনং প্রবিষ্টঃ। 
কাবায়মুৎস্জ্য বিমুক্তলজ্জঃ পুরন্দরস্ত(পি পুরং শ্রয়েত ॥৪১ ঘ॥ 
লোভাদ্‌ বিমোহাদথবা ভয়েন ষে। বাস্তমন্নং পুনরাদদীত। 

লোভাৎ স মোহাদথবা ভয়েন সন্তজ্য কামান্‌ পুনরাদদ্দীত 8৪১ ঙ॥ 
যশ্চ প্রদীপ্তাচ্ছরণাৎ কথঞ্চিৎ নিক্্রম্য ভূয়ঃ প্রবিশেৎ তদেব। 
গাহৃস্থ্যমুত্স্জ্য স দৃষ্টদোৌষে। মোহেন ভূয়োইভিলষেদ্‌ গ্রহীতুম্‌ ৪১ চ॥ 
বহেশ্চ তোয়স্ত চ নাস্তি সন্ধিঃ শঠস্য সত্যস্ চ নাস্তি সন্ধি; । 

আধ্যস্ত পাপস্ত চ নান্তি সন্ধিঃ সামস্ত (1) দণ্ডস্য চ নাস্তি সন্ধিঃ 0৪১ ছ॥ 
যা চ শ্রুতিঃ মৌক্ষমবাপ্তবাস্তো নৃপা। গৃহস্থা ইতি নৈতদক্তি। 

সামপ্রধানঃ ক চ মোক্ষধর্দ্ো দগ্ুপ্রধানঃ ক চ রাজ্যধর্দুঃ 18১ জর 

শমে রতিশ্চেৎ শিথিলঞ্চ রাজ্যং রাজ্যে মতিশ্চেৎ শমবিপ্লবশ্চ। 

শমশ্চ তৈক্ষ্যঞ্চ হি নোপপন্নং শীতোঞ্য়োরৈক্যমিবোদকাগ্্যোঃ 0৪১ ঝ॥ 
তন্লিশ্চয়াদ্‌ বা বন্ুধাধিপাস্তে রাজ্যানি মুক্তা1 শমমাগ্তবস্তঃ। 

রাজ্যার্দিতা বাঁ নিভূতেক্দিয়ত্বাদনৈষ্ঠিকে মোক্ষকৃতাভিমাঁনাঃ ॥৪১ এ ॥ 
তেষাং রাজ্যেহস্ত শমে। যথাবশু প্রাপ্তা বনং মোহমনিশ্চয়েন | 

ছিত্বা হি পাশং গৃহবন্ধুলঙ্গং মুক্তঃ পুন নঁপ্রবিবিক্ষুরন্যি 0৪১ ট। 
বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের প্রথম কয়েকটী গ্লোকও প্রক্গিপ্ত। ইহা চীনীয় এবং তিধ্বতী 


অন্থ্বাদে পাওয়া যায় না। এই শ্রোকগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও ইহাদের প্রক্ষিপ্ততা 
ধরা পড়ে। কাব্যের আরম্ভ হইয়াছে ভী শব্দ লইয়া__শ্রিন্তঃ পক্পা্যণহ বিদধল্‌ 


ন্িখাতজিতশু। সৌন্দরনন্দে অশ্বঘোঁষ এই প্রথা অবলম্বন করেন নাই। কালিদাসও 

নয়। ভারবিতেই প্রথম পাওয়া যায়-__শ্রিল্লঃ কুল্দশীম্্‌ অসশ্থিপস্য পালনীম্্‌। 
|৪ ॥ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হরপ্রসাঁদ শান্ত্ী মহাশয় সৌন্দ্ল্ুন্দ্‌ স্াব্য নেপালে 


আবিষ্কার করেন। তাহার সম্পাদকতাঁয় ইহা এসিয়াটাক সোসাইটি কর্তৃক ১৯১০ খ্রীষ্টাবে 
গ্রকাশিত হইয়াছে । এই কাব্যের কোন চীনীয় বা! তিব্বতী অনুবাদ নাই। কাব্যাংশে 


সৌন্দরনন্দ বুদ্ধচরিতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । খুব সম্ভব ইহা কবির পরবর্তী রচনা । বাঙ্গাল! দেশে 
২২ 


১৭৩ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধীন-লেখমাল৷ 


এই কাব্যের এককালে সমাদর ছিল বলিয়! বোধ হয়; কারণ, সর্ধানন্দ( ১২শ শতক) তাহার 
অমরকোষের টীকায় ইহা! হইতে গ্ৌকাঁংশ উদ্ধত করিয়াছেন ( সম্পাদকের তৃমিক তরষটব্য )। 
মধ্য এসিয়ার তুয়্ফান প্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি তাঁলপত্রের পুঁথি টুক্রা জোড়া 
দিয়া বাঁপিন বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক ডক্টর ল্াযডাস” (],860619) একটা অমূল্য গ্রস্ 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুষ্পিকা অংশ হইতে জানা গিয়াছে যেঃ ইহা 
অন্বহোত্ববিরচিত স্ণাললীপুজ্-প্রক্ষল। (অথবা স্পাসহতীপুজ্ত 
প্র্চল্প ) নামক একটা নাটক । নাঁটকটার খণ্ডিতাঁংশ বাঁলিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে 
[ 1,060615, 131001560501)9 130001)1511501157 1079176/) 7911 ]1 নানা দিক্‌ দিয়া 
এই আবিষ্কারটী অপূর্বব। 
| ৬॥ 
কতীজ্দ্রবচনসমুচ্ছম্্, জ্ঞন্ডাম্বিতানলল্ী প্রভৃতি কাব্য-সংগ্রহ 
গ্রন্থে অশ্বঘোঁষের বলিয়া কতকগুলি কবিতা উদ্ধত করা আছে। একটা ব্যতীত সেগুলি 
বর্তমানে প্রচলিত অশ্বঘোষের কোঁন বইয়ে পাওয়া যাঁয় না। ভর্তৃহরির শতকগুলিতে 
এই ক্লোক কতকগুলি ধরা আছে । 
মধু তিষ্ঠতি বাচি যোধিতাং হৃদয়ে হালহলং মহদ্‌ বিষম্‌। 
সৌন্দল্পনন্দেল 1৮:৩৫] এই গ্লোকার্ছটী ভর্ভৃহরির €হল্রীগ)শশতক্কে 
আছে। বল্পতদেব স্লভ্ভীক্বিভান্তীতভেে [৩০৮০] বে শ্লোকে এই অংশটুকু 
আছে, তাহাকে কালিদাস ও মাঁঘের যুক্ত-রচন! বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। 
আবাহুদ্গতমণ্ডলা গ্ররুচয়ঃ সন্নদ্ধবক্ষস্থল।ঃ 
সোত্মাণো ব্রণিনো বিপক্ষহৃদয়প্রোন্মাথিনঃ কর্কশাঃ। 
উৎস্থষ্টাম্বরদৃষ্টবিগ্রহভর' যস্থ ম্মরাগ্রেসরা 
যোধা বারবধূস্তনাশ্চ ন দধুঃ ক্ষোভং স বোহব্যাজ্জিনঃ ॥ 
এই স্লৌকটা ক্ষ-্রীন্দ্রন্বচ্লন-সমুচ্জস্ত্রে ২] আছে । জ্ুভ্ডান্বিতাবললীতে 


[৭4৪ এবং ৰামনের ক্াব্যালক্কাল্র-ুত্রব্রতিল্র চীকাম্্র [৪১ ৩৭] ইহা 
অজাত কবির বলিয়! উল্লিখিত আঁছে। 


জয়স্তি জিতমৎসরাঃ পরহিতার্থমত্যুষ্ভতাঃ 
পরাভূ)দয়নুস্থিতাঃ পরবিপত্ভিখেদাকুলাঃ | 
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মহাপুরুষসৎকথা শ্রবণজাতকৌতৃহলাঃ 
সমস্তছুরিতার্ণবপ্রকটসেতবঃ সাধবঃ ॥ 


এই কবিতাটা জুভভাম্বিতাবলীতে [ ১৯৮] আছে; 
কদখিতস্তাঁপি হি ধৈর্যযবৃত্তে বুদ্ধে বিনাশে ন হি শঙ্কনীয়ঃ। 
অধঃকৃতস্যাপি তনৃনপাতো। নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ 
বাান্িতভাবভলী [ ৫২৮ ] এবং ভতৃহরির শল্লাগ্যস্ণতক্ষে [৭৫] এই 

শ্লোকটা পাওয়া যাঁয়। স্পাঙ্প্রলপাক্ষর্তিত্িও [২২৭] ইহা ভর্ভৃহরির বলিয়া 
উল্লিখিত আছে । 

জাতাশ্চ নাম ন বিনঙ ক্ষ্যন্তি চেত্যযুক্তম্‌ 

উৎপাদ এব নিয়মেন বিনাশহেতুঃ। 

তুল্যে চ নাম মরণব্যসনোপতাপে 

বৃত্যুবরং পরহিতাবহিতাশয়স্ত ॥ বসক্ডান্বিতাবলী [৫২৯]। 


নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং 
শিদ্ভ! সহত্রগুণিতা ন চ বাগ বিশুদ্ধিঃ। 
কশ্মীণি পুর্ববশুভসঞ্চয়সঞ্চিতানি 
কালে ফলস্তি পুরুষস্ত যখৈব বৃ্গণাঃ ॥ 
স্ুভাান্বিতাঁবজী [৩১০০] €লক্রীগ্যশতক্েও [৯৪] এইটা 
পাওয়া যায়। 
ব্যায়স্যন্নপি কশ্চিদর্থিতফলপ্রাপ্তেরভাগী ভবেৎ 
সর্ধবারস্তনিরুদ্যমোইপি লভতে কশ্চিদ্‌ যথেষ্টং ফলম্‌। 
হস্তাঁৎ কম্তচিদাশ নশ্যতি ধনং তেনাপরো যুজ্যতে 
বালোন্মত্তজড়োপমন্ত হি বিধে নরনাবিধং চেষ্টিতম্‌ ॥ 
নুভ্ডাম্বিতাঁবলী [৩১৪২] 
|| ৭ ॥ 
রামুকুটকৃত স্পদত্িক্ষীন্ এবং সর্বানন্-বিরচিত ীক্ষাপর্ধজ্জে (এই 
দুইটাই অমরকোষের টাকা) জ্ৌন্দল্লন্নম্দ্ষ হইতে একটী গ্লোক (১, ২৪), এবং 
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নু্ধচ্চল্ল্িত হইতে একটী শ্লোক (৮, ১৩) তোলা আছে। বুদ্ধচরিতের এই গ্লোকটী 
উজ্দ্লদত্রকুত উাদিস্তুতেল্প টীক্কাস্ত্, এবং হিনজ্ভভ্ট্রীস্ নামক অমরকোষের 
অপর একটা টীকায় উদ্ধত আছে । ৃ 
| ৮ 
অশ্বঘোঁষ কালিদাঁসের প্রায় আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর আগেকার লোক। 
অশ্বঘোধ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বর্তমীন ছিলেন, আর কালিদীস চতুর্থ শতকে । অশ্বঘোষের 
কাব্য হইতে কালিদাস যথেষ্ট প্রেরণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয। অশ্বঘোষের বুদ্ধ- 
চরিতে সিদ্ধার্থের উপবনযাত্রার বর্ণনার [৩, ১৩-২৪] সহিত কালিদাসের রঘুবংশে অজের বিবাহ- 
সভায় যাত্রা [ ৭, ৫-১২] এবং কুমারসম্ভবে শিবের বিবাঁহসভায় যাত্রার বর্ণনার সঙ্গে ভাবে ও 
ভাষায় চমত্কার সৌসাদৃশ্ঠ আছে [0০115 21580 10 0116 130001)7081102) 09, 11] 
এ বিষয়ে কালিদাস যে অশ্বঘোষের নিকট খণী, এ কথা! অন্বীকাঁর করা চলে না। 
এই ছুই মহাঁকবির রচনার মধ্যে ভাঁষাঁগত ও উপমগত মিলও অনেক দেখা যায়। 
সেগুলি এখানে দেখাইতেছি। ৃ্‌ 
(ক) দিস্শঃ প্রম্লেদুঃ প্রহুত্ডো নিশান [ বুদ্ধচরিত ১৩১ ৭৩]-- 
দিস্া2 প্রম্নেনুত্প, স্কুতে? বুঃ জাত [ রঘুবংশ ৩, ১৪ ]। 
(খ) নন্বহ অস্কো দীগ্ুমিদিহ প্পুশ্চ [বুদ্ধচরিত ১০, ২৩] 
পন বহ, ও শ্ীভ্ক্নিদহ, ন্রপ্পুম্চ [ রঘুবংশ ২১৪৭ 11 
গ) প্রমদানাস্‌অগতিল্প, ন বিল্যতে [ সৌন্দরনন্দ ৮, ৪৪ ]_- 
সল্োল্পথানাম্‌ অগতিল্পংন লিদ্যত্তে [ কুমারসম্ভব ৫১ ৬৪ || 
(ঘ) শ্রাতোলধিলিল্বাহখাতে পাইততোহক্ষল্রচিস্তক্কৈঃ 
[ সৌন্দরনন্দ ১২, ৯ ]। 
ধাতোঃ জ্ছান ইলবাদেস্ণহ ুপ্রীবহ, সন্ম্যবে্পস্রু 
[ বঘুবংশ ১২, ৫৮ ]1 
(৬) ক্রিম অভ্র ভিউ আ্যি বীতমোহ: বনং গত: [ সৌন্বরনন্দ ১৬, ৮৪ ]-- 
ক্িস্ম তত্র চিত্রুৎ, জ্বি কামন্র্ভঃ [ রঘুবংশ ৫১ ৩৩ ]1 
6) নাঁপি শ্বম্মৌ নন তচ্ছো [ সৌন্দরনন্দ__সম্পাঁদকের ভূমিকা রটব্য ]__ 
শৈলাধিরাজতনয়! নন আস্মৌ নন তচ্ছ্ছো | কুমারসম্ভব ]। 
(ছ) মহাত্মনি তম্যুপপিকলহ্ম এতঞ [[ বুদ্ধচরিত ১, ৬০ ]-- 
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সর্ধবং সথে তু্ম্য্যুপকমস্ম এত [কুমাঁরসম্ভব ৩, ১২]। 
(জ) প্রভ্যম্ত্রনেয্রবুছ্িঃ [ সৌন্দরনন্দ ৫, ১৭]__ 
মঢ়ঃ পর প্রত্যস্বনেস্নবুজিঃ [ মালবিকাগিমিত্র, প্রস্তাবন1 1 
(ঝ) হ্বাতেক্িতঃ গভলবতাঅক্লাগ কণিকাঁরঃ [ সৌন্দরনন্দ ১৮, ৫ ]-. 
পল্লনবক্াগতাজ্রা প্রত! পতঙ্গস্য [ রঘুবংশ ২, ১৫] এবং__ 
লীতেল্লিতপল্লম্খাঙ্থলীভিরিতত্ততস্বরয়তি [ শকুন্তলা, প্রথম অঙ্ক 11 
(এ) স্ভতনব্ডির্হারাঁঃ [ সৌন্দরনন্দ ১০১ ৩৬ ]- 
স্ভন্নভ্িক্বন্থল! [ কুমারসম্ভব ৫১ ৮৪ ]1 
(উ) কর্ণান্তকুলান্‌ অবতংসকাংস্চ প্রত) হীভিভিতান্ন্‌ ইব কুগুলানাম্‌ 
[ সৌন্দরনন্দ ১০, ২০ ]-_ 
প্রত্যহীভিিতাম্‌ অপি তাং সমাধেঃ [ কুমীরসম্ভব ১, ৬৯]। 
(ঠ) বিশীর্ণপুজ্পস্ভতবন্ষা। তে [ সৌন্দরনন্দ "৮ ২৮ ]-_ 
পরা প্ুপ্যুস্পাম্তব্বন্াবনআরা সঞ্চারিণী পল্পবিনী ভলতিল [কুমারসস্তব ৫, ৫৪ - 
(ড) শুরুুস্ হত্ত' শ্রমণেন[ সৌন্দরনন্দ ৯, ৫০ ]-- 
সরন্বতী শ্রুত মহত মহীয়তাম্‌ [ শকুন্তলা, ভরতবাঁক্য ]। 
(9) ম্মুখেনন জাচীক্কৃতকুণ্ডলেন [ সৌন্দরনন্দ ৪, ১৯1 
হনাী কক ত চারুলক্ভ, ২ [ রঘুবংশ ৬, ১৪ ] 


॥ ৯ | 


বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দের কয়েকটা শ্লোকে ভগবদ্গীতীল্স কোন কোনও 
শ্নলোকের বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় । যথা, 
(ক) ব্রবীম্যহমহং বেদি গচ্ছাম্যহমহং স্থিতঃ | 
ইত্তীহৈবমহঙ্কারস্্নহস্কার বর্তাতে ॥ 
[ বুদ্ধচরিত ১২, ২৬ ]-- 

তুলনীয় ভ্গহদ্গীত1 ১৬১ ১৩-১০। 
(খ) প্রাপ্পোতি পদমক্ষরম্‌ [ বুদ্ধচরিত ১২, ৪১ ]-- 

তুলনীয় ভডগদ্গীত। ২, ৪১; ৯০১ 0) ৯৮৮ 3৩। 
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(গ) মনোধারণয়! চৈব পরিণাম্যাত্মবান্‌ অহঃ। 
বিধুয় নিদ্রাং যোগেন নিশামপ্যতি নাময়েৎ। 
[ সৌন্দরনন্দ ১৪, ২০ ]-- 
তুলনীয় যা নিশা! সর্র্বভূতানাং তস্তাং জাগন্তি সংঘমী [ ভগবদগীতা ২, ৩৯ ]। 
(ঘ) বিষয়েরিক্ডিয়গ্রামো ন তৃক্তিমধিগচ্ছতি। 
অজঅং পৃর্যমাণোহপি সমুদ্রঃ সলিলৈরিব ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৩, ৪, ]-- 
তুলনী্ন আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধৎ 
[ ভগবদ্‌গীতা ২১ ৭০ $ দ্রষ্টব্য, এ ২, ৬৪ ]1 
(ঙ) ততঃ স্মৃতিমধিষ্ঠায় চপলানি স্বভাবতঃ। 
ইন্ডিয়া পীন্দ্রিয়ার্থেভ্যে। নিবারয়িতুমর্সি ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৩, ৩০ 1. 
তুলনীয় তত্মাদ্‌ যস্ত মহাবাহে। নিগৃহীতানি সর্বৰশঃ। 
ইক্জিয়া পীন্দ্িয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞ। প্রতিষ্িতা ॥ 
[ ভগবদ্গীতা, ২, ৬৮) ২১৫৮]। 


॥ ১০ ॥ 


অশ্বমঘোষের কাব্য ছুইটীতে বাঁক্যাংশের এবং পাদ বা! পাঁদাংশের পুনরক্তির বাহুল্য 
দেখা যাঁয়। ইহা অবশ্ঠ কবির শক্তিহীনত৷ প্রমাণ করে না; কিন্ত ইহ| হইতে বুঝা যাঁয় যে, 
কবি কাঁব্যকে প্রযত্ববিশিষ্ট অথবা! মার্জিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কবিকি 
উদ্দেশ্টে কাব্য রচনা! করিয়াছিলেন, তাঁহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এই স্থলে 
পুনরুক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 

ক্ুতাওু৪ভিন আীক্চা্ম উহজা নন্দ নি ১০) ৪৯ ) ১৮) ৩৯ ]। 

নন দাত্র চিত্র স্ঘছে  এ৯,৩]) কিম অত্র চিত্র অলি 

[ &১৬৮৪]। 

রাজের লঙ্গঘী্ম অজিতাহ জিপলীহ্বন, [ ১৬,৮৫7 ল্লীজেন্ 

চেস্পান্ন, অভিজিত্তান্ন, জিলীহুও [৪ ১৭ ৫৬]। 


অশ্বমঘোষের মহাকাবাথয় ১৭৫ 


মুখ্খেন সাচীক্ষতকুহগুলেনন ৪৪, ১৯]; আুশ্েন তির্সয৬ত- 
লু5গগতেলন্ন [ এ ৬ ২]। 

গিল্পম্‌ হত্যবাচ [ ধ৬ ২০) ১০১ ৪৭ ) বুদ্ধচরিত ৭১ ৩, ইত্যা্গি ]1 

ল্রচ্চাৎুস্্যববাচি [ সৌন্দরনন্দ ৬ ৩৮) বুদ্ধচরিত ১১ ৫৯]। 

বিলাপ শক্ত [ সৌন্দরনন্দ ৬, ১২) ৭১ ১২]। 

ন্বিস্বাদ্‌ উপত্য ৪ ১ ২৮ ]) ব্িস্বদ্‌ শউতুপলীতি [&১০৩]। 

ইভা [ তর ৫, ৫২, ৫৩১ ১০১৮7) ১৭, ৬১ ]। 

আর্ম্যেপ আমর্গেপ-[ তী ১৬১ ৩৯) ১৭, ৩৪) বুদ্ধচরিত ১১ ৮৪ ]1 

গৃহপ্রয়াণায় "মত্তিৎ চক্ান্ল-_[ সৌন্দরনন্দ ৫, ১১] তত্ধিপ্রয়োগায় স্মর্তিহ 
চক [ এ ১৭, ৪৪ 1; অর্হত্বলাঁভায় সত্তিৎ চক্কান্ [এ ১৭ ৫৬ ]7 অভিনির্ধ্যাণ- 
বিধৌো সত্িিৎ চক্ষাল [বুদ্ধরিত ৫, ২১1) পরিনির্বাণবিধৌ কম্তিহ 
চিক্তান্লা এ ৫, ২৫1; তুরগন্তানয়নে কমতি চক্চাল [ও ৫১৭১] ত্ৈধ্যভেদায় 
মমতিহ কাল এ ১৩৩৪ ]। 

যক্ষাধিপাঃ তনহপব্বিবার্ষ্য তস্কঃ [ও ১, ৩৬]; তস্থুশ্চ পল্লিবাশ্যৈমম্‌ 
[৪,৩৮১ মনস্তব্ধ্যং পল্লিবাধ্য তস্ছঃ [  *% ৩৭ ]1 

লোোকস্য ক্াটৈন নহি তগ্ডিল্পভ্ভি [ সৌন্দরনন্দ ৫, ২৩]; লোকস্থয 
কটন ন' লিতগ্ডিল্লত্তি [ বুদ্ধঃরিত ১১১ ১২]। 

্নক্গাবদগাতি- সৌন্দরনন্দ ১০১ ৪ ; ১৮, ৫ ? বুদ্ধচরিত ১১ ২৮ ]। 

মংদূস্ণীদহ-[ সৌন্দরনন্দ ১, ৬) বুদ্চচরিত ৩ ১ ]। 

্রমস্তি দৃষ্টী অপুম্থাক্ষিপন্তযঃ [ সৌন্দরনন্দ ১০, ৩১]) তন্ততা প্ুহ্না- 
শ্ষিপ্তাঃ | বুদ্ধচরিত ৪, ৬ ]। 

হদনৈক্ক্কার্ঘ্য-[ সৌন্দরনন্দ ৪১ ১) ১০) ৩৫ ]। 

সো জ্রুবহ বারণবন্তিকোশম্‌ [ বুদ্ধচরিত ১১ ৬৫1) দৃষ্ট! শুভ্ভোর্শভ্রুশহ্ম্‌ 
আর়তাক্ষম [এ ১০১৯ ]) লোর্পভ্র স্তঙ্গমুদুজালপাণিপাদ-] শারীপুত্রপ্রকরণ ১৬ ]। 

অবিক্থিভ্তেন হিদয়েন আদিহ লো প্বালরনিতক্কেবো এ ৮৬] 

লেখার্থম্‌ দর্শন অনন্তচিতো! বিভ্ষয়ন্ত্যা মম প্রাপ্ত [সৌন্দরনন্দ ৬, ১৮]। 

কাানাহিওদাস্াম্ম[ এ ১৯৩৮) বুদ্ধচরিত ৩; ১৬ 1 

কবি চুন এই বিশেষণটা বোধ হয় খুব পছন্দ করিতেন। এটী বিশেষণ হিসাঁবে 


১৭৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


বহুল প্রয্োগ করিয়াছেন। সমাসের মধ্যেও যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা__চতনকুচগ্ল, 
চতলচি ত্র নদ ' চুলন্মুপুল্প, চলম্মোক্ডবুচিললৌীহ্ছদ, চলাত্ন,, 
চিলেক্ষণ্ণ, চলেভি্রস্্, চলাক্ষ। কালিদাসের কাঁব্যেও এই শ্রুতিমধুর-বিশেষণটার 
অনতিবিবল প্রয়োগ আছে । যথা,__ 

সন্রভ্ং মুখমিব পয়ো বে্রবত্যা শ্চলেলীর্ট্মি [ মেবদূত ২৪ ]। 


| ১১॥ 
অশ্বঘোঁষের লেখায় অনেক অপাঁণিনীয় বা আর্য প্রয়োগ আছে। ইহার অধিকাঁংশই 
( বিশেষতঃ বুদ্ধচরিতে ১ অবশ্য লিপিকাঁর-প্রমাঁদ-জনিত। বুদ্ধচরিতের ভাষার আলোচনা 
অন্যত্র করা হইয়াছে [ 5. 961, 01 (1) 730001)508110. 06 45552515098) 11101217 
1715001102] 08051161055 1926 ]। তৌজ্ হনহস্ুংতে-্ল অনেক পদ ও বাক্য 
অশ্বঘোঁষ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। অবীষ্র হলহস্ফুতেল্ল (02010 52175116) 
বিশিষ্ট বাক্যও অনেক আছে, যথা,_শ্রিম্বগ্য [-আবাস 7, ক্ুপ্প্ন [-ক্বর্ণ, ] গল্জী 
[-শকট 7, লেখন্ন ভ [-_ইন্দ্র7, ম্বাচিতন্ক [খপ দ্রষ্টব্য পাঁণিনি ৪, ৪১ ২১], 
ভুভ্তিত্র [-অগভীর নিদ্রা ]. ল্িভ্ভী [- ভীত 7, হিনাক্কৃতি [-বিষুক্ত ), ইত্যাদি। 
অশ্বঘোঁষ সনম্নভ্ত ক্রিয়াপদ ও অসমাঁপিকাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাকাব্য 
দুইটাতে এই সকল সন্ত পদের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।-_- 
যিযাসস্তি, পরীগ্ন্তি, জিশীষস্তি, জিঘ্ৃক্ষতি, অচিকীর্ধীৎ, অজিহীর্ষাঁৎ, 
অবিবক্ষীৎ, অদিধক্ষীৎ, প্রবিবিক্ষতি, তিতীর্যতি, তিতীর্ষেৎ, অভিলিপ্সসে, 
চিক্রীষন্তি, চিকিৎসয়েৎ । চিকীর্ষস্ত$ রিরক্ষিষস্ত১ আরুরক্ষম্তও জিহীরষন্ত , 
উজ্জিহীর্যস্ত, ঈপ্সত্ত,, মুমূর্যস্তঙ দিৎসন্তও জিগীষস্ত,। নিশ্চিক্রমিযু- মুমুক্ষু, 
অমুযুক্ষু-। নিম্মুযুক্ষু-। বিমুমুক্ষু- যিষাস্-, বিজিজ্ঞান্তু-, বুতুক্ষু-, পিপাস্থ 
তিতীর্য-, নিস্তিতীর্য.-, দিদৃক্ষু-, জিহীর্য,., উজ্জিহীর্য অভ্যুজ্জি হী, শু শ্রীযু- 
প্রেস, অনীগ্দমান-, জিগীষু, জিঘৃক্ষু- জিঘাংস্ত+ বিজিঘাংসু-, দিধক্ষু-, বিবৎসু- 
শিশয়িষু-, বিবক্ষু-, প্রবিবক্ষু- মুযু জিজীবিষু-, বিবিক্ষু-প্রবিবিক্ষু-ঃ উৎসিস্থক্ষু* 
পিপঠিযু, জিজাগরিযু-, চিকীর্ঝু”, যুযুৎস্ব- | দিদৃক্ষা, চিকীর্ধা, জিঘাংসা, 
বিবক্ষাণ প্রবিবক্ষা, ভিজীবিষা, বিবৎসা, নিশ্চিক্রমিযা, দিৎসা, বুভুৎসা, জিগীষা, 


অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয় ১৭৭ 


অন্জিদ্ৃক্ষা, বিনিনীষা, আরুরুক্ষা, প্রযিষাসা, ভিতাড়য়িষা, ঈপ্লা, লিগা, 
রিরংসা, তিতীর্ষা, নিস্তিতীর্ষা, নিম্মু'ুক্ষা, অনুজিঘৃক্ষুতা । 
ভট্টিকাব্যেও এত সনন্তের প্রয়োগ আছে কিন! সন্দেহ! 
অস্বঘোষের কাব্যে ক্রিয়াপদের এতাদুশ বাহুল্য দেখ! যাঁয় যে, স্থানে স্থানে 
ভণ্টিকাব্যকেও পরাজিত করে । যেমন,- 
ন চাজিহীষাঁদ্‌ বলিমপ্রবৃত্তং ন চাচিকীষাঁৎ পরবস্থভিধ্যাম্‌। 
ন চাবিবক্ষীদ্‌ দ্বিষতামধন্মং ন চাদিধক্গীদ্‌ হৃদয়েন মনুযুষ্‌ ॥ 
[ বুদ্ধচরিত ২১ ৪৪1 
নাধ্যেষ্ট ছুঃখায় পরস্ত বি্যাম্‌। 
জ্ঞানং শিবং যত্তু তমধ্যগীষউ ॥ [২৩৫ ]। 


রুরোদ মম বিরুরাব জগ্রো বজাম তস্থৌ বিললাপ দধ্যো। 
চকার রোধং বিচকার মাল্যং চকত্ত বক্ত,ং বিচকর্ষ বন্ত্রম্‌ ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ৬১ ৩৪ ]। 
| ১২ ॥ 
সম্ভবতঃ অশ্বধোষধ মৌল্্ল্পম্মল্দ এবং ল্ুদ্কচল্লিত ঠিক কাব্য হিসাবে রচনা 

করেন নাই। এই ছুইটী বৌদ্ধধর্মের মূলকথা কাব্যের আবরণে প্রচারের উদ্দেস্তে রচিত 
হইয়াছিল বলিয়! বোধ হয়। হয়ত ত্লীল্দ লন্নল্দ রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট ছিল শিক্ষার্থীদের 
সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, যেমন ভট্টিকীব্য রচিত হইয়াছিল । কিন্ত এই সকল বাধা সত্বেও কাব্য 
ছুইটাতে--বিশেষতঃ সৌন্দরনন্দে-_অশ্ঘঘোষের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি বিচ্ছুরিত হুইয়াছে। 
সমগ্র সংস্কত-সাহিত্যের মধ্যে শুধু কালিদাস ভিন্ন এই রকম অসামান্য কবিত্ব শক্তির 
অধিকারী কেহই ছিলেন না--এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত হলা যাঁয়। এমন কি, কৰি- 
কুলগুরু কালিদাসও স্থানে স্থানে অশ্বঘোঁষের উপমা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। 
নিয়োদ্ধত গ্লোকগুলি হইতে অশ্বঘোঁষের কবিত্বশক্তির পরিচয় কিছু পাঁওয়া যাইবে । 


(ক) ততঃ স বালার্ক ইবোদয়স্থঃ সমীরিতে। বহ্িরিবানিলেন। 
ক্রমেণ সম্যগ্‌ ববৃধে কুমারস্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমস্কে 
[ বুদ্ধচরিত ২, ২৯ ]1 


৩ 


১৭৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


ইহার সহিত তুলনা করুন কালিদাসের 
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদ্‌ ইব বালচন্দ্রমাঃ॥ 
রঘুবংশ ও ২২ ]1 
এবং--পুপোষ লাবণ্যময়ান্‌ বিশেষান্‌ জ্যোৎস্মাস্তরাণীব কলাস্তরাণি ॥ 
| কুমারসম্ভবঃ ১১ ২৫ ]। 
(খ) সুজাতা বুদ্ধের নিকট আহার লইয়। আসিয়াছেন। কবি তাহার বর্ণনা 
করিতেছেন,-- 


সিতশঙ্খে।জ্জলতুজ। নীলকম্বলবাসিনী। 
সফেনমাল। নীলানুর্ধমুনেব সরিঘ্বর] ॥ | বুদ্ধচরিত ১২, ১০৭ ]। 


তুলনা করুন-_ 
অস্যাবরোধন্তনচন্দনানাং প্রক্ষালন!দ্‌ বারিবিহারকালে। 
কলিন্দকন্তা মথুরাং গতাপি গঙ্গোম্মিসংসক্তজলেব ভাতি ॥ 
[ রঘুবংশ ৬১৪৮ 41 
(গ) হিমালয়ের বর্ণনায় কৰি বলিতেছেন,-_- 
বহণায়তে তত্র সিতেহপি শৃঙ্গে সংক্ষিগুবহঃ শয়িতো ময়ুরঃ | 
ভুূজে বলম্তায়তপীনবাহে বেুধ্যকেয়ুর ইবাবভাসে ॥ 
[ সোন্দরনন্দ ১০, ৮ ]1 
ইহার সহিত তুলনীয়__ 
শোভামজেস্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রীম্‌ 
অংসন্ন্তে সতি হলভূতে। মেচকে বাসসীব ॥ [ মেঘদুত ৫৯ || 


(ঘ) কাসাঞ্চিদাসাং বদনানি রেজু বনাস্তরেভ্যশ্চলকুগ্ডলানি। 
ব্যাবিদ্ধপর্ণেভ্য ইবাকরেভ্যঃ পগ্মানি কাদন্ববিঘট্রিতানি ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১০১ ৩৮]। 


অশ্থঘোষের মহাকাব্যদ্বয় ১৭৯ 


অর্থালঙ্কারের মধ্যে অশ্বঘোষ উপপস্মা এবং উঞ্প্পেক্ষা গ্রয়োগই বেশী 
করিয়াছেন। অন্তান্ঠ জটিলতর অলঙ্কারেরও অবশ্ত অসঙ্ভাব নাই। শব্ালঙ্কারের মধ্যে কবি 
অন্প্রাস ও যমকের খুব ভক্ত ছিলেন। তবে সে যমক অর্ধাচীন সংস্কৃতক্াব্যে প্রযুক্ত উৎকট 
যমক নহে। কালিদাসের মধ্যেও এইরূপ মৃছু ঘমকের প্রয়োগ দেখা যায়। 


(ক) সল্লাজহ্ছ মৃগল্লীজগামী ংগীজিরং তন্‌ ক্ষন গবৎ প্রবিষ্ঃ। 
তঙ্ঘীবিযুক্তোহপি শরীরতনঙ্গতর্া চক্ষ,ংষি সর্বাশ্রমিনাং জহার ॥ 
[ বুদ্ধচরিত ৭, হ ]। 
তুলনীয়__ 
ততো .গেত্দ্ন্ত আগেত্দ্রগামী অপার বথ্যন্ত সপন্পহ স্ণললণ্যঃ। 
জাতাভি্বঙ্গে নৃপতি নিষঙ্গাদ্‌ উন্বর্ত,ম্‌ এচ্ছৎ প্রসভোদ্্ধুতারিঃ ॥ 
[ রদঘুবংশ ২? ৩০] 
(খ) স! পছমরাগং বসন বসান। পাভ্সাননা পাভ্সদলায়তাক্ষী । 
গশচ্সা জিগ্পছ্ম। পতিতাচলান্দী শুশোষ গ্প্ঞাত্রগিবাতপেন ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ৬১ ২৬ ]। 
(গ) স্থিতে বিশিষ্টে ত্বয়ি সংশ্রস্মে শ্রাষ্ে ধথা নবায়ী বহসংদিস্ণহ ছিস্পস্্‌। 
যথা চ লন ব্যসনক্ সৎ ক্ষন ব্রজগামি তন্‌ মে কুরু শংহনভ্ভ2 হলভ৪॥ 
[8১০ ৫৭]। 
তুলনীয়__ 
ব্স্থিতসিন্ধুম অনীরস্পন্নৈঃ স্পনৈনয্ব অমরলোকবধ্জচ্যনৈল্ল, চযনৈ2। 
ফণতৃতাম্‌ অভিতো ভিত তছ. তত দয়িতরম্লতাবন্কুভৈন2 শুতৈল2। 
[ কিরাতার্জুনীয় ৫, ১১ ]। 
॥১৩।। 
কাব্য ছুইটীতে এবং খণ্ডিত নাটকটীতে এই ছন্দ:গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। 
অনুষ্টভ$ উপজাতি, বংশস্থ, মালিনী, শিখরিণী, বসস্তুতভিলক, পুষ্পিতাগ্রা, 
প্রহধিণী, হুন্দরী, রুচিরা, সুবদনা, শার্দ লবিক্রীড়িত, শাঁলিনী, হরিণী, 
জগ্ধরা। আর্ধ্য।। | 


১৮০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


সৌন্দরনন্দে আরও তিন চাঁর রকমের ছন্দঃ আছে। তগ্মধ্যে একটী এই রকম-_ 


- পা ীস্পাশীশা শা শী শা্াশািপাশী? প্রেথম ও তৃতীয় পাদ) 
সপ শী অর পাপ পর ৯ শপ ৯ সপ সপ সী পাশা? সরস দ্বিতীয় ১৩] 
চতুর্থ পাদ )। 


অশ্বঘোষের প্রচলিত কাঁবো স্ল্দাজ্রণাস্তাল প্রয়োগ নাই? তবে ততভুল্য কুস্তি. 
হনতাাল্েল্ল্িতক্কেল্স প্রয়োগ আছে [সৌন্দরনন্দ *৫২]। ইহার পাদদবিভাঁগ 
এই রকম,-_ 


সপ | পপ | শিশির সপ পিপি শপ ০ পপ 
তস.স্নাদ্‌ ভিক্ু-আল্ল-খহ, আনম গু-ক্ু- ল্লিতে। আ-্লদে-্র 
প্র-্বাতঃ 
[ তন্মাদ্‌ ভিক্ষার্থং মম গুরুবিতো যাঁবদেব প্রযাতিঃ ] 
আগ্য গুরু অক্ষরটী ছাড়িয়া দিলেই ইহা! মন্দাক্রান্তা হইয়া পড়ে। 
সৌন্দরনন্দের অপর একটা ছন্দঃ [ ১২৯ ৪৩; ১৩১৫৬ ] এই রকম-- 
০ 275285555555555558575541654 2555, 3৪ 
অল.মাদ্‌ এ আস্‌ আ ু-স্ণল- কু ল্রাশ্পীম্‌ অলীপী্‌ 
[ তন্মাদেষামকুশলকরাঁণামরীণাম ]। 
এই ছন্দের শেষে একটা লঘু ও দুইটী গুর অক্ষর ঘোগ কবিলেই ইভা মনাক্রান্ত! 
চ্ইয়া পড়িবে । 
মন্দাক্রাস্ত। ছনের প্রথম প্রয়োগ হরিষেণ কৃত সম্মুদগুণ্ডেল ওস্পস্ভিতে। 
মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশেও পাওয়া যায়। কালিদাস সম্ভবতঃ হরিষেণের সমসামরিক 
ছিলেন । খুব সম্ভব হয়ত কাঁলিদীসই মন্দাক্রান্ত। ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কালিদাস 
যদি সমুদ্রগুপ্তের প্রশত্তি হইতে এই ছন্দ পাইতেন, তাহা! হইলে ইহ! অবশ্তই তিনি কুমারসম্ভবে 
প্রয়োগ করিতেন, কারণ এই ছন্দটী খুবই সুললিত, এবং ইহা কালিদাসের খুবই প্রিয় ছন্দ, 
ছিল বলিয়া! মনে হয়। ক্কুম্মাল্তম্ভব্ব কাঁজিদাসের যত্ব-রচিত কাঁব্য ; অতএব এই ছন্দের 
অস্তিত্ব তাহার জান] থাকিলে তিনি ইহাঁর প্রয়োগ অবশ্তই করিতেন। কালিদাসের 
লেখার মধ্যেই এই ছন্দের পরিণতির একটা ইতিছাঁস পাওয়া যাঁয়। হ্মাহননিল্রগাপ্রি- 


অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্য় ১৮১ 


শ্িত্রে এই ছন্দঃ বেশ স্ুললিত নহে; একটু বিষম, চেষ্টাকৃত বলিয়া! বোধ হয়। 
মোন্বম্পীস্, অভিডভভ্তান-স্ণকুুভভল এবং ল্লহযুলুস্পে, মন্দাক্রান্তার পর পর 
উন্নতি হুইয়া মেব্যদূত্তে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছে। হয়ত মেমহাদূতি কবির শেষ 


বয়সের রচনা । 
॥ ১৪ ॥ 


লৌন্দ্ল্পন্মন্দে কৰি মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ বহস্থলে করিয়া গিয়াছেন। এই 
প্রয়োগ জ্ামীম্রণে (বিশেষতঃ অর্কঝাচীন অংশে ) খুবই পাওয়া যাঁয়। 
দরীচরীণাম্‌ অতিম্ুন্দরীণাম্‌ মনোহরশ্রোণিকুচোদরীণাম্‌। 


বন্দানি রেজুদিশি কিন্নরীণাং পুষ্পোৎকিরাণামিব বল্পরীণাম্‌। 
[ সৌন্দরনন্দ ১০, ১৩]। 


ততো মুনিস্তং প্রিয়মাল্যহাঁরং বসম্তমাঁসেন কৃতাভিহারম্‌। 

নিনায় ভগ্রপ্রমদাবিহারং বিদ্যাবিহারাভিমতং বিহারম্‌ ॥ [এ ৫,২০]। 
এই ্োকটীতে প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পাঁদে মিল আঁছে- 

গুণবৎন্ু চরস্তি ভর্তৃবদ্‌ গুণহীনেষু চরস্তি শক্রুবৎ | 

ধনবৎস্থ চরন্তি তৃষ্ণয়া! ধনহীনেষু চরস্ত্যবজ্ঞয়া ॥ [উ৮,৪০]। 
নুদ্ধচল্লিত্তি কেবল এই দুটী শোকে মিল দেখিতে পাঁওয়া যায় - 

বহ্ছেশ্চ তোয়ন্ত চ নণন্তি সন্ধি: শঠস্ সত্যস্ত চ নাস্তি সন্ধি: । 

আধ্যন্ত পাঁপস্ত চ নান্তি সন্ধিঃ সামন্ত দণ্ুস্য চ নাস্তি সন্ধি: ॥ 

[ ৯) ৪১ ]। 
লোভাদ্‌ বিমোহাঁদথব। ভয়েন যো বাস্তমন্নং পুনরাদদীত | 
লোভাৎ স মোহাদথব৷ ভয়েন সন্ত্যজ্য কামান্‌ পুনরাদদীত ॥ 

[৯১৪১ গ]। 

পাদমধ্যে মিলও মাঝে মাঝে আছে ।-- 


চলৎকদন্বে হিমবনিতন্বে 
তরৌ প্রলস্বে চমরো ললম্বে। [ সৌন্দরননদ ১০১ ১১ ]। 


১৮২ হরগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 
সছ্ত্ববর্মী কিল সোমবর্া [৭৪২] 


মংরক্তকষ্ঠেরপি নীলকণ্ঠে; ্‌ 
তুষ্ট প্রহষ্েরপি চাণ্পুষ্টেঃ [ ৭, ১১]। 


এই বিষয়ে বিস্তর আলোচনা বঙ্গীয় এসিয়াটাক সোসাইটার পত্রিকাঁয় প্রকাঁশিক 
হইয়াছে। 


শ্্ীন্ুকুমার সেন 


ক্কাভ্উক্ম€্ঞস্স 


ব 
কাঠম্র প্রাচীনত্ 


নেপাল-রাঁজবংশাবলীর মতে কাঠমণ্,র প্রাচীন নাঁম ছিল কান্তিপুর। কলিযুগের 
৩৮২৪ বৎসরে (- ৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে) রাজা গুণকামদেব নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। 
তিনিই কান্তিগুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। একদিন মহালক্মী পুজার জন্য রাজা উপবাস 
করেন। সেই দিন দেবী স্বপ্নে রাজাকে বিষ্মতী ও বাগতীর সঙ্গমে নৃতন নগর প্রতিষ্ঠা 
করবার আদেশ করেন। দেবীর খড়েগর অন্থরূপে এই নগর নির্দীণের আদেশ হয়। 
নগরের নামকরণ হয় কাঁস্তিপুর। এই কাস্তিপুরই বহুকাল ধরে নেপালের রাজধানী থাকে। 
পরে লক্ষমীনরসিংহমল্লদেবের সময় (১৫৯৫ শ্রষ্টাৰ) এই নগরের নাম কাষ্টমগপে পরিণত 
হয়। মতস্যেন্ত্রনাথের যাত্রার সময় এক নাঁগরিক “কল্পবৃক্ষে র সন্ধান পান। কঙ্পবৃক্ষ সাধারণ 
নাছষের দেহ ধাঁরণ করে যাত্রা দেখছিলেন। নাগরিক তাঁকে চিন্তে পেরে পাকড়াও 
করলেন ও বর চাঁইলেন। বহুদিন থেকে তাঁর ইচ্ছা! ছিল যে, গোটা! একটা গাছের কাঠ 
দিয়ে পরিবরাঁজক মন্যাসীন্দের থাকবার জন্য একটী মণ্ডপ তৈরী করেন। সে কাজ 
সাধারণতঃ অসম্ভব বলেই তিনি কল্পবৃক্ষের কাছে সেই বর চেয়ে বস্লেন। ক্পবৃক্ষ 
€থাস্ত বলে নিষ্কৃতিলাঁভ করলেন ও অন্তর্ধন হ'লেন। তারপর নাগরিক একটা গাছের 
কাঠ দিয়েই মণ্ডপ তৈরী করতে সমর্থ হ'লেন। এই অলৌকিক ব্যাঁপারের পর থেকেই 
কাস্তিপুরের নাম বদলে গিয়ে কাষ্ঠমগ্ডুপ হ'ল। কাঠমণঁর প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে 
লোকে আজও সেই কাষ্ঠটমণ্ডপ দেখিয়ে থাকে । সে মণ্ডপ এখনও পরিব্রাজক 
সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

কল্পবৃক্ষের আবির্ভাবের কথ! বাঁদ দিলেও এটা রাঁজবংশাবলী-রচয়িতাঁর যে কপোল- 
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১৮৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


কল্পিত গর, তা'তে সন্দেহ নাই। তা” সব্বেও সকল পণ্ডিতই কাষ্ঠমণ্ডপ নাম যে 
১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্ষ থেকে প্রাচীন নয়, তাঁই মনে করে আঁস্ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একথানি 
প্রাচীন পুথি আমার চৌঁথে পড়েছে । নেপালের রাজকীয় পুস্তকাঁলয়ে শুক্ষ হোঁমবিধির 
একথানি প্রাচীন পুথি আছে। গ্রন্থকর্তা শৈবাঁচার্য্য তেজব্রক্ম । পুথি নেপাঁল সম্বৎ ৫৩১- 
১৪১১ খ্রীষ্টাবে লিখিত। এই পুখির অন্ত্যবাঁক্যে কাষ্ঠমণ্ডপ নগরের নাম দেখা যায়। 

শ্রেয়োহস্ত, সম্বৎ ৫৩১ বৈশাখ শিতনবম্যাস্তিথো 

লিখিতং ইদং শ্রীকাস্তমণ্প নগরে শ্রীতীমদতত 

সোমশন্ণা লিখিতমিদং | 
নেপালী লেখক “ট' বর্ণকে “তত” উচ্চারণ করত বলে কাস্তমগ্ুপ লিখেছে। বস্তৃতঃ শ্রবাস্তমণ্ডপ 
নগর শ্রীকাষ্ঠটমগুপ নগর ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাষ্ঠটমগ্ডুপ নাম 
রাজা লক্ষমীনরসিংহমল্লদেবের আবির্ভাবের (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বেও 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ সময়ের শিলালেখে ও পুথির অস্ত্যবাক্যে কান্তিপুর নামের 
উল্লেখ দেখা যাঁয়। ইহাঁতে স্বতঃই মনে হয় যে, যুগবিশেষে ছুই নামই প্রচলিত ছিল।* 
পরবর্তী কালে কাষ্টমগুপ নামই সার্বজনীন হ'য়ে ওঠে ও কান্তিপুর নাম রাজকীয় পুথিপত্রে 
পরিত্যন্ত হয়। প্রাচীন কাষ্ঠটমগুপ নগরের এক অংশ এখনও কান্তিপুর নামে পরিচিত । 
অন্ত অংশ কাষ্টমগপ নামে অভিহিত। এই অংশের রাঁজপথকে “আসন টোল" বলা হয়। 
“আসন টোল” নাঁমও বে প্রাচীন, তাতে কোঁন সন্দেহ নাই। সন্বৎ ১০৩--৯৮৩ স্রীষ্টাবে 
লিখিত এক ক্রয়-বিক্রয় পত্রে “শ্রআসমণ্ডগ টো!ল”- এর উল্লেখ আছ।* 

২ মহামহোপাধ্যায় প্রযুক্ত হরপ্রস।দ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই পুথির বর্ণনা করেছেন। 4 0951206 ০/ 
19211827070 5816660 1%416% 7155. 06107201020 270 7017201 116775) 15041 11) পৃ ৮৪ কিছু 
উর বর্ণনায় কয়েকটা ভ্রম রয্মেছে । তীর বর্ণনার অন্ত্যবাক; এই ভাবে লিখিত হয়েছে-“প্রেয়াইস্ত সপ্বং ৫৩১ 
বৈশাধস্ত শিতনবম্যাং তিথো। লিখিতমিদ্‌ং প্ীকাস্ডমণ্ডুপ নগরে শ্রীভীমদন্ত সোমশশ্বীণোহলিখিৎ” । 

৩ ১৫৯৫ হীঠান্বের পবেও “কান্তিপুরী” নগরের উল্লেখ দেখা! যার়। শান্ত্রী, £7/2705৮ 2781470 
052115019১১ পা্ধিব।্চন চুড়ামণি'-( ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ) নেপ।লে বহু গীঠমগ্িতশিবে 
কাস্তপুরী রাজতে।” পৃ. ১৯৬ পুজাকল্পলত।, (লিখিত ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ) “কান্তপুরীর রাজ। প্রতাপমল্লের গুরু নারারণ 
ভাহকের পুথি।” পৃ ২৯৩ পিতৃভক্তিতরগিণী_-( লিখিত ১৬৭৪ শ্ীষ্টান্ধে )-_-“কাস্তিপুর নগরে লিখিতৈষা |” 

৪ এই সব ক্রয়-বিক্র-পঞ্জের কয়েকখানি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। সব চেয়ে যে প্রাচীনখনার 
প্রারস্ত এইরূপ-_“শ্রেয়োইস্ত ১৭৩ পৌধ শুরুত্রয়োদশ্য। জীবংবু-ত্রমায় শ্ীগাংগুল্যোশঃ শ্রীআসমস্তপটোলকে '****১%। 
€ সন্ত ১৭৩০ ৯৮৩ ত্রীষ্টাব )। 


কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমগুর প্রাচীনন্ব ১৮৫ 


পূর্বেই বলেছি থে, বংশাবলীর মতে কান্তিপুর বা প্রাচীন কাষ্ঠমগুপের প্রতিষ্ঠাতা 
রাজা গুণকামদেব। প্রতিষ্ঠাকাল ৭২৪ গ্রীষ্টাৰ। পণ্ডিতের! প্রায় সকলেই বংশাঁবলীর এই 
নির্দেশকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরেছেন। সুতরাং শ্রীপটীয় অষ্টম শতাবীর পূর্বে কাস্তিপুর 
বা কাষ্ঠিগুপের অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়। নেপাল উপত্/কাঁর প্রাটীনতম 
উপনিবেশ ললিতপট্টন (বর্তমান পাটন) এবং দেবপষ্টন (দেওপাটন)। পণুপতিনাথের 
মন্দির দেওপাঁটনের অংশবিশেষেই প্রতিষ্ঠিত। অষ্টম শতাব্দীতে অংশুবর্শণের শিলালেখসমূহে 
যে ৈলাসকূটের উল্লেখ পাঁওয়! যাঁর, তা এবং তৎপূর্ববর্তী লিচ্ছবিরাজ মানদেব কর্তৃক 
স্থাপিত রাজধানী মানগৃহও সম্ভবতঃ দেওপাটনের অংশবিশেষে প্রতিঠিত ছিল।* 

দেওপাটন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সন্নিবেশ ছিল; এবং মনে হয়, গুণকাঁমদেবের সময় এই 
সন্গিবেশের বিস্তার আবশ্তক হয়। তখন বাগ্তী ও বিষুমতীর সমস্থলের দিকে অর্থাৎ 
দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। কারণ দেওপাটনের উত্তর-পূর্বের 
বাগ্মতী পরিথারপে প্রবাহিত। জমিও অপেক্ষারুত নীঢু। নূতন প্রতিষ্ঠিত কাস্তিপুর নগর 
কালক্রমে কাষ্টনির্শিত গৃহ সমূহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং সেই জন্তই বোধ হয়, কাষ্ঠমণ্ডপ নাঁম 
সার্বজনীন হয় | 

নেপালের প্রাচীন ওঁপনিবেশিক নেওয়ার জাতি এই স্থানকে অন্য নামে অভিহিত 
করিত। শ্রীীয় দশম শতাবীর ক্রয়-বিক্রয-পত্রে ভ্শ্ীযংবুক্রমায়াং গাঁংগুলদের** উল্লেখ 
দেখা যাঁয়। গাঁংগুলঙ্গ কাষ্ঠমগুপের অংশবিশেষের নাম । শ্রীষংবুক্রমা কাষ্ঠমণ্ডপের নেওয়ারী 
নাম। ললিতপটনও লগিততক্রামা" হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। নেওয়ারী ভাষায় 
কাষ্ঠমগ্ুপের বর্তমান নাম “য়ে । তিব্বতীরা কাষ্ঠমগ্ডপ নগরকে যংবু নামেই অভিহিত 
করেছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পধ্যত্ত এই যংবু নগরের বৌদ্ধবিহার- 
সমূহে অনেক বৌদ্ধগ্রস্থ তিব্বতীতে অন্থুবাদদ হয়। সে সমত্ত অনুবাদ তান-জুবের 
অন্ততুক্ত করা হয়েছে। যংবু নগরে বিহারসমূহে যে সমস্ত বোদ্ধগ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ 
হয়, তার তালিকা-_-0010161, 7%7% 2 25/2%-127%7 থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া গেল, - 


€ 1 5. 1,5৮1) 16 [6091 11) পৃ ১,৬,১৩৮। 
৬ | শাস্ত্রী মহাশয় (091৮2 1402াণে 0৪. পৃ ৮) লিখেছেন,--7106 %/০0 গাঙ্গুলঙ 15 ৪ 1৩811 
910, 106210106 4:821+ কিন্ত ত1 ঠিক নয়। 
৭ 5. [:6৮1, [6 36091, 1, পূ ৫৪, প|. চী.২। 
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১৮৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


(পৃ৪) বুদ্ধন্ত স্তোত্রনাম। অন্বাঁদক- জেতকর্ণভদ্র ও ক্রধ্যরাজ শ্রীভদ্র। স্থান 
যম্-বু--নেপাল। 

(পু ১৬) পরমার্থসংগ্রহ নাম সেকোঁদেশ টাকা । অন্ু--কাঁশ্মীর দেশীয় ধর্দরধর। 
স্বানস্্য়ম্-বু। 

(প্‌ ২৭) শ্রীচক্রসম্বরনামপঞ্জিকা। অন্থ.._ দেবীকেট নগরের অতুল্যবজ্র। স্থান__ 
বূ-পন্-ব-রো! (4£47/4%-%4/-79) বিহার-যম্-বু। 

(পৃ ৩১) শ্রীডাকার্ণবমহাযোগিনীতত্ত্রাজটীকা । অন্,_জয়সেন। স্থান__লুম্গি- 
গুপা (10000-8015-815-02), যুতুত্যম্বু নগর। 

(পৃ ৫০) শ্রীসম্ঘরোদয়সাধন। গ্রন্থকাঁর__নেপালী ন্গান্তিশ্রী। অল-_শোঁংদেশীয় 
স্থিরমতি। স্থান-_ নেপাল রাজধানীর গৌহম্‌ বিহাঁর। | 

(পৃ ৭৭-৭৮) ভিক্ষাবৃতি। গ্রন্থকার--ডোশ্বীপাঁদ। অনু.-জেতকর্ণ ও হূর্য্যধবজ 
শতদ্র। স্থান_যম্-বু। 

(পৃ ১৪৯) চতুবঙ্গসাঁধনটাকা ৷ গ্রন্থকার-_-সমস্তভদ্র । অনু._ নয়নশ্ী। স্ান- 
নেপালের রাজধানী । 

(পূ ২২৫) চ্ধ্যাগীতিনাীমকোধবৃত্তি । গ্রন্থকাঁর- মুনিদ্ভ। অঙ্গ. কীর্িচন্ত্র। 
স্থান-_যম্-বু। ৰ 

(পৃ ২৫২) চিত্তরভ্রবিশোঁধনমা্ফল | গ্রস্থকাঁর--কাশ্বীরদেশয় শাক্য্রজ্ঞাঁন। 
অন. মৈত্রীত্রী | স্থান_নেপাল-যম্-গল, “%৪11-0081, বিহার । 

(পৃ ২৫২) বন্ধবিমুক্তিউপদেশ । অনু.__মৈত্রীশ্ী। স্থান- নেপাল । গশু-জং সের- 
থং (04120 0501-17717) বিহার । 

(পৃ ২৬৫) ক্রিয়াসংগ্রহ। গ্রন্থকার--কুলদত্ত। অন্.--কীত্িচন্ত্র। স্থান-__নেপাল 
রাজধানীর সুই কুন-গ-র-ব, 03517-18) 0881,-15-১৪ » ধবন্বারাঁম নামক মহাবিহার। 

(পৃ ৩৫৫) ক্রোধরাঁজৌজ্ৰলবজ্রীশনিনামমণ্ডলবিধি। অনু-_ন্পোলী দেবপূর্ণমতি। 
সান--নেপাল। নেপাল রাজধানীর যে সব বিহারের নাম করা হ'ল, তন্মধ্যে গৌহম্‌ বিহার ও 
রাজা অংশ্তবর্মণের শিলালেখে উল্লিখিত গুম্‌ বিহার এক হ'লেও হ'তে পারে। গুম্‌-বিহারের 
সংস্কত নাম- মণিচৈত্য । মণিটচত্য শাকু নগরে অবস্থিত । লুন-গি-গু পা বিহার স্বয়ভূ। 
র-পন্ব-রোযম্গল ও গু-লং সেরখং বিহার কোথায় অবস্থিত ছিল; তা নির্ধারণ 
করতে পারিনি । 


কাষ্ঠমণ্ডুগ বা কাঠমঞজর প্রাচীনত্ ১৮৭ 


তিবতীতে নাম নানাভাবে লিখিত-হয়েছে রম্পু (217-08)) রম্বু 
( চ/-৮৪)। পার্কার সাহেব মনে করেছিলেন যে, ইহ! স্বয়্ভূ নামেরই রূপান্তর। কিন্ত 
সে সিদ্ধান্তের মূলে কোনই সত্য নাই; কারণ, তিব্বতী পণ্ডিতের! এম্‌বু; ও ন্বযভ'কে 
পৃথগৃভাঁবেই দেখেছেন। তান্-জুরের অন্তর্গত শ্রীডাকা্ণব-মহাঁযোগিনী-তত্্রাজটাকার তিব্বতী 
অনুবাদের অন্ত্যবাক্যে "্রমবু নগরস্থিত যুতুংগ্রামের লুন-গি. গুঃপ1 বিহারের” উল্লেখ 
রয়েছে। (16 510015 06 7/%%-2/45. £1%57/4 & ৪600 0205 12 51115 1272 
৪0 [361291.-00191612 11000 09 135/97-1]701 ] 0:31). কর্দিয়ে সাহেব বিহারের 
নাম €নিরাভোগ” এবং র়ম্-বুর নাম '্বয়স্ুতে পরিবর্তিত করেছেন, কিন্তু এর কোনই নজীর 
নাই। কারণ, 'লুনগি-গৃ-পা'-এর অর্থ “নিরাভোগ? নহে-ছ্ছয়্। (4561701526507--৯, 
০ 1085১ 77/6% 77%//%27) 1359 )। সুতরাং গ্রন্থের অন্ত্যবাঁক্যের ঠিক অর্থ 
হচ্ছে_ প্রম-বু নগরের অন্তঃপাতী যু-ছুং গ্রামস্থিত হয বিহার ৮ উপরস্ধ "' যুগেই 
লমক্রমেও নগর আখ্যা পেতে পারে না। কারণ, ইহা একটা ছোট পাহাড়ের উপরে 
অবস্থিত চৈত্য। এই চৈত্যের চারিদিকে প্রাচীন বিহার এখনও রয়েছে। এবং গুম্কাও 
বর্তমান। গুচ্ষা তিব্বতী কথ। এর অর্থ হচ্ছে বিহাঁর। স্বযন্তু চৈত্যের এক কোণে 
অবস্থিত এইগুক্ফায় এখনও তান্-জুর ও কান্জুর সংরক্ষিত রয়েছে। তিব্বতী লামার৷ 
এখনও মাঁঝে মাঝে এসে সেখানে অবস্থান করেন। 

সুতরাং ভিব্বতীদের যম্-বু নগর প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ডপেরই নামান্তর। দশম শতাৰীর 
নেওয়ারী-্রয়-বিক্রয়পত্রের যংবুক্রমাও বর্তমান নেওয়ারদের য়ে. থেকে পৃথক নয়। 
তিব্বতীরা নেওয়ারদের থেকেই যে এ নাম গ্রহণ করেছে তাতে কৌন সন্দেহ নাই। নেওয়ার 
জাতি নেপাঁল উপত্যকার প্রথম অধিবাঁনী এবং তাঁদের দেওয়া নামই সম্ভবতঃ কাঠমওুর 
সব চেয়ে প্রাচীন নাম। অষ্টম শতাঁবীতে গুণকামদেবের কাস্তিপুর প্রতিষ্ঠা পূর্বেও 
বান্মতী ও বিষুমতীর সঙ্গমন্থলে অবস্থিত কৌন সন্নিবেশ এই নেওয়ারী নামে পরিচিত ছিল। 
সেই সন্নিবেশ যখন সমৃদ্ধিশীলী হয়ে উঠেছিল, তখন কৈলাসকুটের রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল এবং নৃতন নামে (কান্তিপুরে) অভিহিত হয়েছিল । 


শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী 


মহাযানবিংশক 


নিলেদন্ন 


এই পুস্তিকাখাঁনির মূল সংস্কৃত এখনো পাঁওয়া যায় নাই। জাঁপানের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
স্সুমু যমগুচি গ্রী্ীয় ১৯২৭ লালে 712 2257677%2%27%£5/ (০), 1৬, 105, 2-2১ 000. 
56-57, 767-176 ১-নামক পত্রিকায় ব্বরুত ইংরাজী অন্তবাদের সহিত ইহার ভিব্বতী ও চীনা 
অঙ্থবাদ প্রকাশ করেন। ইহা পড়িয়া! আমার মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্তক । 
তাই আমি যত দূর পাঁরিয়াছি, &ঁ তিব্বতী ও চীন! অশ্নব1দ মিলাইয়।, তাহা হইতে মূল সংস্কৃতকে 
পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করি। পাঁঠকগণের নিকটে আজ তাঁহই উপস্থাপিত হইল। 

মূল গ্রন্থের তিব্বতী অন্বাদ ছুইখাঁনি আছে (তি ও তি২)। শ্রীযুক্ত যমগুচি ইহার 
'লোহিত+ বা পেকিং সংস্করণ ( প) ব্যবহার করিয়াছেন ; আমি ইহা আমাদের বিশ্বভারতী 
্রন্থশাঁলীর “রুষ” বা নারথাঁড সংস্করণের (ন) সহিত মিলাইয়! লইয্াছি। চীনা অনুবাদের 

( চী) সংস্করণের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই, আমি ইহা সাঁজ্বাই সংস্করণের সহিত মিলাইয়া 

লইয়াছি। 

শ্রীযুক্ত যমগডচি কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তুলনার সুবিধা 
হইবে ভাবিয়া আঁমি সেইরূপই অনুসরণ করিয়াছি ; কিন্ত আমার ক্ষুদ্র মতে এ সংখ্যা যেরূপ 
হওয়া! উচিত, সেইরূপেও তাহা কারিকাগুলির উপরে দেওয়া হইয়াছে। 

আমার মনে হয়, চারিটি কাঁরিকা মূলে পরে সংযোজিত হইয়াছে । এই কাঁরিকা 
কয়টিকে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে মুদ্রিত কর! হইয়াছে। 

আমি আমার স্বরচিত ক্ষুদ্র বিবৃতিতে পূর্বোক্ত অঙগবাদ তিনথানি ( ছুইখানি তিব্বতী 
ও একখানি চীনা ) হইতে প্রত্যেক কারিকার প্রত্যেকটি চরণ পৃথক্‌ পৃথক রূপে মংস্কৃতে উদ্ধার 
করিতে চেষ্টা কারয়াছি। স্থানে-স্থানে অতি সামান্ত হইলেও ইহাদের পরস্পর এক্য ও 
অনৈক্য দেখাইবার গ্রয়াস করিয়াছি। কোন্‌ অঙ্বাঁদের কোন্‌ অংশ ঝা শব লইয়া কতটুকু 
কি পুনরদ্বত হইয়াছে, তাহাও দেৎখইতে ফ্ত্ব করিফাছি। পুরদ্বতি ঝাহিবাহহির ঢুরহ 

বাক্য বা শব-সমুহের ব্যাখ্যা) করিতেও কিছু চেষ্টা করিয়াছি । 


মহাযানবিংশক ১৮৯ 


একটি বঙ্গান্গবাদও যৌজিত হইয়াছে । 

স্থানে-স্থানে উদ্ধত তিব্বতী ও চীনা শব্দগুলিকে উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে বাঁঙ্লায় 
যথাযথভাবে অন্থুলিখিত করিতে পাঁরা যায় নাই। পাঠকগণ, ইহা ক্ষম। করিবেন। 

এই প্রবন্ধের চীনা-অংশে আমীর প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি. তুচ্চি দয়! করির 
আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, এ জন্য আমি তীহাঁর নিকটে অত্যন্ত খণী। 


পল্লিচ্ল্স 
$ ১। মহাষানবিংশক 


এই পুস্তিকাঁথানির নাম মহাধানবিংশক। তিব্বতী ও চীনা, উভয় অনুবাঁ 
হইতেই ইহা জানা যায়। তিব্বতী অনুবাদে তো এই সংস্কৃত নামটিই অন্লিখিত হইয়াছে, 
এবং ইহার আক্ষরিক অনুব1দও কর! হইয়াছে থেগ. প. ছেন. পো. নি. খ্রি শু । চীনা অনবাঘে 
ইহাকে বলা হইয়াছে তা শা এর শি সঙ লুঙ। ইহার আক্ষরিক অর্থ মহামা'ন 
গা থা-( অথবা কা রি কা-) বিংশ কশান্ত্র। 

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই অথবা ঠিক এইরূপ নাঁের আরো! ছুইখানি পুস্তিকা আঁছে, 
ম হা যা! নবিং শ তি (তিব্বতী নাম থেগ. প. ছেন. পো. ঞ্ি, শু), ও তত্বমহাযানবিংশক 
( তিব্বতী নাম দে. খো. ন. ঞ্্দি, থেগ. প. ছেন. পো. ঞি. শু )1১ এই পুস্তিক! ছুইখানি যে, 
আমাদের ম হাঁ য| নববিং শ ক হইতে একবারে ভিন্ন তাঁভা একটু পরীগ্গা করিয়া দেখিলেই বুঝ! 
যাইবে। এই বই ছুইথাঁনির মূল স'স্কৃত পাওয়া গিয়াছে। এবং ম. ম. শ্রীযুক্ত ভ্রগ্রাসাদ 
শান্্রী মহাশয় অদ্বম়বজ সংগ্রহেং এই ছুইখানিকেই প্রকাশ করিয়াছেন) কিন্তু এখানে 
নাম দুইটি একটু ভিন্ন দেখা যাঁয়, যথাক্রমে ম হাঁ যান বিং শতিকা, ও তত্ববিংশতিকা। 


০০ 





১। 0০:01615 ০1, 1], 00, 27. 
২) 03961ড190 01161)1%1 561165) 79295 100. 54, 52. 


১৯০ হরগ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 
3 ২। গ্রন্থকার 


মহাযানবিংশকে র রচয়িতা যে নাঁগার্জুন তাহা তিব্বতী ও চীনা উভয় অন্গবাদের 
ভণিতা হইতে জানা যায়। তি (দ্রষ্টব্য 8 ৩) অঙ্বাঁদে তাহার নামের পূর্বে আ চা ধ্য 
( ্লোব. দপোঁন ) এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্ত তি+ ( ডরষ্টব্য 8৩) অঙ্গবাদে 
সেথানে দেখা যাঁয় আচার্য্য আধ্য (লৌোব. দপোন, ফগস ) এবং চী জনুবাঁদে নামের পূর্বের 
লিখিত হইয়াছে ম হাঁ (তা)। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাগাজ্জন দেখা যায়। মাধ্যমিক 
দর্শনের গ্রতিষ্ঠাপক নাগাজ্জন সুগ্রসিদ্ধ। ৮৪ জন সিদ্ধের মধ্যে অন্যতম নাগাজ্জুন, ইহাও 
প্রসিদ্ধি আছে । তিব্বতী তঙজুরের গ্রন্থতালিকাঁর তন্্রবৃন্তি (গঁয দ. *গ্রেল) প্রকরণে* নাগার্জুনের 
রচিত বলিয়া বহু পুম্তক লিখিত হইয়াছে । ইহাদের অনেকগুলি রচগ়িতা যে বস্তরতই 
নাগার্জুন, ইহা! বোধ হয় ঠিক করিয়াই বলিতে পারা যায়। পূর্বেবক্ত আঁ চা ধ্য ও আঁচা ব্য 
আর্য ছাঁড়া নিয্লিখিত বিশেষণগুলিও তাহার নামের সহিত প্রযুক্ত দেখ যায়, ম হা চা ধ্য, 
মহা চার্য্য আধ্যঃ ভিক্ষু ও ভট্টারক। এই ছুই নাগাজ্জুনের কে এই পুস্ভিকাঁখান্র 
রচয়িতা! এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয়, কিন্ত যত দিন পর্যন্ত পর্য্যাপ্ত উপকরণ না পাওয়া যাঁয, 
তত দিন এ প্রশ্নের সুমীমাংস। হওয়া মস্তব নহে। প্রথম নাগাজ্জুনকেই ইহার রচিয়তা বলিয়া 
মনে করিবার পর্যাপ্ত কারণ পাওয়া যাঁয় না। প্রথম নাগাজ্ছন আশ্মানিক শ্রীষটীয় দ্বিতীয় 
শতকে ও দ্বিতীয় নাগাজ্ঞুন সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ছিলেন বলিয়া ধর! ভয়। 


$ ৩। তিববতী ও চীন! অনুবাদ 


এই পুস্তিকাঁথানির ছুইখানি তিব্বতী অনুবাদ আছে, এবং উভয়ই তগ্ুরের তালিকার 
কুত্রবৃদ্ধি (মদদ /গ্রেল ) প্রকরণে রক্ষিত হইয়াছে ।* আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্ত 
এই ছুইথাঁনিকে যথাক্রমে তি১ ও তিৎ বলিয়! উল্লেখ কর! হইবে। এই উভয় অনুবাদের 
কর্ত। পরস্পরকে জানিতেন বা এক জন অপর জনের অন্ুবাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ইছা 
বুঝ যায় না। 


৩। (0010161, ৮০1. 7], 
৪ 1 18010 0১ 0015, 217 6 ৪-212 2. 27159, 1918. 156 2. 4157 ৫. 5 


(0০010161, ৬০] []]) 0. 287, 293), 
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তি+ অন্থ্বাদ করিয়াছিলেন কাশ্বীরের পণ্ডিত আনন্দ (-ভয়ানন্দ) ও তিব্বতের ভিক্ষু 
কীন্তিভূতিপ্রজ্ঞ (দগে. লো. গ্রগস. 'ব্যোঁর. শেস. রব ১ আঁর তিং অঙ্গবাঁদ করিয়াছিলেন, 
ভারতের পণ্ডিত চন্ত্রকুমার ও ভিক্ষু শাক্যপ্রভ (দগে. লো. শা ক্য. 'ওদ)। শাক্যপ্রভ 
পূর্ববোল্লিখিত তত্ব মহা যা ন বিং শ তি-রও তিব্বতী অগ্বাদ করেন। এই উভয় 
অন্কবাদকের মধ্যে কেবল শাক্যপ্রভের সময় জানিতে পারা যাঁয়। তিনি পালবংশের 
প্রতিষ্ঠাপক গোপালের সময়ে (৮ম শতক ) ছিলেন। আমরা ইহার একখানি মাত্র চীনা 
অনুবাদ পাই । দাঁনপাঁল (শি হু) ইহা খ্ীষ্টীয় দশম শতকে :৯৮০-: ১০০০) করিয়াছিলেন ।* 

$ ৪ । মূল পুন্থিকার কাল 

থে পর্যন্ত ইহার ঠিক রচয়িতা স্থির না হইতেছে অথব1 আঁরোউপকরণ পাওয়া না যাইতেছে, 
সে পর্য্যন্ত ইহার সময়ও নির্ণয় কর! সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না। তবে দশম শতকে যে ইহা গচলিত 
ছিল, তাহা পূর্বোক্ত চীনা অন্ুবাঁদেরই দ্বারা জানা যাঁয়। তিব্বতীতে দ্বিতীয় অম্ুবঁদক 
শাকাপ্রভ যখন গোপালের সময়ে ছিলেন, তখন সহজেই বলিতে হয়, অষ্টম শতকে যে পুস্তিকা- 
খানি প্রচলিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রচয়িতা বলিয়৷ নাগার্জুনের নাম সংহ্ষ্ট 
থাঁকাঁয় বলিতে পারা যাঁয় যে, ইহা সপ্তম শতকের পরবর্তী নহে । এই সময়টি অন্য একটি 
ঘটনার দ্বার!৪ সমর্থিত হয়। বল! গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রভূতি সপ্তম শতকের অথবা! তাহার 
কয়েক বংসর পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি তাহার জ্ঞান সিদ্ধিতে' (৯৮) 
লিখিয়াছেন-- 

কল্পনাঁজলপূর্নস্ত সংসারস্য মহোঁদধেঃ | 
বজ্যানমনারুহৃ* কে! বা পাঁরং গমিষ্যাতি ॥ 

ইহা বস্তুত আমাদের ম হা যান বিং শ কে র২২শ শ্লোক, কেবল একটু মাত্র ভেদ এই 
যে, তৃতীয় চরণে বজ্র যান শবের স্থানে শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে মহাযান আছে। জ্ঞা ন- 
সিদ্ধি তে বজ্রধান, এবং ম হা যা ন বিং শ কে মহাযান আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এই ভেদটি 
খুবই যুক্তিযুক্ত । উভয় গ্রন্থের মধ্যে এই ্রক্টি যে আকম্মিক নহে, এবং ইন্্রভৃতিই যে 


পাস 





৫ | 1301059510১ 42776272712) 1896) 0 1, 

৬। 73. [20010 ০. 7308. 

৭1 7760 1412%4%2 2545) ০৫. 0 0920০500951) 3108:20020 55) 005, 82002, 
[929 0, 68. 

৮| মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ “সমারত্” কিন্ত ইহা যে ভুল তাহা "্পষ্টতই বুঝ! যাঁয়। 


১৯২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


ইচ্ছা করিয়া ইহা মহাযা ন বিং শ ক হইতে উদ্ধৃত করিয়। ও সাঁমান্ত একটু পরিবর্তন করিয়া 
নিজ গ্রন্থে যৌগ করিয়াছেন, তাহা এই ঘটনা হইতে মনে করা! যাইতে পারে যে তিনি ন্যান্ঠ 
পুস্তক হইতে বহু উপকরণ ও শ্লোক লইয়া নিজ গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন; এ কথা তিনি নিজেও 


প্রকাশ করিয়াছেন । * 
ং ৫। ইহার প্রামাণিকত। 


আলোচ্য পুস্তিকাখানি যে গ্রামাঁণিক, তাহা জ্ঞান সিদ্ধি তে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত ক্লোকটি 
হইতে বুঝা যাঁয়। ইহা ছাড় প্রযুক্ত হরগ্রসাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বৌদ্ধগান ও দোহা য় 
(পৃ.৬)আ শ্চ ধ্য চ ধ্যা চ য়ের১' বুজতইীরর হা রি সজের নিত 
শ্লোকটি আগ ম ১১ বলিয়া উদ্ধত্‌ হইয়াছে__ 
যথ! চিন্রকরো রূপং ষক্ষম্যাঁতিভয়ম্করম্‌। 
সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেহপ্যবুধস্তথা ॥ ১০ ॥ 
উল্লিখিত টাকাখানিতে আ গ ম শবটি যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে জর্কৃত্তই যে 
তাঁহা বিশেষ বা একইরূপ গ্রামাণিকতাঁ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা মনে না করিতেও পাঁঝা যায়; 
কাঁরণ, উদাঁহরণন্বরূপে বলিতে পারা যায় যে, যদিও এ শব্দটি কোনে! কোনো স্থানে (পৃ. ৫৬) 
স মা ধি রা জ১, অথবা (পৃ. ৫৮) গ গু ব্যু হে র১* মত অতি প্রাচীন শাস্ত্রে বুধাইবার 
জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাঁপি সময়ে সময়ে তাহা বহু পরবর্তী গ্রস্থকেও বুঝাইতে প্রয়োগ করা 
হইয়াছে । যেমন, এক স্থানে (পৃ. ৭০) একটি অপতভ্রংশ-বাঁক্যকে১*১ অথবা (পৃ. ৭৩) অ দ্বয়- 
বজেরমহাযনবিংশতির(কিংবা মহাযাঁনবিংশ্িকা র)১ একটিগ্লোককে১৬আগম 
বলিয়া উদ্ধত করা হইয়াছে । বলা! হইয়! থাকে অ দ্বয় বজ্রে র সময় খ্রীষ্টীয় ৯৭৪-১০৩০ মধ্যে । 
| পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৭৫) “সর্বধতস্ত্রে স্থিতং তত্বং তেভ্য; (7?) কিঞিন্নিগগ্যতে” ; পৃ ৫৯১ “তত্বসংগ্রহতস্ত্রাদৌ 
স্থিতম্‌” ; পৃ ৬৯, * যুক্তিরপ্যুচ্াতেইধুনা ৷ যোগতস্ত্োভদৃষ্টাস্তৈ: 1" পৃ ৬৫) “উত্তং চ বঙ্লান্ত|দ” ত্রষ্টব্য ১৫শ 
পরিচ্ছেদ। 
১৬1 চর্য্য|চরধর্যবিনিশ্চয়নছে। প্রষ্টব্য প্র বা সী, কান্তিক, ১৩৩৬ পৃ. ১১। 
১১। চন্্রকীত্ডি ন্বকীয় ম ধ্য সক বৃত্তিতে (পৃ. ৭৫) বলিয়াছেন--““সাক্ষাদতীল্রিয়ার্থবিদাধাগডানাং যদ্ষচনং 
স আগমঃ।' 
১২) শ্যখ| কুমারী” ইত্যাদি (501715£16%€ 9০০161%, 7. 29)। এখানে বহু অশুদ্ধ গাঠ দেওয়া 
হইয়াছে । জষ্টব্য -চশ্রকীর্তির ম ধা ম কবৃতি, পৃ. :৭৮। 
১৩। পধুমেন জীয়তে বহ্ি:” ৷ জরটব্য ছু ভা ধিত সংগ্রহ, পৃ. ১৩। 
১৪ “জিম জল" । 
১৫। অন্য বর সংগ্রহ (0০0১), পৃ ৫৪8। 
১৬1 “ন ক্লেশ! বোধিতে। ভিন্ন: | 
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$ ৬। কারিকার সংখ্যা 


মূল গ্রন্থের কারিকার সংখ্যার সম্বন্ধে অঙ্গবাঁদ কয়খাঁনির মধ্যে ভেদ আছে; তি+ অঙ্চবাদে 
কুড়িটি, তি২ অন্থবাদ্দে তেইশটি এবং চী অন্তবাঁদে চব্বিশটি কারিকা দেখা যাঁয়। পুম্তকখানির 
নামের (মহা যা নবিং শ ক) বিংশ ক শব্দটিই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয় দেয় যে, ইহাতে মোট 
কুড়িটি কারিকা আছে । কিন্ত কেবল ইহাঁতেই একেবাঁরে এরূপ দিদ্ধাস্ত করা সর্বত্র নিরাপদ 
নহে। অনেক স্থানে দেখা যাঁয় যে, পুস্তকের নামে যে সংখ্যা পাওয়া যায়ঃ বস্তত তাহার মধ্যে 
ততগুলি কারিকা পাঁওয়া যাঁয় না। উদাহার্ণন্বরূপে বস্গুবন্ধুর বিংশতিকারিকা উল্লেখ 
করিতে পাঁরা যাঁয়। যদ্দিও ইহার নামে কুড়িটি কাঁরিকাঁর কথা পাওয়া যাইতেছে তথাপি 
উহাতে বস্তুত বাইশটি কারিকা আছে। আলোচ্য স্থলে বেখাঁনে একই মূল গ্রন্থের বিভিন্ন বিভিন্ন 
অন্গবাঁদে কারিকাঁর বিভিন্ন বিভিন্ন সংখ্য! পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের এই ভেদকে 
একেবারে উপেক্ষা না করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। 


এরই জাতীয় প্রশ্ন আলোচনায়, যে অন্তবাঁদে সর্বাপেক্ষা অল্লসংখ্যক কাঁধিকা থাকে 
তাহাকেই সাধারণত আদর করা হয় কিন্ত ইহা সব সময় নিরাপদ নহে । কেননা, কোন-না- 
কোন কাঁরণে ইহা হইতে কয়েকটি কাঁরিক! ব্খলিত হইয়। যাইতে পাবে । বাঁহাতে সর্বাপেক্ষা 
বেশী কারিকা আছে, তাহাকেও কেবল এই জন্তই উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না । অতএব 
এই বিষয়টি অতি সাবধানতার সহিত আলোচনা! করিয়া দেখা উচিত, এবং ইহা করিতে 
হইলে বাহ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রমাঁণেরই উপর বেশী নির্ভর করা ভাল, যদি তাহা থাকে। 


পাঁঠভেদ থাঁকিলেও) যদি কোন কারিকা তিনখানি অনুবাদেই পায় যাঁয় তবে আমরা 
অনায়াসে ও নির্ভয়ে ত্বীকাঁ করিয়া লইতে পারি যে, তাহা মূল কারিকাঁর অন্তর্গত। কিন্ত 
ঘদি তাহা সেরূপ না হয় তবে বস্তত তাহ! মূল গ্রন্থখানির অন্তর্গত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ 
উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। 

এইরূপে আলোচনা! করিলে বুঝা যায় যে, ৮ম, ৯মঃ ১৮শ, ও ২৩শ কারিকাঁটি মহাযান 
বিংশ কে পবে যোঁজিত হইয়াছে । 

এই চাঁরিটি কারিকা বাদ দিলে তি১ অনুবাদে মোট ২০টি কারিকা থাকে । তি; অনুসারে 
১৮ক সংখ্যক ( অর্থাৎ বস্তুত ১৭শ) কারিকাঁটি ১৯শ কারিকা'র পূর্বে ১৮শ কারিকার স্থানে 
বসিবে। পূর্কেক্তরূপে চী অস্রবাঁদে কুডিটি কাঁরিকা হয়। কিন্ত তি* অনুবাদে হয় উনিশটি। 


ইহার ইহাই কাঁরণ যে, ১৮ক সংখ্যক অথবা তির ১৭ সংখ্যক কারিকাটি (যাহার চী অন্থবাদে 
২৫ 


১৯৪ হরপ্রসাদ-সংবঞ্ধন-লেখমাল! 


অংশত ১৮শ ও অংশত ১৯শ কারিকার সহিত মিল আছে) চী অন্গবাদে একবারে 
তাক্ত হুইয়াছে। 


$ ৭। কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা 


তি ও চী অঙ্বাঁদে কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা কিরূপ তাহা নিয়লিখিত তালিকায় 
দেখা যাইবে -. 


তি, তিং টী 
১ স্্্৫ ১৫ ১.৫ 
তি ৬ ৭ 
নী শি ঙ 
গ ৮ দে 
ষ্ঠ নী রি 
১৩ ৯৪ 
মি ১১ ৯১ 
১৩ ১২ ১২ 
১১ ১৩ ১৩ 
৯২ ১৪ ১৪ 
৯৩ ১৫ ১৫ 
১৪ ১৬ ১৩ 
১৫ ১৭ ১৭ 
৯৮ ৩ 
১৮ ৯৪৯) ৩ 
৯৪৯) ০ ২১ 
নী 
৩ ১৫৫ ৪ 
ঙ ২৩ ১৬ 


ভি১১৬শ, ১৭শ) তিং২১শ)ওচী ১৮শ ও ১৯শ কাঁরিকার জন্য ২১ সংখ্যক টাক! 
দ্রষ্টব্য । 


আমরা দেখিতে পাই, তিংঅন্গুবাদে তেইশটি কারিকার মধ্যে মোট উনিশটি তিনখানি 
অন্গবানদেই আছে। ইহাদের সংখ্যা ১২:৭১ ১০-১৭, ১৯-_২২। অতএব আমরা এই 


উনদিশটি কারিকাঁকে মুল বলিয়া! গ্রহণ করিতে পারি। এখন সন্দেহ আঁসিতেছে অবশিষ্ট 


মহাযানবিংশক ১৯৫ 


চাঁরিটি (৮ম, ৯ম ১৮শ, ও ২৩শ) কাঁরিকাঁয়। এই চাঁরিটি তি১-এ মোটেই নাই, কেবল 
তিৎ ও চী-এ আঁছে। 

সর্ধবাপেক্ষ। বেশী কারিকা আছে চী-এ এবং বলা হইয়াছে, ইহার কারিক! সংখ্য। চব্বিশ। 
এই অতিরিক্ত সংখ্যার ইহাই কারণ যে, এক স্থলে যেখানে তিং অন্থবাদদে একটি কাঁরিক! 
আছে, চী ও তি অন্বাদে সেখাঁনে দুইটি কাঁরিকা আছে; তিং-এ ইহাদের একটি কারিক 
বাদ গিয়াছে (২১শ কারিকা! দ্রষ্টব্য )। 

১১শ ও ১২শ কারিকা সমস্ত অনুবাদেই আছে । এই ছুই কারিকাঁয় কল্পনার কথা বলা 
হইয়াছে । এই জন্ত মনে হয়, কেবল চী ও তিং অঙ্গবাঁদে প্রাপ্ত ৮ম কারিকাঁর আর প্রয়োজন 
ছিল না। এই প্রকারেই, যখন সমস্ত অন্তবাঁদেরই মধ্যে প্রাপ্ত ২য় কারিকায় 'সন্ব' বা জীবের 
কথাঃ এবং ৩য় ও ১৫শ কারিকায় 'প্রতীত্যসমূৎ্পাঁদের কথ! বল! গিয়াছে, তখন কেবল তিং ও 
চী অনুবাদের মধ্যে প্রাপ্ত ৯ম কাঁরিকাঁর আর বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় না। অতএব কেহ 
বলিতে পারেন যে, এই দুইটি কারিক। (৮ম ও ৯ম) পরে যোজিত হইয়া থাকিবে। এখানে 
ইহা বল! উচিত যে, এই যুক্তিটি তেমন প্রবল নহে। 

১৮শ কারিকাঁটির নঙ্বন্ধে বলিতে পারা যাঁর যে, যখন পূর্বেই আয কারিকায় €সংস্কৃতকে' 
শূন্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন ১৬শ ও ১৭শ কারিকাঁর পর, আবার তাহ! ১৮শ 
কারিকায় (কিছু অতিরিক্ত কথা থাকিলেও, ) বলিবার আবশ্তকত! দেখ! যায় না। চী- 
অনুসারে শেষ বা ২২শ কারিকার (-তি১২০শ, তিং ২২শ, চী ২৪) পূর্বেও ইহা থাকিতে 
পারে না। 

২২শ কারিক1 (₹তি১ ২০শ, তি ২২শ, চী ২৪শ) সমন্ত অন্ুবাদেই পাওয়া যায়। ইহার 
আলোচ্য বিষয়, তি১ ও চী অনুবাদে প্রাপ্ত ক্রমিক সংখ্যা ( যথাক্রমে ২০শ ও ২৪শ )১ এবং 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী (২১শ) কারিকাঁয় যাঁহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়! দেখিলে স্পষ্টই 
বুঝা যাইবে যে, তাহাই হইতেছে গ্রন্থথাঁনির অস্তিম কারিকা। অতএব ২৩শ কারিক1টি শেষ 
কারিক। বলিয়! গণ্য হইতে পাঁরে নাঃ যদিও তি+ অনুবাদে এইরূপ করা গিয়াছে। চী অন্্বাদের 
ক্রমিক সংখ্যা (২২শ) দেখিলেও ইহ! বুঝা যাঁয়। ২০শ কারিকাঁটি টী অনুবাদের ২২শ। 
ইহার পর ২৩শ কাঁরিকাটি পড়িয়! দেখিলেও স্পষ্ট জানা যাইবে যে, এখানেও ইহা ঠিক থাকিতে 
পারে না । 

$৮। কারিকাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ 


তুলনামূলক টাকাগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, তিং অগেক্গ! চী-এর সহিত তি+-র 


১৯৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


ব্রক্য বেশী। কেৰল চারিটি কারিকায় ( ৪র্থ, ১৪শ, ১৫শ, ও ২২শ) চী অপেক্ষা তিং-র 
সহিত ইহার এক্য বেশী । 
$ ৯। আলোচ্য বিষয় ও তাহার আলোচনা 

গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মাধ্যমিক মতের কয়েকটি সাধারণ কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল শৃন্ঠতাঁবাদের উল্লেখটি ছাড়িয়া দিলে এ কথা কয়টি যৌগাচাঁর 
বা বিজ্ঞান্বাঁদীদের মতেও খাঁটে। তিনি তাহার পর বুদ্ধত্ব লাভের উপদেশ দিয়! বলিয়াছেন 
যে, জীবের! মিথ্যা কল্পনায় কষ্ট পায়, বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তাহার দ্বারা তাহাদের উপকার করা 
যাইতে পারে। প্র তীত্য সমুৎপাঁদজানিলে পরমার্থ জানিতে পারা যায়, এবং তাহা 
জাঁনিলে বুঝিতে পার! যাঁয় যে, জগত শুন্ত ৷ জ্ঞানীদের নিকটে সংসার বলিয় কিছু নাই) 
যেমন স্বপ্ৰীবস্থায় যাহা দেখা যাঁয় জাগ্রদবস্থায় তাঁহার কিছুই থাকে না। গ্রন্থকার পরে 
বলিয়াছেন যে, এক চিত্ত বা মন ছাঁড়া কিছুই নাই। শুভাশুভ কর্ম, তাঁহার ফল, ইত্যাদি 
বুদ্ধি চিত্তের কল্পনামাত্র । চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে এ সব কিছুই থাকে না। বে-কোনে! বস্ত 
দেখা যাইতেছে তৎসমন্তই নিংস্বভাব, শ্ব-ভাব বলিয়া ইহাদের কিছু নাই, স্বাধীনভাবে বস্তত 
ইহাদের কোনো সত্ব নাই, তথাপি লোকে এই সমুদয়কে বিবিধরূপে কল্পনা করে, 
আর এই প্রকাঁরেই সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়ঃ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মহাবান-পোতকে আশ্রয় 
না করে ততক্ষণ তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ৰ 

উল্লিখিত বিষয়টির কেবল বর্ণনাই কর! হইয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনো যুক্তি ব আলোচনা 
নাই। 

এথাঁনে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক 
নাগাজ্জুন যদি এই পুস্তকের রচয়িতা হনঃ তবে তিনি কিরূপে ইহাতে বিজ্ঞানবাদের অবতারণা 
করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যমণুডচি তাহার প্রন্তাবনায় ! 2/6 29516% 22215) হ926) 
৬০! 1, ০. 1, 00.57-58) ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, নাগীজ্ঞুন নিজের 
যুক্তিষষ্টিকায় (প্লোক ৩৪, ৩৬) বিজ্ঞানবাদও আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ধশাস্্রীয় 
প্রাচীন বহু গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাধ্যমিকগণ তাহা এই বলিয়া ব্যাখ্যা 
করেন যে, যে সমস ব্যক্তি তেমন তীক্ষবুদ্ধি নঙ্চে তাহাদিগকে ক্রমশ পরম সত্যে আনয়ন 
করিবার উদ্দেশ্তেই এ সমস্ত গ্রন্থে বিজ্ঞানবাঁদের অবতারণা করা হইয়াছে ।১* স্বয়ং 
নাগাজ্জুনও বলিয়াছেন (জ্‌ ভা যি ত সংগ্রহ, পৃ. ২০ )-- 
১৭। জষ্টব্য--ম ধা মকৰু তি,পু. ২৭৩। ৯৯2৯ 





৮ শা 


মহাযানবিংশক ১৯৭ 


চিত্রমাত্রং জগৎ সর্বমিতি যা দেশনা মুনেঃ। 
উতত্রীসপরিহারার্৫থং ৰাঁলানাঁং সা ন তত্বতঃ ॥১ * 


অতএব বলিতে পারা যায় যে, মহা যা নবিংশকে বিজ্ঞানবাদ ও শৃল্তবাদ উভয়ই 
বর্ণিত হইয়াছে, ইহা! কোনে! বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে। ইহাতে সাধারণ মহাযানের কথা 
রহিয়াছে । গ্রন্থথানির নামটিও ইহা! প্রকাঁশ করিতেছে । 


১ ১০ । পুস্তকের সার 


গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়! সুচনা করিয়াছেন যে, তিনি যে তত্ব প্রকাশ 
করিতে যাঁইতেছেন, তাহা বাক্য দ্বার! গ্রকাঁশ করা যাঁয় না। পরমার্থত কোনো বস্ত্র 
উৎপন্তিও নাই, নিরোঁধও নাই । আকাঁশেব গ্াঁয় বুদ্ধ ও জীব উভয়েরই উৎপত্তি ও নিরোধ 
নাই। সংসারের এপারে বা ওপারে কিছু উৎপন্ন হয় না। উপাদান ও নিমিত্ত কারণে বাহ! 
কিছু উৎপন্ন হয় ( “সংস্কৃত' ) বস্তুত তাহা *শুন্ত' । সমস্ত বস্তই ব্বভাঁবত প্রতিবিদ্বের স্তায়। 
যাহা বস্তত আত্ম! নহে সাধারণ লোঁকের! তাহীকেই আত্মা মনে করে। এইরূপে তাহার! সখ, 
দুঃখ, শ্বর্গ, নরক ইত্যাদি কল্পন! করিয়! থাকে। দীবাগ্নিতে যেমন বন দগ্ধ হয়, মিথ্যা কল্পনা- 
হেতু জীবেরাঁও সেইরূপ রাঁগ-ছেষাঁদি ক্লেশে দগ্ধ হইয়া থাকে । কোনে! চিত্রকর যেমন নিজেরই 
অঙ্কিত যক্ষের চিত্র দেখিয়! ভীত হয়, নিবেধ ব্যক্তিও সেইরূপ সংসার দেখিয়া ভয় পায়। 
যেমন কোনো! মূঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়! পক্ষে নিমগ্ন হয়, জীবও সেইরূপ কল্পনা"পক্কে নিমগ্ন 
হইয়! তাহা হইতে উঠিতে পারে না। সাধারণ লোক-সমূহকে নিরাশ্রয় দেখিয়া তাহাদের 
উপকারের জন্ত বুদ্ধত্ব লাভ কর! উচিত। বে বাক্তি (প্রতীত্যসমুৎপাদ” জানিয়া পরমার্থ দর্শন 
করিতে পারে, সে এই জগৎকে 'শুন্য” বলিয়! জানে । সংসার ও নির্বাণ কেবল গ্রতিভাতই হয়; 


১৮। ভষ্টব্য-_ 
অস্তি খন্বিতি নীলাদি জগদিতি জড়ীয়সে | 
ভাবগ্রাহগ্রহাবেশ ( পঠনীয়--০বেশাদ্‌ ) গ্ভীরনয়ভীরবে। 
বিজ্ঞানমা ত্রমেবেদং চিত্রং জগহ্দীরিতম্‌। 
গ্রাস্থগ্রাহকভেদেন রহিতং মন্গমেধসে ॥ 
গদ্ধবর্নগরাকারং সত্যদিতয়লাঞিতম্‌। 
অমেয়ানস্তকল্পোঘভাবনী শুদ্ধবৃদ্ধয়ে | 

সুভাবহিতসংগ্রহ, পৃ১৪,১৫।| 


১১৮ 
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তত্বত এ দুইটি নাই। এই যাহ! কিছু আছে সবই চিত্ত, চিত্ব ছাড়া কিছুই নাই, ঠিক মায়ার 
মত। চিত্তচক্র নিরদ্ধ হইলে সবই নিরদ্ধ হয়। মহাঁষানে আরোহণ না করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি 
এই কল্পনা-জলপূর্ণ সংসার মহাঁসমুদ্রের পর পারে যাইতে পারে? 


অ.প্র-পা হ 


অ.বস - 


কেউ ্প 
বোচ'প হল 


মকা ৮ 


মৃ 
মস্থ _ 
লং - 
শিস - 


সাঙ্কেতিক অক্ষর 


অষ্টসাহন্ত্িকা প্রজ্ঞাপারমিতা ( রাঁজ্ন্রলাল মিত্র, এসিয়াটিক সোঁসাইটী, 
ব্জল, ১৮৮৮ )। 

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ (শ্রীযুক্ত হরপগ্রসাদ শীস্সী, গাইকোয়াড় ওরিএ্টাল 
সীরিজ, ১৯২৭)। 

কেনোপনিষৎ 

বোধিচর্ধযাবতাঁরপর্জিক। ([.0015 0618 ৪1166 1005517, এসিয়াটিক 
সোৌসাইটা, বেঙ্গল )। 

মধ্যমককারিক। (1.0015 05 19 91155 চ0105510) 31110110608, 


13000131085 1903 )। 


মধ্যমকবৃতি চন্দ্রকীর্তি-কৃত। রি 
মহাযাননুত্রালঙ্কার ( [1,61১ 79115, [9097 )। 

লক্কাবতার (73. 2210010১ 75৮0105 1923 )। 

শিক্ষাসমুচ্চয় (9600511, 13101101568 73800017108, [902 )। 


ক, খ, গ, ঘ এই কয়টি বর্ণ গ্লোকের যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ভূতীয় ও চতুর্থ চরণকে 
বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। 
কোনো গ্লোকের পূর্বে নক্ষত্র চিহ্ন (* ) থাঁকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহা মূল, পুনরদ্ধৃত 


নহে। 


মহাযানবিংশক ১৯৪ 
পুনল্পচন্ষত হস্ষুত | 
॥ মহাযানবিংশকম্‌ ॥ 


নম বাঁচাহবাচ্যমপি দয়য়া যেন দেশিতম্‌। 
ধীমতে বীতরাগায় ব,দ্ধায়াচিন্ত্যশক্তয়ে ॥ ১॥ 


্‌ 


পরমার্থেন নোৎপাঁদো নিরোধোহপি ন তত্বতঃ | 
বদ আকাশ বৎ তদ্বৎ সত্তা অপ্যেকলক্ষণীঃ ॥ ২ 


৩ 


নান্মিংস্তশ্মিং্তটে জাতি: সংস্কৃতং গ্রত্যয়োছ্ঘবম্‌। 
শূন্যমেব স্বরূপেণ সর্ববজ্ঞজ্ঞানগোৌচরঃ ॥ 
৪ 
সবে ভাঁবাঃ স্বভাঁবেন প্রতিৰিম্বসমা মতাঁঃ। 
শুদ্ধীঃ শাস্তন্ব ভাঁবাশ্চ অদ্বয়ীস্তথতা সমীঃ ॥ ৪ ॥ 
৫ 
তত্বেনানাত্মনি পৃথগ জনেনাত্সা বিকল্পিত; | 
স্ুখং দুংখমুপেক্ষ। চ ক্লেশো মোক্ষম্তৈর চ॥ ৫ ॥ 
তু 
গতয়ঃ ষড়, ছি সংসারে সুগতৌ সুখমুত্তমম্‌ । 
নরকে চ ম্হদ্দ £খং সবং ন তত্বগোচরঃ ॥ ৬ 
৭ 
অশুতাঁদ্‌ হঃখমত্যন্তং জরা ব্যাধিস্তথ মৃতি: | 
কম'ভিস্ত শুতৈরেব গুভমেব হি কেবলম্‌॥ ৭। 


মিথ্যাকল্পনয়! সত্ব! দাঁবাগ্রিনে কাননম্‌। 
ক্লেশানলেন দহাত্তে নরকাদৌ পতত্তি চ। ৮॥ 
যথা যথা ভবেন্‌ মায়! সন্বাঃ হ্থযর্গেচরাস্তথ! । 
জগন্‌ মায়ান্বরূপং হি প্রতীত্যসম্ভবং তথ! ॥ ৯ 


ন্ ৪৩ 


হরপ্রসাদ-সংবর্ান-লেখমালা 


৮" 


* যথা চিত্রকরো রূপং যক্ষস্যাতি ভয়ম্করম্। 


সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেহপ্যৰ.ধস্তথা ॥ ১০ ॥ 
. 
স্বয়ং চলন্‌ যথা পঙ্কে ৰালঃ কশ্চিন্‌ নিমজ্জতি । 
নিমগ্নাঃ কল্পনাপক্ধে সত্বাস্তথোদগমাক্ষমাঃ ॥ ১১ ॥ 
১০ 
ভাবদর্শনতোহভাবে বেস্ততে ছুংখবেদনা | 
তয়োৌজ্ঞানবিষয়য়োবধ্যস্তে কল্পনাবিষৈঃ 7 ১২ ॥ 
তি 
আলোক্য তান্শরণান্‌ করুণাবশমানসঃ | 
সব্বানামুপকারায় রোঁধিচধ্যাঁঃ সমাঁচরেতৎ ॥ ১৩ ॥ 
৮২ 
তাভিঃ সঞ্চিত্য সম্ভারং প্রাপ্ডে। ৰোধিমন্ততরাম্‌ | 
কল্পনাবন্ধনান্‌ মুক্তঃ শ্যাদ্‌ ৰ্দ্ধো লোকৰান্ধবঃ ॥ ১৪) 
১৩ | 
বঃ প্রতীতাসমুৎপাঁদাঁদ ভূতার্ধমবলোকতে । 
স জানাতি জগচ্ছ-হ্যমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
১৪ 
দর্শনেনৈব সংসাঁরো নিবাণং চ ন তত্বতঃ | 
নিরঞ্জনং নিবিকারমাদিশান্তং প্রভাম্বরম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
১৫& * 


বিষয়ঃ ব্বপ্রবোধস্ত প্রৰতদ্ধেন ন দৃশ্ঠটতে | 
মোহান্ধকাঁরোদ্ৰুদ্ধেন সংসাঁরো নৈব দৃশ্ঠতে ॥ ১৭ ॥ 


মায়ৈব দৃগ্ধতে মায়া-নির্শিতং সং্কৃতিং যদ! | 
নৈব কিকিত্তদা ভাঁবে। ধর্মাণাং সৈব ধম তি। ॥ ১৮ | 
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১৩ 
জাতিমান্‌ ন স্বয়ং জাত জাতির্লোটৈবিকলিত| । 
বিকল্পাশ্চৈব সত্বাশ্টৌভয় মেতন্‌ ন যুজ্যতে ॥ ১৮ ক। 
৯৭ 
চিত্তমাত্রমিদং সব ং মায়াবদবতিষ্ঠতে। 
ততঃ শুভাশুভং কর্ম ততে৷ জাতিঃ শুভাশুভা ॥ ১৯ ॥ 
১৮ 
সবে ধম? নিরধ্যস্তে চিতচক্রনিরোধতঃ | 
অনাত্মানন্ততে! ধম বিশ্ুদ্ধাস্তত এব তে ॥ ২০ ॥ 
১৯ 
ভাবেষু নিঃম্বভাবেষু নিত্যাত্মস্থখসংজ্ঞয়। | 
রাগমোহুতমস্ছন্বস্থো্ুতোহয়ং ভবার্ণৰঃ ॥ ২১ ॥ 
রঃ 
কল্পনীজলপূর্ণন্য সংসারস্য মহোদধেঃ | 
মহাঘানমনারটঃ কো বা পারং গমিস্ভতি ॥ ২২॥ 
অবিস্ভাপ্রত্যয়োৎপন্নাস্ত লোকন্ত সংবিদঃ | 
কৃতঃ খলু ুবেদেধাং বিতর্কাণাং সমুন্তবঃ ॥ ২৩ ॥ 
আচার্যযাধ্যনাগাজুনকৃতং মহাঁধানবিংশকং সমাপ্তম্‌ ॥ 


নং 





অব্বাদ্‌ 
১ 


যাহা বাক্যের দ্বার! গ্রকাঁশের যোগ্য নহে, এমন বিষ্য়কেও যিনি দয়া করিয়া উপদেশ 
দিয়াছেন, সেই ধীসম্পর়, অচিন্ত্যশক্তি, বীতরাগ, বুদ্ধকে নমস্কার ॥ ১ 


২ 
পরমার্থত উৎপত্তি নাই, তত্বত নিরোধও নাই। বুদ্ধ আকাশের ন্যায় (অন্গুৎপন্প ও 
অনিরুদ্ধ), জীবসমূহও সেইরূপ । (অতএব ) ইহাদের লক্ষণ একইরূপ ॥ ২॥ 
২৬ 


০২. হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 
ও 
(সংসারের ) এপারে ও ওপারে জল্ম নাই। সংস্কৃত১* বস্তু অবস্থাবিশেষে ( প্রত্যয়) ' 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে); অতএব তাহা স্বরূপত শূন্তই । ইহাই সর্বজ্ঞেরং১ জানের গোচর 
হইয়। থাকে ॥ ৩ ॥ 
৪ 
সমন্ত পদার্থকেই প্রতিবিহ্ধের ্টায় মনে করা হয়। ইহারা শুদ্ধ, শাস্তন্বভাঁব, অদ্য়। সম ২২ 
এবং ইহাঁরা সর্বদা ও সর্বর অবস্থায় সেই ভাবেই থাকে (“তথতী” )॥ ৪ ॥ 
€ 
যাঁহা বস্তত অনাত্বা সাধারণ লোঁকে তাহাতেই আত্মার কল্পনা করে। (তাহারা এই 
সমন্তও কল্পনা করে, যথা ; সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা ২৩১ ক্লেশ১*১ মোক্ষ ॥ ৫ ॥ 


৬-৭ 


সংসারের ছয় যোনিতে জন্ম, স্বর্গে উত্তম সুখ, ও নরকে মহৎ দুঃখ, এ সমস্ত তত্বের বিষয় 
হয় না। অশুভ কর্মে অত্যন্ত দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, এবং শুভ কর্মে কেবল শুভ হয়ঃ 
(--ইহাঁও তত্বের বিষয় হয় না) ॥ ৬--৭॥ 


ধন যেমন দীবাগ্রিতে দগ্ধ হ্য়। জীবসমুহও সেইরূপ মিখা। কমায় ক্লেশ-অগ্রিতে দগ্ধ হয় ও নরক প্রভৃতিতে 
পতিত হয়। ৮॥ 

যেমন-যেমন মায়ার উত্তৰ হয়, জীবসমূহও তেমন-তেমম (জ্ঞানের) গেোঁচর হয়। এই জগৎ 
মায়ান্বরূপ, ইহ। ইহার হেতু ও প্রত্যরকে ২৫ অপেক্ষ। করি উৎপন্ন ॥ ৯॥ 


৮ 


যেমন ফোঁন চিত্রকর যন্গের অতিভয়ঙ্কর রূপ নিজেই অঙ্কিত করিয়! ভীত হয়, নির্বোধ 
ব্যক্তিও সেইরূপ সংসারে ভয় পাইয়া থাকে ॥ ১০ । 


১৯। অর্থাৎ মূল ও সহকারী কারণে উৎপন্ন । 

২*॥ সহকারী কারণ, যেমন অস্কুরের উৎপত্তির বীজ খুল কারণ ব1 হেতু, খু গ্রভুতি সহকরা 
কারপবা প্রত্যয় 

২১। বুদ্ধের। ২২। বিবৃতি ভ্রষ্টব্য। 

২৩। যে বেদনা হুখও নহে। ছুঃখও নহে। তাহাকে 'উপেক্ষা' বল। হইয়। থাকে। 

২৪। রাগ, দ্বেষ, মোহ; মল। ২৫। পূর্ধবত্তাঁ ২*শ টিগগনী জর্টব)। 
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৪ 


যেমন কোন মুঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পঞ্চে নিমগ্ন হয়, জীবগণও সেইরূপ কর্নাপন্কে 
নিমগ্ন হইয়! উঠিতে পারে না ॥ ১১। 


৬৩ 
যাহা (বস্তত) অভাব, তাহাঁতে ভাঁব দর্শন করায় ছুঃখ-বেদনার অনুভব হয়। সেই ষে 
বিষয় ও তাহার জ্ঞান, ইহাদের কল্পনারূপ বিষে জীবগণ পীড়িত হয় ॥ ১২। 
১১ 
তাহাদিগকে নিরাশুয় দেখিয়া! দয়াপরবশচিত্ত হইয়া, জীবগণের উপকারের জন্ত বোঁধি 
লাভের অনুষ্ঠানসমূহন আচরণ করিবে ॥ ১৩। 
১২ 
তাহা দ্বারা / পুণ্য) সঞ্চয় করিয়া অন্ধত্তর বোধি লাভ করিয়া, কল্পনাবন্ধন হইতে যুক্ত 
হইয়া লোৌকবব্ধু বুদ্ধ হইবে ॥ ১৪। 
৬৩) 
যে ব্যক্তি পপ্রতী ত্যসমূৎপাঁদ'* জানিয়! পরমার্থ দর্শন করে, সে আদি; মধ্য, ও অস্ত-বর্জিত 
জগতকে “শৃন্য+২* বলিয়! জানিতে পাঁরে ॥ ১৫ ॥ 
১৪ 
ংসার ও নির্বাণ কেবল প্রতিভাঁতই হইয়। থাকে, বস্তত ইহারা নাই। (পরম তত্ব) 
নিরঞ্জন, নিবিকার, আদিশাস্ত, ও প্রভাম্বর* ॥ ১৬॥ 
১৫ 
বপ্রজ্ঞানের বিষয়কে প্রবুদ্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না; মোহীন্ধকার হইতে উদ্ব,দ্ধ ব্যক্তিও 
ংসাঁরকে দেখিতে পায় ন। ॥ ১৭ ॥ 


২৬) হেতু ও প্রত্যয়ফে অপেক্ষা করিয় বস্তর যে উৎপত্তি, তাঁহার নাম 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' | “অঙ্কুর বলি 
হবতঃগসিদ্ধ কোন বস্ত্র নাই। অঙ্কুরের স্ব-ভাব বলিয়! কিছুই নাই, যদ্দি খাকিত তবে অঙ্কুর চিরকালই থাঁকিত, 
বীজের কোন অপেক্ষা রাখিত ন|। কিন্তু ব্তত সেরপ থাকে ন। অঙ্কুর নিজের হেতু বীজ, এবং প্রতায় 
খতু, ক্ষেত্র, ইত্যাদিকে অপেক্ষা করিয়াই উৎপন্ন হয়। এই জন্ত অস্কুরকে 'প্রতীত্যদমুৎপন্ন' বল! ছয়, আর 
অস্কুরের এ উৎপত্তিকে বল! হর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' | 

২৭। শুস্থ- গ্রতীত্যসমূৎপন্ন । ২৮। এই কাঁরিকার বিবৃতি দেখ। 


২০৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


১৬৩ 
মায়া-নির্শিতি বস্ত মায়াই দৃষ্ট হইন্া থাকে। (বস্ত) যখন সংস্কৃত তখন কিছুই ভাব 
বলিয়া নাই। পদার্থের ইহাই পদীর্ঘত। ॥ ১৮ ॥ 
১৬ 
যাহার জাতি ২» আছে সে হ্বয়ং জাত হয় নাই, লোকে জাতিকে কল্পনা করিয়াছে। 
কল্পনা ও জীব এই উভয়ই যুক্তিযুক্ত হয় না॥ ১৯॥ ৃ 
১৭ 
এই সমন্তই চিত্তমাত্র, ও মায়ার স্তাঁয় অবস্থিত রহিয়াছে । তাহা হইতে শুভ ও অশ্ভ 
কর্ম, তাঁহা হইতে শুভ ও অশুভ জন্ম ॥ ১৯।॥ 
১৮ 
চিত্তচক্রের নিরোঁধে সমম্ত পদার্থের নিরোধ হয়। অতএব সমস্ত পদার্থই অনাত্ম 
এবং সেই জন্যই তাহারা বিশুদ্ধ ॥ ২০ ॥ 
১৯ 
নিঃম্বভাব পদার্থসমূহকে নিত্য, আআ ও সুথ বলিয়া মনে করায় বাগ ও মোছের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তির এই তবসমুদ্র উদ্ভত হইয়াছে ॥ ২১ ॥ 
২০ 
মহাযানে আরোহণ না! করিলে কোন্‌ ব্যক্তি কল্পনাঁজলপুর্ণ সংসার মহাসমুদ্রের পারে 
গমন করিবে? ॥২২। 
যিনি বিশেষরপে জানেন যে, এই লোক অবিদ্ভা হইতে উৎপন্ন, উহার এই সমস্ত কল্পন। কৌথ। হইতে 
উৎপর় হইবে ।২৩। 


॥ আঁচার্ধ্য আর্ধ্য নাগার্জুনের রচিত ম হা যান বিংশক সমাধু ॥ 


০ সত 
পি ৩ ০০০০৯ 


২৯। অর্থাৎ জয়। 


কফ চী 
ভি 


মহাযানবিংশক ২০৫ 
তুলনা 


১ 


নমোচিন্ত্যভাবরূপেভ্যঃ 
যেন বাগ ধমে ণ 
বীতরাগৈরবধ,দ্বৈব-দ্ধৈঃ 
ৰ.দ্ধেভ্যো বাতরাগেভ্যঃ সত্যপ্রজ্ঞেত্যঃ 
অবচনম্‌ € -অবাচ্যম্‌ ) অপি দয়য়া দেশিতম 
বচনেন অবাচ্যমূ 
ধম অবচন। নাঁবচনাঃ 
বীতরাগায় মতিমতেহ্ুত্বর- 
দয়য়। সপ্রকাশিতম্‌ 


বুদ্ধেন দয়য়া সুদেশিতম্‌ 
শক্তয়ে »দ্ধায় নমং 
অচিন্ত্য শক্তয়ে নম: 
তুলন। 


চীক, তি১ গ (শেষ অংশ), তি ঘ; চীখ্চ তিগওঘ); ভিখক? চী গ, তি১। 
তি২খ; চী ঘঃ তি১৭, তিংগ। 


পুনরুদ্ধার 


ক চীক,গ,ঘঃ তি, কখ; তি থ। খচীঘ্,তি,খ,তিং গ। 
গ চীখ,তি,১গ)তিতক। ঘ চীক)ঘ); তি গ, ঘ) তিং ঘ। 


ক চী 
তি; 
তিং 

খ চী 
তি: 


এ 
পরমার্থেন নোৎপাদঃ 
উৎপাদে। বস্ততো৷ নান্তি 
পরমার্থেনান্ুৎপাদাৎ 
অন্ুবৃত্তিশ্চ ন ত্বভাবতঃ 

নিরোধোহপি ন তত্বতঃ 


২৪৬ 

তি+ 

গ চী 
তিঃ 
তি 

ঘ চী 
তি 
তি; 
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মোক্ষোপি নান্তি তত্বতঃ 
বদ্ধঃ সত্ব একলন্ষণঃ 
আকাশবদ্‌ যথা ৰূদ্ধঃ 
আকাশবৎ তথা! ব.দ্ধঃ 
আকাঁশবৎ সামান্ততো! দৃষ্টম্‌ 
সত্বা অপো কলক্ষণ!ঃ 

সত্বাশ্চ একলক্ষণাঃ 


তুলনা 


চীক, তি ক,তিঃ ক চীখ তি১খ,ভিংখ) চীঘ। তিঃ গ) তি২ গ; চীগ তি ঘ 


ত২থ। 


পুনরুদ্ধার 


ক চীকতি১ কতিংক। খচীখ তি তিৎ খ। গ টিঘ,তি১গ, তি গ। 
খ চীগ, তি১ ঘঃ তি২ ঘ। 


ক চী 
তি 
তিং 

থ চী 
তিঃ 
তং 

গ চী 
তি 


৩ 


নাশ্মিংস্তশ্মিংস্তটে জাঁতিঃ 

পরেপরে তীরে জাতিনান্তীতি 
স্বভাবেন প্রত্যয়-( প্রতীত্য-) সমূৎ্পন্না: 
সংস্কৃতানি প্রত্যয়োৎপন্নানি 

ন নিবাণং ত্বভাবতঃ 
তানি সংস্কতানি সববাণি শৃষ্তানি 
স্বরূপেণ শৃশ্ঠান্যেব 

ব্যক্তং তথা সংস্কৃতং শৃন্ঠম্‌ 
সবজ্ঞজ্ঞানগোচরঃ 
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তুলনা 
চীক,) তি ক; তিং ক; চীখ্ তি থখ; চী গ, তিও গ, ভিং গ) চীৎ)তি, ঘ, 
তিং ঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক চীকতি১ কতিৎক। খ চীর্চ তিঃ খ। গ চীগ,তি, গ, তিং গ। 
য চীঘ্যতি* ঘতিৎঘ। 
তিৎ খ এর সহিত কাহারে মিল নাই। 
তি ক চরণে নারথাও সংস্করণের পাঠ ও তি ক চঃণের পাঠ একই, কিন্তু পেকিং 
সংস্করণের পাঠ অন্যরূপ। এই পাঠ সমর্থন ক] যায় না। 
৪ 
ক চী অক্রিষ্ঠাস্‌ ( -শুদ্ধাস্‌) তখতারূপ।; 
তি সবে" ভাবাঃ স্বভাঁবেন 
তিং সবে ভাবাঃ স্বভাবেন 
খ চী অছয়াঃ শান্তা: 
ত১ প্রতিবিশ্বসম! মতা: 
তিং প্রতিবিদ্বসম! মতাঁঃ 
গ চী সবে" ধম লক্ষণম্বভাবেন 
তি: শুদ্ধাঃ শাস্তত্বভাঁবাশ 
তি বিশু দ্বাঃ শাস্তশ্বরূপাশ্চ 
ধ চী প্রতিবিদ্বোপম! অভিন্ন1ঃ (_ সম1:) 
তি অথয়াস্তথতা সমাঃ 


তিং অদ্বয়াস্তখত৷ সমা: 
তুলন! 


চী ক; তি গ-ঘ) তিষ্গ-ঘ ) চী ধঃ তিগ-ঘ, তিৎগ-ঘ) চীগ, তিক) তিক) চীত্ঃ তি, 


খ-ঘ; তিংখ-খ | 
পুনরুদ্ধার 


ক চীগ, তিঃক) তিক) খ চীঘ, তি তিৎখ ) গ চীব-খ১ তিগ) তিগ। ঘ চীক-থ-ঘ। 
তি১ঘ, তিংঘ। 


নর হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমালা 


ছু 
ক চী পৃথগ জনে! বিকল্প চিত্তেন 
তি পৃথগজনেন তত্বেন 
তিং আত্মানায্মা ন সত্যঃ 
চী তত্বত অনাতআ্মানমাত্মেতি মন্ততে 
তি, অনাত্মন্তাত্মা 
তিং পৃথগ্জনেন কল্পিত: 
গ চী তম্মাহৃতিস্তি কেশী: 
তি স্থখং ছুঃখমুপেক্ষা 
তিং স্থথং দুঃখমুপেক্ষা 
ঘ চী পুনছু :খং স্ুখমুপেক্ষা 
তি ক্লেশা: সবত্র বিকল্লিতা: 
তিং করেশো মোক্ষস্তথ 
তুলন। 
টীক, তি১ক-ঘ, তিংখ; চীথ, তি১খ, তিক; চীগ, তি১ঘ, তিং ঘ) চীঘ, তি গ, তিঃগ। 
পুনরুদ্ধার 
ক চীখ তি,খ, তিংফ ) খ চীক, তিক, তিংখ) গ চীগঘ, তি১%) তিংগ। ঘ চীগ, 
তিন) তিং ঘ। | 
গ চরণে “উপেক্ষা” (তি১গ তোঁড, স্ঞ্োমস” চী ঘ শে" )স্থানে তিৎগ-র পাঠ 
“অপেক্ষা” € “িল্তোস. প'); কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা ঠিক পাঠ নহে। 
তি 
ক চী দেবগতৌ (-ন্তবর্গে) বিশিষ্টং স্ুখম্‌ 
তি সংসারে গতয়ঃ বু 
তিং সংসারে গতয়ঃ ষট্‌ 
থ চী নরকেহতিমান্রং ছুঃখম্‌ 
তি, স্থগতাবুন্তমং সুথম্‌ 
তিং পরম: দ্বর্গ; স্ুখং চ 
গ চী সর্বং ন সত্যগোঁচরঃ 


মহাযানবিংশক ২৪৯ 


তি” নরকে চ মহাছুঃখম্‌ 
তি নরকে চ মহাছুঃখম্‌ 

ঘ চী ষড় গতয়ো নিত্যং প্রবতন্তে 
তি; বিষয়স্তত্তেনা চিন্ত্যঃ 

তিৎ বেছ্যন্তে বিষয়া অমী 

তুলন। 

চীক+ তিথ, তিৎ ধ ) চীখ, তিগ, তিৎগ ) চীগ, তি+য; চীব, তিক, তিৎক। 

পুনরুদ্ধার 

ক চীঘঃ তিক, তিংক) থ চীকঃ তি তিৎখট গ চীখ, তিষ্গ, তিৎগ ) ঘ চীগ, 
তি১ঘ, তিৎ্ঘ। 

তিং ঘ চরণের কাহারো সহিত মিল নাঁই। 

ঘ চরণে তি* অন্গবাদের প-সংস্করণে আছে “যুল. দে. রদ. মি. বসম. পর” ; স্পষ্টতই 
অসম্পূর্ণ । ন-সংস্করণে 'যুল” ও “দে” ইহাদের মধ্যে 'ল” পাঁঠ করিয়া পড.ক্তিটিকে পূর্ণ করা 
গিয়াছে। তথাপি ইহা সন্তোষজনক নহে । আঁমরা যদি প-সংস্করণে “্বসম' স্থানে 'বসমস' 
পাঠ করিয়া শেষে “যোদ” যোগ করি তাহা হইলে চরণটি পূর্ণ হয় এবং তাহা অর্থেও 
অনেকটা চী গ-চরণের সহিত যিলে। 


1 


ক চী লোঁকে জরা ব্যাধিম রণম্‌ 
তি, অপি চ ছুঃখং চ 
তি২ অশ্তভাং পরমঃ ছুঃখম্‌ 
খ চী ভবতি ছুঃখমনিষ্টম্‌ 
তি+ জরাব্যাধিরনিত্যতা 
তিং ব্যসনং প্রীত্যনিত্য তা 


গ চী কমণমুসারেণ পতন 
তি, কমণাং বিপাক: 
তিং শুভৈরেব কম ভিন্ত 

্ চী তৎসত্যমন্থখম্‌ 


২৭ 


২১৯০ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 


তি১ স্থখং ব্যসনমেৰ চ 
তিং শুভমেব নিশ্চিতম্‌ 
তুলনা | 
চীক, তি খ তি খ) চীঞ্ তি১কতিংক;) চীগ, তি গ, তি গ) চী খ 
তি খ, তিং ঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক চীথ তিক, তিক) থ চীক, তি১খ ভিৎখ;) গ চীগ,তি %তিং 
গ) ঘখ ঘচীঘয তি ঘ তি ঘ। 
তি১-র থ-চরণে “ন+ স্থানে শ্রীযুক্ত যমগুচি নদ" পাঠ করিতে চাহেনঃ কিন্তু ইহা 
অনাবশ্তক, কারণ “ন, (নব) ও 'নদ' উভয়ই “ব্যাধি অর্থে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে। 
তি*-র খ-চরণের পাঠ “দগ+, কিন্তু এখানে কি “দক” 'পাঠ করা যায় না? তাহা হইলে 
সেথানে অর্থ হইবে 'কচ্ছং ব্যাধিঃ, অথবা “কচ্ছব্যাধিঃ, | এম তগ. (ঞ্চিদ )'- "অনিত্যতা! 
€গুদ.প"- ব্যিসন? 
৮ 
ক চী সন্ধা মিথ্যাকল্পনয়া 
তি, রি 
তিং অন্থৎপাদাঁববোঁধেন উৎপাদাৎ 
খ চী ক্লেশাগ়িনা দহাতে 


তি১ ০ 
তিং ৩ 

গ চী নরকাঁদ্দিগতিষু পতস্তি 
তিঃ ৭ 
তিং দৃশ্ঠাস্তে নরকাদিযু_ 

ঘ চী যথ! দাবাগ্রিনা! বনং দহাতে 
তি গঁ 
তি* দোষেণ দবাগ্লিনেব দহৃত্তে 


তুলন। 
চী খ-বঃ তিংঘ 5 চীগ, তিং | 


মহাধানবিংশক ২১১ 


পুনরুদ্ধার 

ক চীকঃ খ চীঘ; গ চীখ্তিংঘ;) ঘ চীগতিৎগ। 

এই কারিকাঁর তি মোটেই নাই। তিং-র মোটে তিন চরণ আছে, ক, গ, ও ঘ;'খ 
পাওয়া যাঁর না। ম্পষ্টতৃই তিং-র ক-চরণের পাঠ (“স্ক্যেমেদ.তেণগস.পস? ) বিশুদ্ধ নহে। 
ইহার কোনে! সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না । চী-পাঠ “চেঙ শেঙ বাড ফেন পিঞ। উল্লিখিত 
তিব্বতী পাঠে “তোগস" স্থানে “তেিগ” পাঠ করা উচিত। শ্রীযুক্ত যমগুচিও ইহাই মনে 
করেন। ইহা ছাড়া “মেদ* স্থানে যদি £বো” পড়া যাঁয়, তাহ! হইলে প্রবাক্যটার অর্থ হয় 
'জিনঃ কল্পনয়া।' অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। পূর্বেক্ত মূল পাঠে (“স্থ্যেমেদ 
তেণগ পল? ) “ক্ক্যে' »“স্ব্যে বো+ 'জিনঃ ) অথবা! -*স্ক্ে-বুঃ_ (পুরুষ? ॥ “মেদ" -অভাবঃ, । 
কিন্ত এখানে ইহাকে এঅভূত+ অর্থে ধরা যাইতে পারে। “তোগ.পস”- “কল্পনয়া”। এইরূপে 
অর্থ হয় “পুরুষঃ (অথবা 'জনঃ” “সত্বঃ' ) অভূতকল্পনয়” । ইহা চী-র সহিত বেশ মিলে 
(“সব মিথ্যাকল্পনয়া” )। 

চী-খ-অনুসারে তিংখ এইরূপ হইতে পারে-_-ঞোান.মোগস-প"ই.মেস.অগ-প'নি- 
পহাতে ক্লেশবহ্নিনা? | 


৯ 


ক চী সত্ব! মূলতো! যথা মায়া 
তি, 
তি যথা যথা ভবেন্‌ মায়া 

খ চী পুনমক্লাবিষন্নং গৃহাতি 
তি গ 
তিৎ তথা সত্ব গোচরাঃ 

গ চী গচ্ছন্‌ মায়াকতায়াং গতো৷ 


হা গু 
তং জগন্‌ মার়াশ্বরূপম্‌ 

ঘ চী ন ব.ধ্যতে প্রতীত্যসমুতৎপন্নম্‌ 
ত১ ৩ 


তিং তথা গ্রতীত্যসমুৎপন্নম্‌ 


২১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমালা 


তুলন! 
চীক-খঃ তিং ক-খ; চীঘঃতিং ঘ। 
ক তিক) খ তিংখ)গ তিংগ) ঘ তি ঘ। 


পুনরুদ্ধার ্ 


এই কারিকাটি সম্পূর্ণভাবে তিং হইতে পুনরুদ্বত হইয়াছে । চীর সহিত তিং-র 
সাধারণতঃ বেশ মিল আছে, যদিও 1িবশেষ বিশেষ স্থানে ভেদ দেখা যায়। তিং্রগ 
চরণে “গ্রো শবের অর্থ "গতি? ও “জগৎ দুইই হয়। আমি এখানে দ্বিতীয় অর্থটিকেই 
ভাল মনে করি। চী-র পাঠে এখানে আছে “তাও? । এখানে ইহার অর্থ “গতি, 
( “মার্গ নহে, যদিও সাধারণত তাহার এই অর্থই ধরা হয়)। যেমন "লু তাঁও১ল “্ষড্‌ 
গতয়ঃ, ( তিব্বতী “'গ্র!.ব. রিগস.দ্রগ+ )। ৬ষ্ কারিকার গতি”র উল্লেখ করা হইয়াছে । 


১০ 


ক চী যথা লোকে চিত্রকরঃ 
তি, সমীচীনশ্চিত্রকরঃ 
তি. যথা চিত্রকরো রূপম্‌ 
খ চী যক্ষম্যাকৃতিমন্কয়তি 
তিঃ অতিভয়ঙ্করং বক্ষম্য রূপম 
তিং যক্ষন্ ভয়ঙ্করং অঙ্কয়িত্বা আক্ষরিক “অস্কনেন+) 
গ চী ত্বয়মন্কয়িত্বা স্বয়ং ৰিভেতি 
তি, অস্কযিত্বা স্বয়ং ৰিভেতি 
তৎ তেন স্বয়ং ৰিভেতি 
খ চী স উচ্যতেহজ্ঞঃ 
তি; সংসারে মুঢ়োহপি তথা 
তিৎ সংসারেহৰ ধন্তথা 


তুলন। 


চীক, তি১ ক, তিং থ চীথ্ তি ধ তি খ; চীগ, তি, গ,তিং গ) চীঘ, তি, ঘঃ 
তিং 


মহাযানবিংশক ২১৩ 


মূল কারিকাটি আ শ্চ ধ্য চ ধ্যা চ য়ে র১* সংস্কৃত টাকায়*, উদ্ধৃত হইয়াছে । 
এই পুস্তকে চতুর্থ চরণের পাঠ “সংসারে হাবধন্তথা।” এখানে তিং-র চতুর্থ চরণের পাঠ- 
(*খোর'বর, মৌঁঙস পউ. দে, বশিন. নো") অনুসারে সংস্কতে “হি? স্থানে অপি, 
(দ্রষ্টব্য তিব্বতী ৮৬) পাঠ করা উচিত। 
যমগুচির সংস্করণে তিং-র গ-চরণে “স্গ্রগ” স্থানে ন্ত্রগ' এবং তির ঘ-চরণে “মেণউ" . 
স্থানে “মোঙস” পাঠ করা উচিত। 
চী, তি, ও ভিৎ অন্গবাদের এখানে প্রধান ভেদ এই যে, তি-অন্ুবাঁদের “যম? 
স্থানে চী ও তি২-অঙ্গবাদে 'যক্ষ” পাঠ পাওয়া যায়, এবং এই পাঠই প্রাপ্ত মূল সংস্কৃত 
কারিকাটিতে সমর্থিত হয়। 
১১ 
ক চী সত্বাঃ স্বয়মুৎপাদয়ন্তি রাগম্‌ 
তি১ যথা স্বয়ং পক্কং কৃত্বা 
তং যথা স্বয়ং পঙ্কে চলনেন 
৭ চী করোতি তেন সংসারহেতুম্‌ 
তি, ৰালঃ কশ্চিদারু্টঃ 
তিং বাল: কশ্চিন্‌ নিমগ্রঃ 
গ চী কৃত্বা ৰিভেতি 
তিঃ তথাত্যা নন্দ 
তিং তথা কল্পনাপঞ্কে নিমজ্জ 
দ চী অজ্ঞানা বিমুক্তঃ 
তিঃ বিকল্পপঞ্কে মত্বা নিমগ্রাঃ 
তিং সত্বা উদ্গমনাক্ষম1ঃ 
তুলন! 
চীক১ তি, ক,তি১ক) চী খগঘতি১ ও তিৎ হইতে ভিন্ন; তি» খ তিৎ থ)তি১গ 
হইতে চী ও তিং ভিন্ন; তিং গ, তিং ঘ; তিং ঘ এক “সত্বাঃ+ শব্ধ ছাড়াচী ও ভি১ হইতে 


স্পা পপ আজ 


৩১০। ম.ম্রযুক্ত হরগুসাদ শস্থী মহাৎয়ের সংস্করণে ইহ চর্ষচধ্যবিনিশ্চয় বজিয়। লিখিত 
হইয়াছে! এ সম্বন্ধে ১৩৩৬ সালের কাহিকের "গ্রবাসীতে” বর্তমান লেখকের হন্তব্য উষ্টবা। 
৩১। বৌদ্ধগা নও দে হা) বলীয়-সাহিত্য-পরিষণ ১৩২৩ সাল, পু ৬। 


২১৪ হরগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


বিভিন্ন । ঘ-চরণে চী র “অবিমুক্ত' শবটির সহিত তি২-র 'উদগমনাক্ষমাঃ, শব্দটি তুলনা! করিতে 
পারা যায়। 
পুনরুদ্ধার ] 
ফ তিক তিক) খ তিখ্ তিংখ? গ তি তিগ) ঘ তিঘ। 
এই কারিকাটি প্রধানতঃ তিং হইতে কর! হইয়াছে । চী,র প্রথম চরণের শেষে 
জন” শবের অর্থ “বঞন+, রং” 'রাগ?। 
তির দ্বিতীয় চরণে প ও ন উভয়ই মংস্করণে “গণ পাঠ আছে, কিন্ত বস্তুত 
হইবে ০গ”। 
১২ 
ক চী সত্তা মিথ্যাচিত্তেন 
তি, অভাবে ভাবদর্শনেন 
তিং অভাবে ভাঁবদর্শনেন 
থখ চী উৎপাঁদয়স্তি মোহমলরাগম্‌ 
তি১ বেছ্তে দুঃখবেদনা 
তিং বেছাতে দুঃখবেদনা 
গ চী নিঃস্বভাবং কক্পয়স্তি সব্বভবম্‌. 
তি" আ'তদ্কবিপরীতব,দ্ধযা 
তং জানবিষয়য়োস্তয়োঃ 
ঘ. চী বেদয়ন্তে হুঃখেখতিদুংখম্‌ 
তি; কল্পনাবিষেণ ৰাধ্যন্তে 
তি বিতর্কবিষেণ বাধ্যস্তে 


তুলন। 
চী কখ, তি১গ; চীগ, তি১ক, তিক) চীঘ, তি১খ, তিখ; তিংগ সমন্ত হইতে ভিন্ন: 
তিংঘ১ তি১ঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক তিক, তিংকট খ. চীগঠ তিখ) তিখ) গ তিগও ঘ তিতিঘ। 
তির প্রথম চরণের শেষে প ও ন উভয় সংস্করণেই 'মিন পাঠ পাঁওয়া যায়ঃ কিস্ত 


মহাযানবিংশক ২১৫ 


ইহা সঙ্গত হয়না । তিং-র ন-সংস্করণে এখানে আছে £রিন'। তদনুসাঁরে সেখানেও ণয়ন। 
পাঠ করিতে পারা যায়। তির প-সংস্করণে আছে £য়িস» ইহা! অন্থুসরণ করিয়া যমগুচি 
সেখানেও “য়িস' পড়িতে চাঁন। এই পাঠই যে উৎকষ্টতর তাহাতে সন্দেহ নাই। তি১র 
প্রথম চরণের প্রারস্তে প-সংস্করণের পাঁঠ “দোঁগস? ন-সংস্করণে এথানে আছে “তে গস । 
কিন্ত এই উভয় পাঠই অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ হইবে “তেণগ'। তি*-র চতুর্থ চরণেও ন-সংস্করণে 
“তেণগস স্থানে “ভোগ? পড়িতে হইবে। 
১৩ 
ক চী ৰদ্ধঃ পশ্ঠতি তানত্রাণাঁন্‌ 
তি, তানশরণান্‌ দৃষ্ী 
তি তেষাঁমশরণতাদর্শনেন 
থ চা তত উৎগাদয়তি করুণা চিন্তম্‌ 
তি: করুণাবশমাঁনসঃ 
তিং প্রজ্ঞাকরুণেন মনস। 
গ চী তত উৎপাদয়তি বোৌধিচিত্তম্‌ 
তি, হিতকরো বন্ধঃ সত্বেভ্যঃ 
তং সত্বানামুপকারায় 
ঘ চী বিপুলমভ্যস্ততিত২ বোঁধিচধ্যাঃ 
তি; সম্বোধিচধ্যাং করোতিত* (ন) 
( অথবা ) 
সন্থোধৌ যোগং করোতি ** (প) 
তি সন্ুদ্বস্ত যোগং কুর্ধ্যাৎ 
তুলনা 
চীক, তি কগ) তিক; চীঞ্চ তি১খ১ তিংখ ) চীগ তি ও তিং হইতে ভিন্ন) তিঠগ, 
তিংগ ; চীঘ, তি, তিংঘ। 
তি-র খ চরণে ন-সংস্করণে “স্প্যোদ” কিন্তু প-সংস্করণে 'ম্থ্যোর | তিং-র ঘ-চরগে 


ন-সংস্করণে স্থ্যের', কিন্তু প-সংস্করণে “ম্যোর । 
৪০০১০৬-০৪ 
৩২1 অথব। 'অতান্ডেৎ। ৩৩। অথবা “কুর্ধ্য।ৎ। 





২৬৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 
পুনরুদ্ধার ৃ্‌ 


ক চীক,তিক, তিক; থ চীখ তিৎখ, তিখ 3) গ তিগ, তি১্গ,  চীঘ, 
তি১ঘ, তিংঘ। + 
১৪ 
ক চী প্রাপ্তোহুততরজ্ঞনফলম্‌ 
তি তাভিঃ পুণ্যসম্তারং সঞ্চিত্য 
তি তেন চসম্ভারঃ সঞ্চিতঃ সংবৃতৌ 
থ চী তদা পরীক্ষতে লোকম্‌ 
তি, কল্পনাজালানুক্তঃ 
তিং অনুভ্তরাং ৰোধিং প্রীন্তঃ 
গ চী বিকল্লেৰ স্ধঃ 
তি, অহ্ুত্রং জ্ঞানং প্রাপ্তঃ 
তিং কল্পনাবন্ধনানুক্তঃ 
ঘ চী তম্মাদ্‌ ভবতি হিতকরঃ 
তি, ব.দে! লোকবান্ধবো ভবতি 
তি২ ৰদ্ধঃ স লো কবান্ধবঃ 


তুলন। 
চীক, তি১গ, তি্গ) তিক, তিক) চীখ তি, তিৎঘ) চীঘ, তিখ, তিংগ) 
চীঘ, তি+ঘঃ তিঘ। 
তিং-র দ্বিতীয় চরণে 'সংবুতৌ, ইহার সহিত অন্ঠ ছুই অনুবাদের কোঁনো মিল নাই। 
চী-র সহিত তি১ক ও তিংখ-রও মিল নাই। 
পুনরুদ্ধার 


ক তিক) তিৎখ ) খ চীকঃ তিংগ, তিৎখ ; গ চীগ, তি১খ, তিগ; ঘ চীখ-ধ; তিঃঘ। 
তিখঘ। 


১৫ 


ক চটী প্রতীত্যসমুৎপাঁদাৎ 
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তি১ *« ভুতার্থদর্শনায় 
তি যথা-[ বত ] প্রতীত্যসমুৎপাঁদাৎ 
খ চা জানাতি ভূতার্থম্‌ 
তি, জাতষথাবজ জ্ঞান: 
তি' যো ভূতার্থনবলোঁকতে 
গ চী অথ পশ্তি লোৌকং শুন্যম্‌ 
তি+ তত আগগ্যন্তবজিতম্‌ 
তি সজগচ্ছ-্যং জাঁনাতি 
খ  চী আদিমধ্যান্তকোটি বঙ্জিতম্‌ 
তি, জগচ্ছ-্যমেধ পশ্যতি 
তি২ আদিমধ্যান্তবর্জিতম্‌ 
ভুলন। 
চীক, তি খঃ তিৎ ক) চীখ) তি কঃ তি ৭; চীশগ) তি»দ) তিগ। চীষ্। 
তি, গতি *ষ। 
পুনরঃদ্ধ।র 
কটীক, তি, শ) তিৎ ক) খচীপখ, ভি» কঃ তিৎখট গচীগ? তি বধ) তিং গ 
 চীঘ) তি১গ, তি । 
৬১৩ 
ক চী পশ্যতি সংসাঁরো নিবীণম্‌ 
তি, তআত্মতঃ লংসারম্‌ 
তিং এবং দর্শনেন সংসারঃ 
থ  চী এতছু ভয়মনী অ্বতঃ 
তি” নিবাশং চ ন পশ্য্তি 
তিং নিবাঁণং চ ন তত্বতঃ 
গ চী নিরঞ্জনমবি পরিণতম্‌ 
তি নিরঞ্জনং নিবিকাঁরম্‌ 
তিং অক্লিষ্ঠাকারম্‌ 


১৩১৫ 


১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


ঘ. চী আদিশুদ্বং নিত্যশীস্তম্‌ 
তি, আদিশাস্তং প্রভাঙ্বরম্‌ 
তি আদিমধ্যান্তপ্রকৃতিতা শ্বরম্‌ 


তুলনা 
চী ক-খ তি১ক-খ তিংক-খ চীগ তি১গ £ চীঘ) তি১ঘ) তিং ঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক__এ চীক-খ) তি১কখ-) তিংক-খ ) গচীগ, তিগ? থ চীঘ, তি১ঘ, তিংগ-য। 
৯৭ 
ক চী প্লুবিষয়াঁন্‌ 
তি স্বপ্লানগভববিষয়ান্‌ 
তিং ত্বপ্রেহচুভূয়মানম্‌ 
খ চী প্রব,ন্ধো ন পশ্যতি 
তি, প্রব,দ্ধো ন পশ্যাতি 
তিং প্রত্যবেক্ষকো ন পশ্যতি 
গ চী জ্ঞানী মোহনিজী গ্রবদধ: 
তি, মোহাদ্ধকার প্রব,দ্ধঃ 
তিং মোহান্ধকারোদ,দস্য 
ঘ চী ন পশ্যতি সংসারম্‌ 
তি, সংসারং নৈব পশাতি 
তি, সংসারা নোপলভ্যস্তে 


তুলনা 

চীঙ্ক, তি১ক; তিৎক ) চীধ+ তি১খ, তিৎখ ) চীগ, তি+গ, তিংগ  চীঘ, তিস্য) তিঃস। 
পুনরুদ্ধার 

ক চীক, তিক, তিংক খ চীধ, তিখ, ভতিথ্থ; গ রি তিগ, তিৎগ) ঘ চীঘ, 


তিষ্ঘ) তিখ্য। 
এখানে সকলেরই সম্পূর্ণ এঁক্য। 
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যমগুচি ঠিকই বলিয়াছেন যে, তি২খ-চরণে যদ্দিও প ও ন উভয় সংস্করণেই 'তেণগ, 
পাঠ আছে, তথাপি তাহার স্থানে “তেণগস' পড়া উচিত । 
১৬ 
ক চী তেষু ধমেষু ধর্ম তায়াম্‌ 
তিং মায়ানিমিতং মায়া দৃশ্তে 
খ চী তত্বাম্বেষিণা কিঞ্চিদপি ধমে1 নোঁপলভ্যতে 
তি যদা সংস্কতং তদা 
গ চী যথা মায়াচার্যে। মায়াবস্ত করোতি 
তিৎ কিঞ্চিদপি ভাবে নাস্তি 
ঘ চী জ্ঞানিনা তথ! জ্ঞাতব্যম্‌ 


তিং ধমণণাং সৈব ধমতা 
এ কারিকাঁর তি নাই। 

তুলনা 

চী ক, তিংঘ) চীখ, তি,গ) চীগ, তিক । চীঘ ও তি পরম্পর ভিন্ন 
পুনরুদ্ধার 
ক চীগ্তিংক) খ চীথ (শেষ অংশ), তিখ) গচীখ, তিংগ; 
ঘ চীক, তিংঘ। 
১৮ক 


এই কাঁরিকাঁর জন্ত ২১শ কারিক! ডরষ্টব্য। 
১৪১ 

ক চী ইদং সবং চিগুমাত্রম্‌ 
ভি১ঃ  ইদ্দং সবং চিত্রমাজআম্‌ 
তিং ইদং সবং চিত্তমাত্রম্‌ 

থখ চী স্থাপ্যতে মায়ানিমণাণলক্ষণম্‌ 
তিঃ মায়াবজ্জীয়তে 
তি মায়াবদবতিষ্ঠতে 

গ চী ক্রিয়তে কুশলমকুশলং কম 
তি ততঃ কুশলমকুশলং চ কম 


হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


তি. কুশলৈরকুশলৈশ্চ,কম্ভিঃ 
ঘ চী ভুজ্যতে কুশলাকুশল! জাতিঃ 
তি» ততো জাতিরুত্রমাধমা চ 
তিৎ তত উত্তমা অধমাশ্চ জাতয়: 
তুলনা 
চীক, তি১ক, তিৎক 7) চীখ, ভি১খ) তিৎখ ? চীগ, তি, তিংগ ; 
ঘ চীঘ তি১ঘ, ভিঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক চীক? তি১ক, ভি২ক ; খ চীখ, তিসখ, তিখ ) গ চীগ, ভি১গ, তিৎগ 
ঘ চীঘ, তিন্ঘ, তিঘ। ৃ্‌ 
স৬ 
ক চী চিত্তচক্রে নিরুদ্ধে 
তি১ চিত্তচক্রে নিরুদ্ধে 
ভিং চিত্তচক্রনিরোধেন 


খ চী তদ! সবে” ধম1 নিরুদ্ধাঃ 
তি সর্ব এব ধম1 নিরুব্ধাঃ 
স্তিং সবে ধম নিরুধ্যন্তে 
গ চী এতে ধর্মী অনাত্মান: 
তি১ গ্যত এব ধম? অনাস্মানঃ 
তিং ততো ধম? অনাত্মন: 
থু চটী সর্বে ধর্ম বিশুদ্ধাঃ 


১, তত এব ধর্ম বিশুদ্ধা: 
তিৎ ভেন ধম” বিশুদ্ধাঃ 


সি 
লীক, তিক, তিৎ্ক) টীখ, তি্খ. তিন্টখ ) চীগ, তিগ, তিনগ 
চীথ, তিঠখ, তিৎ্ঘ। 
পুনরুদ্ধার 


ক চীকঃ তি*ক, তিক; খ চীখ, তিখ, তিংখ? গ চীগ, তিস্গ, 
তিখগ ) খ চীধ, ভিওঘ,) তিথ্ঘ। 
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১ 


এখানে তি+ অঙ্গবাদে একটি কাঁরিকা (২১) কিন্তু তি, ও টী অনুবাদে দুইটি করিয়। 
কারিক আছেঃ তি১ ১৬---১৭১ চী ১৮--১৯। 


ক চী ১৮ মোহান্ধকারাবৃতা: 
চী ১৯ যদি বিকল্ল্যতে জাঁতিমান্‌ 
তি১১৬ ভাবেষু নিঃম্বভাবেষু 
তি১১৭ জাতিঃ স্বয়ং নজাতা 
ভিং ভাবে শ্বভাঁবে বা 

থ চাঁ১৮ পতস্তি সংসারসাগরে 
চী১৯ সবে! ন বথাুক্তঃ 
তি+১১৬ নিত্যাত্স্থথসংজয়া 
তি১১৭ জাতিলোকৈবিকল্পিত। 
তি নিত্যং সুখ সংজ্ঞা 

গ চী১৮ 'অজাতং সন্তস্তে জাতম্‌ 
চী১৯ সংসার ধর্মে 
তি১১৬ রাগমোহতমশ্ছনস্ত 
ভি১৭ বিকল্পাঃ সত্বাশ্চ 
তি” মোহন্ধকারাবরণেন 

খ চী১৮ উত্পাঁদয়স্তি লোকে বিকল্পম্‌ 
চী১৯ উৎপাগ্যতে নিতাত্মসুখসংজ্ঞা 
তি১১৬ ভবাব্ধিরনমুত্ভূতঃ 
তি১১৭ উভক্নমেতন্প যুজ্যতে 
তিং বাল: সংসারসাগরে ল্রমতি 


তুলন! 


চী ১৮ক) তি১ ১৬গ,ঃ ভিওগ ; চী ১৮খ, তি ১৬ঘ, তি্খ; চী ১৮গ তি ১৭ক (তুল: 
চী ১৯ফ)) চী ১৮ধ, তি ১৭খ, চী ১৯ তি ১৭গ*ঘ ) চী ১৯গ, তি ১৬ক, তিং ক; 
চী ১৯ঘ, ভি১ ১৬খ, তি* খ। 
. চী ১৮ক-খ) তি১ ১৬গ-য) ভিতগ-ঘ । চী ১৭ গতি ১৬ক-খ) তিব-খ) চী ১৮ গ-ষ, 
ভিন ১৭কন্খ। ৃ 


২২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 
পুনরুদ্ধার 


ক-খ চী ১৯গ্-ঘ) তি১ ১৬ক-খ, তিক-খ ) গ-ঘ চী ১৮ ক-খ তি ১৬খ-ঘ) তিঃগ-ঘ। 

প্রধানত তি, ১৬ হইতেই এই কারিকাঁটি পুনরুত্বৃত হইয়াছে । তি১১৭ হইতে 
পুনরুন্ধত কারিকাটি মূলে ১৮ক সংখ্যায় সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । ইহার প্রথম চরণে 'জাতিমান্‌** 
শব সম্থন্ধে কিছু বিচারধ্য আছে। চী ১৯ফ-চরণে পাওয়া যায “যু পেঙ' ইহার অর্থ 'জাতিমাঁন্‌? 
অর্থাৎ “জীব” ( ডষ্টব্য 1:05010915 0. 244 )1 তদন্ছুসারে তি১ ১৭ক-চরণে ন ও প উভর় 
সংস্করণেই প্রাপ্ত পাঠ “স্ব্-ব" স্থানে 'স্ক্যে-বো৷ 'জনঃ% অথবা! স্ব্যে-বু” পুরুষঃ, পাঠ করা উচিত। 
ঁ চরণেই প-সংস্করণের 'ন'মস' পদের পূর্বে “ক্ক্ে স্থানে ন-সংস্করণ অঙ্সারে “স্ক্যোস? পাঠ 
করা কর্তব্য। খ-চরণে স্পষ্টতই “সেসম' ভূল পাঠ, উহ্বার স্থানে ন-স্ংস্করণ অনুসারে “সেমস? 
পড়িতে হইবে। 


২৭ 
/ চী সংসার চক্রপরিবর্তন-মঙ্কাসাগরে 
তি 
তি কল্পনানদীপূর্ন্য 
থ চী সত্বররেশ সলিলসম্পূর্ণে 


তি” মহাঁযানমনাশ্রিতঃ 
তিঃ সংসারমহাসাগরস্থয 
গ চী বদি নোহতে মহাবনেন 
তি১ . সংসারমহাসাগরশ্য 
তিং মহাযাননাবমনারঢ:ঃ 
নিশ্চয়েন কথং প্রাপ্নয়াৎ তৎপারম্‌ 
তি পারমুতীর্পো ন ভবিষ্ভাতি 
তিহ কঃ পারং গমিস্যৃতি 


| হলনা 
চীকতিহখ  চীখ, তিক) টীগ, তি,খ, তিঃগ) চীঘ, তিএখ, তি+ঘ। 


৩৪। তৃতীয় চরণ শ্ষ্টব্য, তুলনীয় “সন্থাঃ”। তিব্বতীর বখাবখ পাঠ অনুসারে এই গডদ্ির অনুযা 
হইবে --'জাতিরৈ্ব য়! জাত । 
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পুনরুদ্ধার 
ক চীখ, তিং ক)খ চীক, তি্গ তিংখ; গ টগ, তিষ্থ, তিংগ; 
ধঘ চীধ, তি১ঘ,) তিংঘ। 
পওন উভয় সংস্করণেই তিক পাঁওয়! যায় না। তিংক-চরণে “ছু'বোস, স্থানে 
'ছু.য়িস” পাঠ করা উচিত; তাহা হইলে “কল্পনা-নদী, না হইয় 'কল্পনা-জল' অর্থ হইবে, এবং 
ইহাই এখানে সঙ্গত ও চীখ দ্বার! সমর্থিত। 
পরিচয়ে (৪৫) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই কারিকাঁটি জা ন সি দ্ধিতেপাওয়া যায়। 


২০ 
ক চী বুদ্ধেন বিস্তরশে! লোক ধর্মে! দেশিতঃ 
তি+ অবিষ্াপ্রত্যয়োত্পন্নমিদম্‌ 
খ  চী জ্ঞেযমিদম বিদ্যা প্রত্যয়ো ৎপন্নম্‌ 


তিং সম্যগ্‌ লোকবিদঃ পশ্চাৎ 
গ . চী যদ্দি বিকল্পচিত্তমন্থৎপাদরিতুং শক্যতে 
তি  এষাঁং বিকল্পানাম্‌ 
ঘ. চী সবে সত্বাঃ কথং জাতাঃ 
তি কুত উদ্ভবো ভবেৎ 
তুলন! 
চীক, তিংখ ; চীধ, তিক ) চীগ, তিংগ) চীব, তি্ঘ। 
পুনরুদ্ধার 
ক তিক; থখ তি ধ; গ তিগ; ঘ তিংখ। 
তি+ অনুবাদে ইহ! নাই। 
ভণিতা 
চী মহাযানকারিকাবিংশকশ্ান্ত্রং মহানাগাজ্জুন কৃতং সন. ভারতীয়েন 
ব্িপিটকেন দা ন পা লে ন পরিবন্তিতম্‌ । 
তী, মহাযানবিংশকম্‌ আচার্্যার্য নাগা জুন কৃতং সম্পূর্ণঘ। কাশ্মীরকেণ 
পশ্ডিতেন আ ন ন্দে ন পরিবত কেন ভিক্ষুণ| কীর্তি ভূ তিগ্রাজ্ঞেনচ পরিবর্তিতম্। 
তিং মহাযানবিংশকম্‌ আচার্য না গ! জু ন পাদকতং সম্পূর্ণম। ভারতীয়েন পত্ডিতেন 
চন্ত্রকুমারে ণভিক্ষুণা শা ক্য প্রভে ণচ পরিবন্তিড়ম্‌। 


বিবৃতি 


১ 
তি এর গ চরণে 'ব্লোচন* পদের পরে প-সংস্থারণে “ক্লোন মেদ? এবং ন-সংশ্বরণে 
'ক্লো.মেদ, দেখা যায়। এই চরণের শেষ বর্ণ “প'ই; স্পষ্টই চন! করিতেছে যে, “ক্লোন মেদ 
অথবা “ক্লো-মেদ' পরবর্তী ঘ-চরণের “মথুন+ শবের সহিত অদ্বিত হইবে। এই জন্য আমার 
মনে হয় যে, উল্লিখিত পাঠ ছুইটির কোনটিই গ্রহণ না করিয়া '.মেদ' (স্'বন মেদ.প' ) 
“অন্ুত্বর” এই পাঁঠ করা! উচিত। ইহা তিংর হ.চরণের 'মথুবস ম. মি খ্যৰ' ইহার সহিত 
মিলে ও চীফ এর (পুখোস্হ্‌ ই হ.সিং) দ্বারা সমর্থিত হয়। 
ক.চরণে বাগ ধর্মেণ ( অথবা 'বাঁচা? ) অবাচ্যম্‌ (অথবা 'ছানভিলীপ্যম? ; [ভি 'বর্জাদ, 
পই ছোস.ক্যিস.নি.বর্জোদ. দু মেদ', ; তিং '্জোদ.ব্যেদ.বর্জোদ. পরব্যর.মিন'] অথবা ন বাচ্যুং 
( অভিলাপ্যং ) নাবাচ্যং (অনভিলাপ্যং ) ; কিংবা «ন বচনং নাবচনং (চী “ফাই য়েন ফাই 
ব. নেন? )' বুদ্দেবের 'অনক্ষর” ধর্মকে হুচন! করিতেছে । “অনক্ষরণ অর্থাৎ যাহাকে অক্ষর 
বা বাক্যের দ্বারা প্রকাঁশ করা যাঁয় না। দ্রষ্টব্য মধ্য ম কবৃত্তি, পূ. ১৬৪, বোধিচর্ধ- 
বতার পঞ্জি কা (সামান্য পাঠভেদ ), পূ ৩৬৫ £- 
অনক্ষরত্য ধর্ম শ্রুতিঃ কা দেশনাচ কা। 
শয়তে দেশ্টতে চাঁপি সমারোপাদনক্ষরঃ ॥ 
বো ধিচধ্যা বভারপঞ্জিকায় (পৃঃ ৪১৯) উদ্ধৃত লঙ্কাব তা র£-- 
যন্তাং রাত্রৌ তথাগতোহভিসম্ুদ্ধো যন্ডাং পরিনিবৃতৌহত্রান্তরে তথাগতেনৈকমগ্যক্ষরং 
নোদাঘতম্‌। 
বোনচ.প (পৃ৪২) ও তত্ব রত্বা বলী-ধৃত ( অ. ব. স, পূ ২২) চ তুঝ্ত ৰে-_ 
নোদাহতং স্বয়া কিঞ্চিদেকমপ্যক্ষরং বিভো। 
কৃ্গশ্চ বিনেরজনো! ধর্ার্ষেণ তর্পিতঃ | 
9 (মধু, পূ ৩৪৮১ ৪২৯ )--. 
ধোৎপি চ চিন্তয়ি শুন্তুক ধমীন্‌ 
সোঁৎপি কুমার্গপপন্নকু বাল: । 
অক্ষরকীন্তিত শুন্ঠক ধর্মী: 
তে চ'স্ীনক্ষর অক্ষর উক্ভাঁ: | 
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ম.শ্ু'অ+ ১২.২-- 
ধর্মে নৈব চ দেশিতো৷ ভগবতা প্রত্যাত্মবেন্ো৷ যতঃ। 
আকৃষ্ঠা জনতা চ যুক্তবিহিতৈ্ধ মৈ? ত্বকীং ধর্মতাম্‌॥ 
কে.উ, ৩-- 
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ.গচ্ছতি নো মনঃ 
ন বিল্লো ন বিজানীমো যখৈতদনুশিদ্তাঁৎ ॥ 


্‌ 


খ-চরণে “নিরোধ? (তি১ 'গগ.প?) বাঁ 'মোক্ষ” (তিং-গ্রোলব)) এই স্থানে চী 
£অনুযৃত্তি” ( দুই তেন” ) ১ স্পষ্টতই ইহা ভুল পাঠ 3 "নির্বৃতি' বা “নির্বাণ লিখিতে গিয়া চীনা- 
অনুবাদক “অমুবৃত্তি+ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যমগুচির “নিবৃৎ্, ( -“নিবৃতি” ) লা লিখিয় 
ননিবৃত্তি” লেখা উচিত ছিল। “মোক্ষ+ (তি২) অপেক্ষা! “নিরোধ” পাঠই এখানে উৎকৃষ্টতর। 
নাঁগার্জুনের "অনুৎপাঁদ ও অনিরোধ-বাঁদ তাহার মধ্যমককারিকায় প্রসিদ্ধ। 
তাহার যু ক্তি ষ ষ্টি ক! (২০) হইতে নিম্নলিখিত কথাটি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায় 
দে.ল্তর চি. যঙ স্ক্যে. বৰ. মেদ। 
চি. যঙ 'গগ. পর. মি. ”গ্যর রো ॥ 
ইহাকে এইরূপে অনুবাদ করা যাইতে পারে-_- 
ন কশ্চিদেবমুৎপাদে। 
নিরোধোহপি ন কশ্চন ॥ 


আকাশের স্াঁয় বুদ্ধ ও জীবগণের উৎপত্তিও নাই নিরোধও নাই। অতএব এই 
বিষয়ে তাহাদের লক্গণ একই। 
দ্রব্য অ প্র পা, পৃ৩৯-৪০ £ “মায়োপমান্তে দেবপুভাঃ সন্থাঃ স্বপ্পোমান্তে দেবপুভ্রাঃ 
সন্বাঃ। ০ সম্যক্সম্ৰুদ্ধোহপ্যাধ্য সুভূৃতে মায়োঁপম: হ্বপ্রোপমঃ 1০৮ বোচ'প? ৯৯৫১ 
(পৃঃ ৫৯০ ) £--“যিতশ্চান্গৎপন্নানিরুন্ধাঃ সর্বধম1 অত আহ নির্বৃতেত্যাদিঃ 
নির্বৃতানির্কতাঁনাঁং চ বিশেষে! নাস্তি বন্ততঃ 1” 
এই স্থানেই নাগার্জুনের চ তু স্ত ব হইতে নি্নলিখিত কারিকাটি উদ্ধত হইয়াছে: 
প্রদ্ধীনাং সব্ধধাতোশ্চ যেনাভিরত্বমর্থতঃ | 
আত্বনশ্চ পরেষাং চ সমতা তেন তে মতা ॥ 


৮২ 


$২৬ হরপ্রপাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


শুদ্ধ ও *শীস্তত্বভাঁব এই ছুই শবের অর্থের জঙ্ঠ দ্রষ্টব্য ১৬ শ কা্সিকাঁর বিবৃতি 
ও ম.বৃ, পূ ৩৭৮, পং ৮-এতচ্চ শাস্তত্বভাবমতৈমিরিককেশদর্শনবৎ ব্বভাবরহিতম্। 

অন্ধ অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয়-রহিত। 

£তখতা” (তথ+তা1) তথ্য, সত্য । যাহা সর্ব কালে ও সর্ব অবস্থায় সেইরূপেই 
( “তখৈব” ) থাকে তাহা 'তথতা”। বন্থবন্ধু ত্রিং শি কা রন (লেবি, পৃঃ ৪১) বলিয়াছেন £-- 
“তথতাপি সঃ। সর্বকালং তথাভাঁবাঁ২।” শ্থিরমতি ইহার টাকায় লিখিয়াছেন £__ 
“ত্থতা। তথা হি পৃথগ জনশৈক্ষা শৈক্ষাবন্থাস্থ সর্বকালং তখৈব ভবতি না্ভথেতি 
তথতেত্যুচতে ।* এই শবটি এখানে প্রয়োগ করিবার ইহাই তাৎপর্য যে, পদার্থসমূহ 
শূন্ত বা প্রতীত্যসমূৎপন্নঃ ইহাদের উৎপভিও নাই নিরোধও নাই, সর্বদা একই ভাবে 
রহিয়াছে । মবঃ পৃ ১৭৬ +--শুন্ততাং তথতালক্ষণাম্‌।” শিস, পৃ.২৬৩ 2 
“ধর্ম সঙ্গীত্যা মপুযুক্ত মূ। “তথতা তথতেতি কুলপুত্র শৃন্ততাঁয়৷ এতদধিবচনম্‌। সা চ শুন্তত। 
নোৎপন্ঘতে ননিরুধ্যতে। আহ। যগ্চেবং ধরণ: শূন্যা উত্তা ভগবত! তম্মাৎ সবধর্মা- 
নোৎপদ্ঠন্তে ন নিরোৎসন্তে। নির|রস্তো বোধিষত্ঃ। আহ। এবমেব কুলগুত্র তথা 
যথাভিসংক্ধ্যসে সব্ধর্মী নোৎপদ্যন্তে ননিরধ্যস্তে। আহ। যদেতদুক্তং ভগবতা সংস্কৃত- 
ধর্মী উৎপগ্ন্তে নিরধ্যন্তে চেত্যস্ত তথাগতভািতম্য কোহভিপ্রায়ঃ | আহ। 
উৎপাদনিরোধাভিনিবিষ্টঃ কুলপুত্র লৌকসম্মিবেখঃ | তত্র তথাগতো মহাকারণিবে! লোকস্ছোৎ 
আাসপদপরিহারর্৫থং ব্যবহারবশাছুক্তবাহৎপপ্তস্তে নিরধ্যন্তে চেতি। 'নচান্র বকস্তচিদ্‌ ধর্মন্তোৎ- 
পাঁদো ন নিরোধ ইতি 1৮ বোচ.প, পৃ. ৩৫৪ £--“পরম উত্তমোহ্্থঃ পরমার্থঃ। অকৃত্রিমং বস্ত- 
রূপং যদভিগমাঁৎ সবাবৃতিবাসনাহুসন্ধিক্রেশগ্রহাণং ভবতি সর্বধর্মাণাং নিঃস্বভাবত। শুস্ততা 
তথত ভূতকোটিঃ | ধর্ম ধাতুরিত্যাদিপর্যায়ঃ | সবস্ হি প্রতীত্য সমুৎপন্নস্ত পদীরস্ নিঃ্বভাবতা 
পারমার্থিকং রূপম্। যথাগ্রতিভ1সং সাঁংবৃতশ্যাচৎপন্ত্বাৎ ॥” অ.প্র-পা» পৃ ২৭৩ £-শুগ্ভমিতি 
দেবপুতা অভাব ইতি নির্বাণমিতি ধর্মধাঁতুরিতি তথতেতি দেবপুক্রাণ।” দ্রষ্টব্য, 
পূ ৩৪৭7 36096109157, 212 02719 22%71/15£ £1724%2) 035, 

“সম সমান । সমন্ত পদার্থেরই উৎপতি নাই, এই হিসাঁবে তাহারা সম। আধ সত্য- 
্বয়াব তার স্থ ত্রে(ম.বু, পূ ৩৭৪-৫ ) উক্ত হইয়াছে £-_প্পরমার্থতঃ সবধর্মণনৎপাদসমতয়া 
পরমার্থতঃ সব'ধ্মণত্যন্তাজা তিসম্তয়া! পর্মার্থতঃ সম! ধম: 1৮ জষ্টব্য এই লেখবের প্রকাশ্য 
শৌড়পাদের আগম শান্ত (27%477225 484/40505/5. ) ৪ ৪৩ । 


মহাধানবিংশক ২২৭. 


১৬ 


পুনরুদ্ধত কারিকার পূর্ববার্দের সহিত তুলনীয় বুক্তি যষ্টি কা, ৭: - 
নিদ.প দঙ.নি.ম্য.ঙন. :দস। 
গঞ্িস পো. *দিংনি. যোদ.ম রিন। 
সংস্কতে ইহা হইবে-_ 
নিবাণং চ ভবশ্চৈব দ্বধয়মেতন্ন বি্যাতে | 
এই কারিকাঁয় চী ও তি”-র মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে । তভি১-র ক-থ চরণে অতুতো” 
ন' (বদগ ঞ্িদি.'-.' মি) ও চী-র খচরণে 'অনাত্বতঃ (বুঝবো) বস্তত একই। এখানে 
“আত্মন শের অর্থ শ্বভাব'ঃ এবং ইহ! ও তিহ-র খচরণে “তত্ব ('তন্বতঃ+ “দে-ঞ্রিদ? ) 
একই। 
চী-র গ-চরণে «বু জন শবের অর্থ অন্গপলিপ্ত, ( ২09601-616, 77/74/216?) 
0505 1916, 0,39)। ইহাকে তির *-চরণে পনিরঞ্রন, ( ম.গোস') শের 
পর্ধযায়-রূপে গ্রহণ করিতে পাঁরা যায়। তিব্বতী 'গোসপ” শবে 'লিপ্ত' বুঝায় 
( শরচ্চন্ত্রদাসের তি বব তী-ইং রাজী অভিধান, পৃ২৩৩)। অতএব “মগোস গ' বলিতে 
“অলিপ্ত+ এবং “অজিপ্ত ও “নিরগ্ন+ বন্তত একই । তত্বরতা বলিতে (অদ্বয়বজ্ত 
সংগ্রহ, গাইকোয়াড় ওরিয়েপ্টাল সীরিজ, পৃ৮, পং ২৪) "নিরঞ্জন শব্টির ভিব্বতী 
অনুবাদ “ম.গোঁস প” ইহাই দেখা যায়। এই শব্দটির তাৎপর্য্যার্থের জন্য ভ্রষ্টব্য ম.বু, 
পৃ২৮৫-২--গ্যশ্চ বিভবোৌঁঙন্ুপাদানঃ [স] স্ন্ধরহিতত্বাৎ প্রজ্ঞপ্ত্য,পাদানকাঁরণরহিতত্বা- 
ন্লিহে তৃকঃ স্যাৎ। যশ্চান্ুপাঁদানে! নিরঞজনোহব্যক্তে। নিহেতৃকঃ কঃ মঃ1 ন কশ্চিৎ সঃ। 
নান্তে;ব স ইত্যর্থঃ |” তুলঃ- ব্র্মবিন্ন,পনিষৎ। ৪-_“নির্বিকল্পং নিরগ্জনম্।” 
তিগ “নিবিকার' ( ৮গ্যর ব মেদ? ) ও চীগ “অবিপরিণত" (বু হুয়াই') বস্তত একই 
(71২05079616, ত, পৃ ১০২)। এইরূপ স্থলে “বিকার ও 'বিপরিণাঁমের মধ্যে কোন 
ভেদ নাই । িবিকার অর্থে বস্তুত সংস্কৃত” দ্রষ্টব্য মহা যা নস ত্রা লঙ্কা রঃ ১১-৩৭ 
-৮অবিকারিত! অসংস্কতমাঁকাশীদিকম্‌।” 
ভিঃছ গজোঁদ' আনি? এবং চীঘ “পেন? “মূল? একই অর্থে গৃহীত হইতে পারে। 
তিংগ 'অক্রিষ্টাকর? (৫খোান,মৌউস গ কি নম.প মেদ+) বস্তত চীগ ০) (ছিঙ চিউ, ) 
ভিন্ন কিছুই নছে। 


২২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 
তি১ঘ 'প্রভাস্বর (+ওদ-গসল,ব) ও তিংঘ প্্রকৃতিভাগ্বর” ('রঙঃবশিন.গসল 
[ প-পাঁঠ “বদল? ]) একই । ভ্রষ্টব্য মবৃ পৃ.৪৪৪7 মহাযাননুত্রালহ্থার, ১১ ১৩ £*- 
তত্বং যৎ সততং ঘ্য়েন রহিতং ভ্রান্তেশ্চ সন্নিশ্ররঃ 
শক্যং নৈব চ সর্ব থাভিলপিতুং বচ্চাপ্রপঞ্চা্বকম্‌। 
জেয়ং হেয়মথে! বিশোধ্যমমলং যচ্চ প্ররৃত্যা মতং 
যন্যাঁকাশম্বর্ণবারিসদৃশী ক্েশাদি শুদ্ধির্মতা ॥ 
ততৃতীয়ং বিশোধ্যং চাগস্তকমলাদ্‌, বিশুদ্ধং চ প্ররুত্যা, যস্য গুরুত্য। বিশুদ্ধন্তাকাশন্বণ- 
ৰারিসদৃশী ক্রেশীদ্‌ বিশুদ্ধিঃ। নহ্াঁকাশাদীনি প্রকৃত্য। শুদ্ধানি, ন চাগন্তকমলাপনয়নাদেষাং 
বিশুদধিরনে্ততে ইতি” 
তিংঘ-চরণে আদিমধ্যান্ত (থোগ-ম.দবুস.মথ' ) হস্তর বিভিন্ন অবস্থা । বস্ত এরূপ 
কিছু না থাকিলেও সাধারণ লোকে এইরূপ কল্পনা করিয়! থাকে । 
তি 'আদিশান্ত' ('গজোদ.নস শি') 'প্রথম হইতেই শান্ত" এবং চীঘ “নিত্যশাস্ত”" 
(ছা'ডি চিউ? ) মধ্যমকদর্শনে স্ুপ্রসিদ্ধঃ যেমন নাগার্জনের মধ্য ম ক কারি কা, ৬-১৬ :-- 
*গ্রতীত্য যদ্‌ যদ্‌ ভবতি ততচ্ছান্তং স্বভাঁবতঃ | 
তণ্মাহুৎপদ্যমানং চ শাস্তমুৎপত্তিরেব চ ॥” 
রষ্টব্য--ম ধ্যম কাব তা র,পৃ২২৫) মহাযা নহুত্রা লঙ্কা র, ১১৫১: “্যৌছি 
নিঃম্বভাবঃ সেহমুৎপন্নঃ) যোহনুৎপন্নঃ সোহনিরদ্ধঃঃ যোন্রর্ছং স আদিশান্তঃঃ য আদি- 
শীস্তঃ স গ্ররুতিপরিনিবূতি ইতি।” মবৃ, পৃ ২১৫: আদিশীস্তাহ্যনুৎপন্না প্রকত্যৈব চ 
নিরৃতাঃ।৮ গৌড়পারদ্দের আ গম শাস্ত্র (-গৌড়গাদকারিকা) ৪৯৩: “আদিশাস্তা 
হন্ছৎপন্নাঃ প্রকূত্যৈব স্ুনির্বতাঃ। সর্বে ধম৭: সমাঁভিক্ন! অজং শাস্তং বিশারদম্‌ ৮ 
১৮ 
তিৎর ক-চরণে মায়ানির্শিত' ( “স্গ্য.মস: স্পূল.প' ) শবের “মায়া” পদটির অর্থ চী-র 
ধমাঁয়াচার্ঘয” € হুয়!ন শিঃঃ ) শব্দের সহিত মিলাইলে 'মায়াকার ধরিতে পারা যায়। জষ্টব্য 
নাগাজুনের মৃকাঃ ১৭১ ৩১-৩২। 
ধর্মণণাং ধর্ম তা” অর্থাৎ বন্তসমূহের যথার্থ অবস্থা, বাঁ হ্গভাব। ম.ব১ পৃ ৩৬৪: “ধম ত| 
ধর্মশ্বভাবো ধরপ্রকতিঃ1৮ জ্রষ্টব্য 91011610965 : 214 চেন 67 18228152 
75262) হ92টী। 2 47, 


মহাঁযানবিংশক ২২৯ 


তি*খ-গ, য-দা” নান্তি সংক্ষেপে ইহীর অর্থ এই যে, যাহা কিছু ংস্কত তাহা গ্রতীত্য- 
সমুৎপন, এবং সেই জন্তই তাহা শৃন্প। তরব্য ম:কা, ৭) বিশেষত *+-৩৩ 3 “উৎপীন্থিতি 
ভন্বানামসিদ্েরনাঘ্তি সস্কতম্‌।» 

১৪ 

চী খ-চরণে “অন লি? মংস্থৃতে স্থাপন, অর্থে ধরিতে পাবা যাঁয়। এইকপ চী খচরণে 
কান শের দ্বার! সংস্কৃত % ভূজ, “ভোগ করা' বুঝা যাইতে পারে। 

তি ঘ-চরণে “দে রিম" স্থানে 'দে'লম্। পাঠ করা উচিত, যদিও পূর্বোক্ত পাঠটি প ও 
ন উভয় সংস্করণেই পাওয়া যায়। 

জগৎ যে চিত্মান্র ইহা যোগাচার বা বিজ্ঞানবাঁদীদের মত। এ সন্বন্ধে পাঠকের 
নিয্লিখিত স্থানগুলি দেখিতে পারেন £__বিং শতিকারি কা, ১-_*চিনুমান্রং ভো 
জিনগুর! যছুত ব্ৈধাতুকম্” । সেখানকার বৃত্তিতে, পৃ ৩, ইহা উদ্ধৃত হইযাছে )) দ শ তৃম ক. 
দূ ত্র ([21706)) পৃ৪৯) স্থভাষিতসংগ্রহ (8810911), পৃ১৯) লঙ্কাবতার 
(1380]10 ) ৩.৫১-৫৩) পৃ ১৬৪. ১০১৫৩-১৫৪, পূ ২৮৫; পৃ ১৬৯) ৩:৬৬) ৭৮১ পৃ 
১৮০-১৮৬ ) তুলনীয়-_-গৌ ড পাদ কা রি কা, ৩.৩১) ৪.৪৭১ ৬১) ৭২। 

০ 

তি গ ও ঘ-চরণে “দে.ঞ্িংদ' এর আক্ষরিক অর্থ “তত্ব বা 'তদেব+, কিন্তু প্রতিষ্বতী 
শখটি এখানে 'দে-ঞ্দ.ফ্ির' অর্থাৎ 'তত এব বা 'তেনৈব, অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। 
তিৎ-র গ ও ঘ-চরণে যথাক্রমে “দে.ফ্যির' ও 'দেসন, প্রয়োগ থাকায় ইহা ্পষ্টই বুঝা যাঁয়। 

তুল £ নাগার্জুন, ম. কা, ১৮.৭-- 

পনিবৃত্তমভিধাঁতব্যং নিবৃত্তে চিতগোচরে। 
অনুৎপন্নানিরুদ্ধ! হি নিবাঁণমিব ধর্ম তা! |+ 
২৩ 

তিংখ-চরণে 'পশ্চাৎ। ( “ফ্যির' ) শব্দের ভাবার্ঘ "উক্ত তত্ব জানিবার গরে।” পুনরত্বৃত 

কারিকায় ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছে । 


শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ 


বিদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও উৎকলের ভক্ত ঝ1 এচ্ছন্প বৌদ্ধগণের রচিত নানী গ্রস্থের 
বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জান! গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতকে বঙ্গদেশ ও উৎকলের 
নানাস্থানে বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধপপ্তিত ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী বিছ্বমাঁন ছিল। 'কিন্তু উৎকলের স্থানীয় 
গ্রন্থে উৎকল-বৌদ্ধসমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকিজেও, বাঙ্গালার বৌদ্ধ- 
সমাজের পরিচয় ওঁ সময়ে রচিত স্থানীয় গ্রন্থে পাঁওয়! যাইতেছে না। প্র 
সময়ে যে সকল ধর্মমঙ্গল রচিত হইয়াছে, তাহাঁতে ব্রাহ্ষণ্য-প্রভাবে 
বৌদ্ধ-স্থতি অনেকট! বিলুপ্ত হইয়াছিল । ধর্মমঙ্গলের প্রথম কৰি ময়ূরভট্ যেরূপভাঁবে অনাদি 
ধর্ম বা শূন্ ব্রদ্দের মাহীত্ম-প্রচাঁর উপলক্ষে নিভগ্রস্থ লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ধর্দমঙ্গলকারগণ 
আর সেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্মপৃজা গ্রচার উপলক্ষে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হন নাই। 
সে সময়ে রাট়বালী সাধারণে ধর্দের গান শুনিতে ভাল বাফিত। সাধারণকে সন্তুষ্ট ও অর্থাগমে 
সুবিধা হইবে ভাঁবিয়াই অনেক ব্রাহ্মণ, কাঁয়স্থ বা উচ্চবর্ণের কবি লেখনী ধারণে অঙসর 
হইক়্াছিলেন ; তন্মধ্যে রূপরাম খেলারাম, সীতাঁরাঁম, ঘনরাঁম গ্রভৃতি কবি ময়ুরভট্রের 
পথান্থুসরণ করিয়া ধর্মমঙ্গল রচনা! করিলেও তাহাদের গ্রন্থে ব্রাঙ্গণয-প্রভাবের নিদর্শন 
হিন্দুদেবদেবীগণের বন্দনা স্থান পাইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধ-প্রতাবের স্থতিও ডুবিয়৷ গিয়াছে। 
যে রামাই পণ্ডিত *শূন্পুরাঁণ লিখিয়! শুন্তব্রদ্মের মাহাত্যই রূপকভাবে ও সময়োপযোগী 
করিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই শৃন্তপুরাণের, আদর্শ লইক্া সহদেব চক্রবর্তীর ধর্ণমঙ্গল 
রচিত হইলেও তগ্মধ্যে ব্রাহ্মণ গ্রস্থকারের হস্তে বৌদ্ধগন্ধ লোপ পাইয়া! পুরা ব্রাঙ্ষণ্যভাৰ ধারণ 
করিয়াছে। ত্ব্বে কোঁন কোন ধর্মপণ্তিত এখনও বলিয়া থাকেন যে, সনবর্মমূলক ধর্মপূজার 
পুথি বা আদি ধর্শমঙ্গলগ্ডলি অতি গোপনে তাঁহারা রক্ষা করিফ়া থাকেন, ত্রাঙ্গণ বা ব্রাহ্মণ- 
ভক্তের হস্তে পড়িলেই সেই সবল গ্রন্থ ন্ট হইবার আশঙ্কায় তাহারা সেই সকল ধর্শগ্রন্ 
অতি গোপনে রঙ্গ! করিয়াছেন । 


মধাযুগে বঙ্গদেশে ও 
উৎকলে যৌদ্ধ-পভাব 


ুদ্ধাবনাঁর রামানন্দ ঘোষ | ২৩১ 


সেই সকল অতিগুপ্ত পুথির অন্যতম বামানদ ঘোষের রামানণ' | ৪1৫ শত বর্ষের 
রামানশের রাস মধ্যে বাঙ্গালায় বহ কৰি “রামায়ণ, লিখিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্ত 
রামানন্দের গ্রন্থ এদেশে অনেকে দেখেন লাই বা নামও শোনেন নাই। 
এই রামার়ণের বিশেষত্ব এই, গ্রন্থকার প্রতি উপাখ্যানের শেষে যে ভণিত! দিয়াছেন, ত্মধ্যেই 
তাহার লেখার উদ্দেশ, ধর্মমত, তীহার নিজ অবস্থা, সে সময়ের সমাজের 
এই রামায়ণের বিশেষদ্ব জরা পিকতিভিএিরন ও ওহী তারারকীিভইডে 
কাহারও বাঙ্গালা রামায়ণে এরূপ পথ অবলদ্ষিত হয় নাই । 
ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বের বর্ধমান জেলার অস্থিকার নিকট হইতে শ্রীপশুপতি হাজির! নামে 
এক ব্যক্তি রামানন্দ ঘোষের এই 'নৃতন রামায়ণের, হন্তলিখিত পুধিখানি আনিয়া 
দিরাছিলেন, এই পুথিখাঁনি অমূল্য গ্রন্থ মনে করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিং। কিন্ত গরন্থথানি 
খণ্ডিত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য দীর্ঘক1ল বু চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু আমার মনস্কামনা 


১ রায় বাঁছাছুর ডক্টর দীনেশচন্্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থের "র1মলীলা' নাম দিয়াছেন, কিন্ত গ্রশ্থের 
অধিকাংশ ভশিত| হইতে 'রামারণ+ ব| 'নুহন রামায়ণ নাম পাওয়া যার. 
"রামানন্দ কহে গুন সত ভভগণ। 
অমৃত আখ্যান এই পোতা| রামায়ণ 1” (আদিকাও) ১১৬ গঞ্জ) ১ম পৃঃ)। 
“রামানন্দ রচিত নূতন রামায়ণ। 
অপৰ পন্কত! হবে করিলে শ্রবগ। 
সাধারণ যে জন সে সিদ্ধদেহ হবে। 
দিদ্ধ বিন্ুকণ! যেই কর্ণপথে পিং ব।" (আদিকাও। ১৩* পঞ্র, ২য় পৃ )। 

২ হৃহা্বর রায় বাহাুর ওক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সহাশক় লিখিদ্ছেন,--+1176 119705010 ০1 
1২9170112 ৬5 ০01160660 1951 7621 (1. €. 1019) ৮9 2২810102081 100012 01790858575 5 ৮11158৩ 
1) 095 981)0012 10150170016 85 087005560 19 68300055510)8107005179%5 বৈ 9860025 
৪0 ৬958 10: 1165 1101219 0£ 010 1191/050110)15”--1361621) তি8171905055) 05 241, 

কিন্ত ্রকৃত প্রশ্ত! যে এই পুধিখানি জামাকে রামফুমার দত্ত বিত্রয় করে নাই, অধিকার নিকট হইন্ে ১৩ বর্ষ 
পুরে পশুপ[তি হাজরা নামে এক ব্যক্ত আসিয় পুথিখানি আমাকে দিয়াছিলেন। মুল পুধির মধ্যে লিখিত জাছে।-- 

«এই পুস্তক হইল রাঁমকানাই হাঁজরার। 
লিখিতং হ্ীরামশঙ্কর চন্দ ভাগিনা! তাহার । * 
মিবাম অধিকার দক্ষিণ নাধুযা বাসাই। 

ইবে বাস রালীহাটী দিযুল নবনাই ॥৮ সন ১১৮৭, ১৬ই পৌষ । 


৬২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমাল! 


পূর্ণ ছু. নাই। এই রামায়ণের রামচরিত সম্বন্ধে আলোচনা অলোচ্য বৌদ্ধধর্ম সমসীয 
পুস্তিকা বিষয়ীভৃত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন কথ! বলা নিশ্রয়োজন* । 
সাধারণতঃ গ্রন্থের শেষাংশেই গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয় থাকেন, কিন্তু লঙ্কাকাঁণ্ডের পেষ না 
হইতে পুথি খণ্ডিত হওয়ায় ও শেষাংশ না থাকায় গ্রন্থকার রামানন্দ ঘোষের পিতৃকুল-পরিচয় 
জানিবার উপায় নাইঃ । 
রাষানন “হুর্ধ্যবংশ-বর্ণন' প্রসঙ্গে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, 
“গ্রামধাম স্থানাস্থান করিলা নির্ণর 
গ্রামশ্রেণীরপে লোকের আলর আশ্রয় ॥* 
্রস্থধাত! গগুগতি হাজরাকে (যাহার জন্ক মুল পুধি লিখিত হইয়াছিল ) সেই রামকানাই হারার 
বংশধয় বলিক্পাই মনে করি। পুধিখানি আমিই দীনেশবাবুকে দেখাইয়াছিলাম। এই পুখিখানি লঙ্কাকাণ্ডের 
শেহাংশে খত হওয়ায় ইহার সম্পূর্ণ পুথি উদ্ধার করিবার আশায় এই হুদীর্ঘ কাল বথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, 
কিন্তু সম্পূর্ণ পুথি না পাওয়াতে এই পুথি সম্বন্ধে এতদিন বিশেষ কিছু আলোচন! করি নাই। বর্তমান বৌদ্ধতন্ব 
প্রসঙ্গে এই নুতন রামায়ণের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধত হইল। 
' যোগবলে আপনি স্থজিল! ধনুর্ব্বেদ | 
বিপ্র ক্ষেত্রি শুদ্র বৈশ্ঠ কৈলা জাতিভেদ ॥ 
গ্রামেশ্বর রাজ! কৈলা ক্ষত্রিয় নননে। 
গোরুষি বাঁণিজ্য নিয়োজিল! বৈশ্গণে ॥ 
তপস্থাতে যুক্ব কৈলা' ব্রা্গণের গণে। 
শূদ্রগণে নিয়োজিলা ব্রাহ্মণ সেবনে ॥ 
তপস্যা কালেতে থাঁকে ব্রাহ্মণ সেবাঁয়। 
বৈসয়ে রাজার রাজ্যে রাজন্ষেম খায়॥ 
গ্রামদেশ স্থজিলা করিল! রাজকর। 
রাজকর্ম কে করিবে চিস্তিল! অস্তুর। 


৩ রায় 'বাহাছুর তাহার 67851) চ:901998095 গ্রন্থে রামানন্দের রামচরিত অংশের কথফ্চিং 
আলোচনা করিয়াছেন। 

৪ রামানন্দের নিবাদ ও জাতি সম্বন্ধে দীনেশবাবু ঙ1হাকে বীরভূমধাসী ও সদেগপ জাতি বলিগা সির 
করিয়াছেন। কিন্তু কো খাও রামীনঙ্গ ঘে।ধ আপনাকে এই বলিয়া পরিচিত করেন নাই। 


বুদ্ধাধতার রামাননা ঘোষ ২৩৩ 


যজ্ঞ কবে যজকু”ণ্ড অর্থী দিলা দানে । 
সুরধ্যকুপ। হইতে উঠে মসিজীবিগ-গ ॥ 
বাজপাএ্র রাজমন্ত্রী তর! সব হৈল। 
মসিমুখে ক্ষিতি শাঁসি বাঁজকর কৈপ ॥” 
( আদিকাঁণ্, ৯৩পাতার ১ম পৃষ্ঠা )। 
বৈবস্বত মন্ুপুত্র ইক্ষাকু বাঁজপাট স্থাপন ও চাঁবি বর্ণের বৃত্তি নির্দেশ কবিলেন। 
কিন্তু রাজকাধ্য কে কবিবে ? এ সম্বন্ধে তীহার চিন্তা হইল। তিমি যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ 
করিলেন ও অর্থিগণকে দান কবিলেন। তাহাতে হৃর্ধাদে প্রসন্ন হইলেন। হৃুর্য্যের 
কুপায় মসিজীবিগণের উত্তব হইল। তাহাবাই রাঁজপাত্র ও রাজমন্ত্রী হইল। তাহাবাই 
মসিমুখে রাজ্যশীসন করিয়া রাঁজকর স্থিব করিয়াছিল । 
রামানন্দ ঘোঁষ মসিজীবীব যেরূপ গৌববজনক পরিচয় দিরাছন, অপর কেহুই 
রামাদদের  এরূপভাবে লিখিয়ছেন কি না, জানি না। তাহাব পবিচয় 
জাতি নি্র হইতে মননে হয় যে, এস্প মসিজীবীন ব*শেই বামনন্দ ঘোঁষেব জন্ম । 
রামানন্দ লিখিয়াতছন যে, “হু্যকপায় মসিজীবিগণ উঠিযাছিলেন”। তিনি মসিজীবিগণকে 
পবিপ্র ক্ষেত্রি শুদ্র বৈশ্ঠ” এই চাবি জাঁতিৰ মধ্যে ধবেন নাই। বঙ্গের মসিজীবী 
কায়নস্থগণ৪ উক্ত চাবি জাতি হইতে ভিন্ন চিত্রগুপ্ত দেবেব সন্তান বলিয়৷ পৰ্চয় দিয়া 
থাকেন। গরুভপুরাঁণে হুর্ধ্য হইতে যমেব সঙ্গে চিত্রগপ্তেব উদ্ভব কথা বরিত আছে*। 
পুবাঁণে এবং যুক্তপ্রদেশ ও বেগবে চিত্রপুপ্ত হইতে ১২ শাখাব কায়স্থেব উৎপত্তি পাওয়া 
যায়। এই ১২ শাখার মধ্যে সু্যধ্বজ এবটি। এদেশে উত্ত্বাটীয় ও দক্সিণ রাট়ীর 
কুলগ্রস্থ মতে হৃর্যধবঞ্গ হইতে ঘোষ বশেব উৎপগি। পন্পপুবাণে আছে, তাহার দেহে 
সুর্য ধবজেব চিহ্ন থাকায় তিনি হুরধ্যধবজ নামে পরিচিত১। 





€ “বায়ঃ সর্ধ্বগত:ঃ ন্থঃঃ হুর্ধান্তেজো বিবৃদ্ধিমান্‌। 
ধর্রাজগ্ততঃ সৃষ্টচ্চিত্রগুপ্তেন সংঘুতঃ। 
হট বমাদিকং সর্ধং তগত্তেপে তু গল্মজঃ1 
(বঙ্গবাসী কার্ধ্যলয় হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত গরড়পুরাণ। ৬৭৬ পৃ )। 
৬ সগুর্ধাধ্যজাকৃক্ডি প্রোক্তং চিহং তন্ত গ্রবর্ততে । 
দেহে বন্থাৎ ততে। জে়ঃ হুরধযধ্বজ উদারধী: ॥” 
(যাচল্পতাঅডিধান-ধৃত পল্পপুরাণ )। 


ছী। & 


২৬৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমাল। 


পঞ্চাননের উত্তর-রাদীয় কুলকারিকান হুরধ্যধবজকে “ঘোঁষবংশ-মহীপতিঃ+ বলা হইয়াছে । 
তিব্বতের টেট্গুরগ্রন্থে 'কুধ্যধবজ ঘোষ, উপাধিধারী কয়েকজন বৌদ্ধাচারধ্য ও বৌদ্ধাশান্ত্কারের নাম 
পাওয়া যায়” । রামানন্দ ধোষও ঘোষপুত্র বলিয়া আপনার পবিচয় দিয়াছেন” | হৃর্ধ্য 
বা হুর্ধ্যধবজ হইতে জন্ম-প্রবাদ হইতে, হৃর্য্যের কৃপায় জঙ্মা এবং নুরধ্যধ্বজ ঘেষবংশে রাজা 
হইয়াছিলেন, এই প্রবাদ হুইতে “মসিমুখে ক্ষিতি শাপি রাঁজকর কৈল'__এরূপ লিখিয়া 
থাকিবেন। 

দুতন ররঙ্গীয়ণের' শেষাংশে তাঁহার গ্রস্থ-রচনাকালের উল্লেখ থাঁকিবার কথা, কিন্তু শেষাং 
না থাকায় ঠিক কোন সময়ে তিনি বিস্যমান ছিলেন, তাহা বলা কঠিন। 
তাহার গ্রন্থে হামীরের উল্লেখ১" ও পুনঃ পুনঃ দারুবক্ষপ্রতিষ্ঠার কথা 
থাকায় মনে হয় যে, বিধুঃপুরের মল্পরাঁজ বীরহাম্বীর এবং কাঁলাঁপাহাড়ের 
হন্তে জগন্নাথের দারুমূত্তিনিগ্রছের পর রামানন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বীরহাম্বীর ১৫৯৬ 
হইতে ১৬২২ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন । তারিখ-ই-দাউদীর মতে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাবে 
মোঁগলবাহিনীর তোপে কালাপাহাড়ের জীবলীলা শেষ হয়। 


৭ $£চিত্রগ্ুপ্তান্বয়ে জাতে বিভানু উপকর্ণকঃ। 
তন্ঠাত্মজো হুরধ্যধ্বজে! ঘোধবংশমহ্হীপতিঃ ॥” 
( পঞ্চাননের কারিক1 )। 
৮ বজের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্থাকও, ২৫৪ পৃষ্ঠা ভুষ্টবা। 
৯» “জগমাঝে ঘোষ ভাঙা রসের সাগর। 
সিদ্ধ বিন্যু পান ক্রি তর সাধু নর” 
€( আদিকাও) ২৫১৯ )। 
*'ঘোবের বচন যেন অমৃতের ধার । 
সারে অগাধ প্রেমে ভাগ্য থাকে যার ॥ 
সুধাফল ঘোমপুত্র আনিয়! সংসারে । 
রামচন্ত্র-লীল।ম্বতে তব তয়াবারে ॥ 
দারুত্রঙ্ষ রাজ! হয়্য! করিব! শবণ। 
প্রকাশ হুইল গ্রন্থ ইহ।র কারণ ॥+ 
(আদিকাও, ১৩৬।১৫-৭ )। 
১* “বলেতে হাঁষির হেল! রূপেতে কলর্প। | 
প্রতাপেতে শিশু ছেল যেন কালসর্প ॥” 
(আদিকাণ। ৫২1১৬ )। 


রামানন্দের আবির্ভাব- 
কাল 


'বুদ্ধাবতাঁর রামানন্দ, ঘোষ ২৩৫ 


কাঁলাখীহাড়ের অত্যাচারে বাঙ্গাল! ও উৎকলের. হিলুমাত্েই -বিচলিত হইকছিল। 
কাঁল।গ্রাহাড় ফিরূপে দেবমুতি সকল, ভায়া দারুরক্ষ জগন্নাথের উপর পড়িয়াছিল, তাঁহা 
বাঙ্গাল! ও উৎকলবাসী কাহারও অবিদিত ছিল না। উৎকলপতি মুকুনদেবকে নিহত 
করিয়া শত শত দেবমূত্তি চূর্ণ করিতে করিতে কাঁলাপাহাঁড় যখন জগন্নাথের মহামন্দিরে পৌঁছিল 
এবং দাকুত্রঙ্গকে বাহির করিবার, জন্য চারিদিকে চর পাঠাইল তখন সেবাইতগণ বহু চেষ্টা 
করিয়াও দারুত্রক্ষকে গোপন করিতে পারিল না। 

কালাপাহাড় পারিকুদে আসিয়া দারুত্রক্ষকে বাহির করিয়া বরাবর গঙ্ান্ীর পর্য্যন্ত টানিয়া 
লইয়া গেল। পরে স্তুপাঁকার কাষ্ঠ সাজাইয়! তাহাতে আগুন লাগাইয়৷ তথ্মধ্যে দাত 
জগন্াথকে ফেলিয়া! দিল। অবশেষে সেই দগ্ধ কা্ঠখণ্ড গঙ্গাশ্োতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই 
সময় জগন্নাথদেবের একজন প্রধান ভক্ত বেসর মহীস্তি অতি গোপনে সেই দগ্ধ দেবমৃত্তি 
কুজঙজের এক খগ্ডাইত গৃহে আনিয়া! রক্ষা করেন। রাজা রাঁচন্ত্রদেবের রাজত্বকালে সেই 
পবিত্র মৃগ্ডি পুরীর শ্রীমন্দিরে আনীত হইয়াছিলেন ৷ 

কালাপাহাড়ের এই ভীষণ অত্যাচার ধর্মগ্রাণ বঙ্গ ও উতৎকলবাসীর প্রাণে গুরুতর 
আঘাত করিয়াছিল। প্রতিশোধ.লইবার জন্চ সকলেরই হৃদয়ে একটি জালাময়ী আকা 
জাগিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সহায়-সম্পত্তির অভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধ 
অন্ত্রধারণ করিতে কেহ সাহ্‌সী হয় নাই। যাহা হউক, পাঠানশাসনের তিরোধান এবং বাদশাহ 
আকবরের সাম্য-শাঁসননীতির গুণে কিছুদিন শাস্তি বিরাজ করিয়াছিল। এই সময়ে 
তিব্বতীয় পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। 

১৬০৫ গ্রীষ্টাব্বে আঁকবর বাঁদশাহের মৃত্যু হইলে ও তৎপরে ততপুত্র জাহানীর ও গৌঁঅ 
শাহজাহানের রাজত্বকাল পধ্যস্ত কতকটা আকবরের সুশাঁসন-নীতির অঙ্জসরণের ফুলে, 
বিশেষতঃ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান্‌ হিন্দুর সহিত কুটু্িতা স্থাপন করার তাহাদের আধিপত্য" 
কালে তাহাদের অধিকার মধ্যে সেরূপ হিন্দুনিগ্রহ হইতে পারে নাই। এই সময় বিভির 
ধর্মসম্পরদায় ব্য শ্থ ধর্ণরক্ষায় বা ধর্মীচার পালনে লুবিধা পাইয়াছিলেন। এই অবাধ ধর্মীচরণ 

কালেই ভোট-পরিবাঁজক বুন্ধগুপ্ত তথাগতনাথ ( ১৬-৮ হইতে ১৬৫৬ খ্রীঃ 

বুধ রামানদের . অঃ) রাঁঢ়, বঙ্গ ও উতকলের নানাস্থানে বৌদ্ধ সঞ্ঘারাম ও শীস্তিভাবে 
বহ সকলকে ধর্মচাঁর পালন করিতে দেখিরাছিলেন। এই শাস্তির সময়েই 
রামানন্দ ঘোঁষ জগ্মগ্রহণ করিয়া সম্ভবতঃ. রাড় ও উৎকলের প্রচ বৌদ্ধ সমাজে প্রথম 
যৌবন অতিবাহিত করিক্লাছিলেন। এ সময় তিনি রাঢ় দেশের সর্বদ্ধ ম্পরাজ হামীরের বীরদব- 





২৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 


হৃচক 'বীর-হাতীর' খ্যাতি এবং কালাপাহাড়ের হস্তে দারব্রদ্ের নির্য্যাতন শুনিয়া থাকিবেন 
বা দেখিয়া থাকিবেন। সেই সময়ের মুসলমানশাসন লক্ষ্য করিয়াই রামানন্দ ক্ষোভে 
লিখিয়াছেন,_- 

"লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে । 

দাসীরপা হইল! লক্ষ্মী নীচজাতি ঘরে ॥ 

ইহাতে সতের আর ন! দেখি নিস্তার। 

কোন্রূপে না মিলে ইহার প্রতিকার ॥ 

কালী বৈল! তোমা হইতে হইবেক পথ। 

একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ ॥ 


“্যবন শ্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব। 
একচ্ছত্রে রাজা! করি দারুত্রন্গে দিব ॥ 
তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম। 
দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাঁম” ॥ 
( অযোধ্যাকাঁও, ৩২পত্র ১ম পৃষ্ঠা )। 

উক্ত বর্ণন! হইতে মনে হয়ঃ মুসপ্লম'ন অধিকার হইতে কিরূপে দেশোদ্বার করিবেন, সে দিকে 
রামানন্দের লক্ষ্য ছিল। শ্বয়ং দেবী আছ্যশক্তি কান্গী যেন এসম্বন্ধে তাহাকে উদ্দ্ধ 
করিয়াছিলেন । 

উদ্ধত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে রামানন্দ ঘে!ষের 
অভ্যুদয় । তিনি যেমন ঘোঁষ বা ঘোঁষ-পুজ্র বলিয়া নিজ পরিঃয় দিয়ছেন, সেইরূপ আপনাকে 
£ছ্বিজ অংশে” ১১ শুদ্রকুল১ং বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। 


রামানঙ্গের অভিপ্রায় 


১১ “রামানন্দ কহে গুন সংসারের লোক । 
ঘুচাহ চিত্তের যত তাপ ছুঃখ শোক ॥ 
শি হেতু বিজ অংশে হুইল প্রচার । 
কলিষুগে জীব লাগি বুদ্ধ অবতার ॥” 
( আদিকাও, ৭৭ পত্র, ২ পৃষ্ঠ! )। 
১২ "শুদ্রকুজে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল। 
বুদ্ধ বেশ ধরি এবে তত্ব লিখে গেল" ॥ 
( জাঁদিকা্, ৮৪ পত্র )। 


বুদ্ধাবার রামানন্দ ঘোষ ২৪৭ 


আলোচ্য পুথিমধ্যে লিপিকর-গ্রমাদে কোথাও “বো, বা “বৌধব', কোথাও আবার 
বুদ্ধ” পাঠও পায়! যায়। এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতে মনে করিয়াছিলীম, রামানন্দ 
একজন বৌদ্ধ ছিলেন | কিন্তু যখন আদ্দিকাগ্ডের শেষাংশে নিয় কবিতাগুলি পাঠ করি, 
তখন তাহাকে বুদ্ধ অবতাররূপে গ্রহণ করিতে আর সন্দেহ রহিল ন!। 


যথা,” “রামানন্দ কছে ক্ষোভে সদ| মনে হয়। 
রাধানদ্ের বুদ বুঝিতে ন! পারি আমি আপন বিষয় ॥ 
অবতাররপে নীচউচ্চ কমন কিছু বুঝিতে না পারি। 
নিজ পরিচয় নাহি পাই থাই আমি ছুই দিগে হেরি ॥ 
নীচেতে যেমন আমি উচ্চতে তেমন। 
কি রঙ্গ কর্যাছে কালী ন! পাই কারণ ।॥ 
ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে। 
*** কর্ম কেন চিন্তে ইচ্ছা করে ॥ 
কালী জানে ইহার বিশেষ ব্যবধান । 
মৌর হাথে নাহি ইথে বিবেচনা জ্ঞান ॥ 
বিবেচনা করিলে বিশেষ নাহি পাই। 
যদি ভেদ মিলে তাহ! মনে না পা ঠাই ॥ 
বিশেষের ছাঁরে অন্তে এই পাই সার। 
আমি বুদ্ধ আমা অস্তে কন্কি অবতার ॥ 
জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে। 
মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী তৃণে॥ 
ইহার অধিক কিছু কথা নাহি আর। 
স্থিরচিত্তে আইল মোর এ সব বিচার ॥ 
ঘোঁষপুত্র কহে আমি কিছু নাহি জানি। 
যে করে আমার কর্মে কালের কামিনী ॥” 
( আদিকীও, ১৪৪পত্রঃ ১ম পৃষ্ঠী )। 


ঘোষ-পুত্র রামানন্দ কিরূপে এরূপ অবতারব।দ লিখিলেন? পূর্বেই বলিয়াছি, রামানগ 
দারত্রক্ষ-ভক্ত ছিলেন, তিনি উৎকলের প্রচ্ছ্নবৌদ্ব-সমাজে ভ্রমণ করিয়া জানিকাছিলেনঃ-- 


২৩৮ হযপ্রসাদ-সংবন্ধনতলেখমাল। 


: পপ্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবভারে । জাগ বিষ্তারি এ সংসারে ॥ 
. বেদের ধর্ম ছড়াইবে। নিগুণ ধর্ম গ্রচারিবে। 
.করণি ন করিবে পুনঃ | এছ এ মায়ার ধেয়ান ॥ . 
পুন এমত সময়রে | সিদ্ধ অন্ন হেব ধরে ঘরে। 
সকল বর্ণ একঠারে। বনি ভূঙ্জিব স্ুগতরে ॥৮ 
( জগন্নাথদাসের ভাগবত, ৫ম স্বন্ধ )। 
“বহুত বুদ্ধ অবতারে। হরি জঙ্মিলে এ সংসারে ॥ 
যজ্জধর্ম নিন্দা কলে। ব্রঙ্গজান কি প্রশংসিলে ॥ 
সকল ধর্ম দূর করি। কর্মর ফল অন্গুসরি ॥ 
অনেক কর্ম ধর্ম কল। যজ্ঞ তপ ব্রত ফল॥ 
যাগ তর্পণ আদি করি। এ সর্ব এক তুলা ধরি ॥ 
ধর্মৃতরু যে কলিধুগ । আউকে ব্রহ্মজ্ঞান এক ॥” 
( চৈতন্তদাসের নিগুণ-মাহাত্ম্য )। 
উৎকলের গ্রচ্ছন্ন-বৌদ্বগণ এইরূপে বহু বুদ্ধ অবতারের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের কাছে বুদ্ধ স্বয়ং শুন্তত্রন্ধ বই আর কিছু নহে। এমন কি; তাহার! দারুত্রঙ্গকেও বুদ্ধ 
অবতার বলিয়! জাঁনিতেন। 


“নবমে বন্দই শ্রীবুদ্ধ অবতার । 
বুদ্ধবূপে বিজে কলে শ্রীনীলকন্দর ॥৮ (সারলদাস)। 


্রষ্টীয় ১৬শ শতকে উৎকলের ব্রাঁক্গণভক্ত হিন্দুর।জগণের প্রভাবে বৌদ্ধগণ শ্বরূপ 
গোপন করিতে বাধ্য হইল্াছিলেন,_ 
“বোইলে অচ্যুত তুস্তে শুন মোর বাঁণী। 
কলিযুগে বুদ্ধরূপে প্রকাশিলু পুণি ॥ 
কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোঁপ্য ।” 
( শুন্তসংহিতা, ১* অধ্যায় )। 


্ী্টায় ১৬শ শতকে উৎকলে যেরূপ বৌদ্ধগণ স্বরূপ গোপন করিয়াছিলেন,১০ 
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বুদ্ধাবতার রামানন্দ খবৌধ ২৬৯ 


বজদেশেও ১৪শ শতকের শেষভাগে ও ১৫শ শতকের প্রারস্তে বারেন্্র ত্রাঙ্গণসমাজ-সংস্কারক 
উদয়নাচীর্ধ্য ভাঁছুড়ীকে বৌদ্ধাচার্ধ্যের সহিত তর্কসংগ্রামে লিপ্ত হইতে 
দেখি১* | বলা! বাহুল্য, তখনও বাজালার নানা স্থানে বৌদ্ধগণ বিষ্যমান 
ছিলেন। উদয়নাচার্য্ের হত্তে বৌদ্ধাচার্য্যের পরাজয় ও কিছুদিনের জন্ত 
হিন্দুরাজশাসন বিস্তারের সহিত বৌদ্ধ প্রভাৰ বিলুপ্ত হইয়াছিল ও 
বৌদ্ধগণ ক্রমশঃ ওপ্ু হইযাছিলেন। অল্পদিন পরেই সর্বজজ পাঠান রাজত্ব বিস্তৃত হইলেও 
সমস্ত বাঙ্গালার সামাজিক শাসনকর্তৃত্ব হিন্দুর হস্তেই ম্যন্ত ছিল, উত্তরবঙ্গে রাজ! বিষু 
দত্তের বংশ, পশ্চিমবঙ্গে মল্লরাজবংশ ও সুদূর ভাগলপুর অঞ্চলে মহাশয় থাকদত্ত-বংশ 
এবং সরকার সপ্তগ্রামে দাস ও কেশদত্ত-বংশ সমাজে একপ্রকাঁর সর্ব্বেসর্বা ছিলেন১«। 
তাঁহারা সকলেই দেব-বিপ্র-ভক্ত ছিলেন, সে সময় ব্রাহ্মণের বিরদ্ধে কোন কথা বলিবার 
সাধারণের ক্ষমতা ছিল না। এ সময় রাঢদেশের সর্বত্র ইতর সাধারণের মধ্যে ধর্মঠাকুরের 
পূজা ও ধর্মঙ্গল গান বিশেষভাবে প্রচলিত থাকিলেও তন্মধ্য হইতে দেববাক্গগবিরোধী 
ভাব এককালেই বর্জন করিতে হইয়াছিল। তাহাতে ধর্শপূজক ধর্মপপ্ডিতগণ যে সন্মী বা 
বৌদ্ধ, তাঁহা বুঝিবার আর কাহারও সাধ্য ছিল না। সুতরাং ধর্্বপৃজার মধ্যে গ্রচ্ছর 
বৌদ্ধাচাঁর থাঁকিলেও সন্ধন্থী বা বৌদ্ধনাঁম গৌড়বঙ্গ সমাঁজ হইতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল । 
গৌড়বঙ্গে আকবর বাদ্শাহের অধিকাঁর বিস্তার, ইলাহী ধর্মপ্রচার এবং সকল 
্রী্টীর ১৪প ও ১৭শ ধর্মের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য--এই আদেশ প্রচারিত 
শতকে বঙ্গের বৌদ্ধ হওয়ায় গৌড়বঙ্গের আপামর সাধারণ আবার নিভীক হৃদয়ে ্থ স্ব 
নমাজ ধর্মাচরণে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে নানা ধর্মসম্প্রদায়ের 
পুনরত্যুদয় লক্ষ্য করি। এই সময়ে ষ্ধন্্ী বা বৌদ্ধগ্ণণ আবার প্রকাশ্-ভাবে স্ব স্ব 
সাশ্প্রদার়িক পৃজা-পদ্ধতি ও ধর্মমত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে, 
আবার নার্নাস্থানে বৌদ্ধ মঠ বা বৌন্ধ আশ্রম প্রতিঠিত হইল। তাহার কিছুদ্দিন পরে ভোট- 
পরিবাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ এদেশে আসিয়া তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, 
সেই শান্তির সয়ে রামানন্দ ঘোঁষের জন্ম হয়। গৌড়বঙ্গের কা়স্থ-সমাজ এক সময়ে অধিকাংশই 
বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধাচাধ্য চাঙ্গুদাসের কারিকার টীকাঁয় লিখিত আছে,--“কায়স্থদের 


রামানন্দের পুর্বে বলীয় 
বৌদ্ধসমাজের গোপন 
কথ। 


১৪ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্রত্ব্রদ্ষণ কাঁও; ৪৭ পৃষ্টা । 
১৫ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কায়গথ-কাণ, ৫ম অংশ ( উত্তররাটীয় কাণ্ডের ওর অংশ' ষ্টবা )। 


২৪5 হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


ইষউদেবতা! বুদ্ধ ।” পূর্বেই লিখিয়াছি, বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারগণ সকলেই বৌদ্ধ ও 
বৌদ্ধগ্রতিপালক ছিলেন; তীহারা উচ্চ অঙ্গের বৌদ্ধাশীস্্র্চ! করিতেন, তাহারও পরিচয় 
ক্হিয়াছে১৬ | মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন, “১৪০০ হইতে ১৫.০* গ্রীঃ অব 
মধ্যে এদেশে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল এবং অনেক কাঁয়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন।” এইরূপ বৌদ্ধ 
কায়স্থবংশে যে রামানন ঘোষের জন্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, 
্ী্টীয় ৫০* হইতে বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়ন্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধ্যে 
পাইত না।” রামানন্দ ঘোঁষও ঘোষণা করিয়াছেন, _ 
“্হুর্যক্‌পা হৈতে উঠে মসিজীবিগণে ॥ 
ৃ রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তারা সব হৈল। 

০ মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাঁজকর কৈল |” 

উত্তররাটীয় কারন্থসমাঁজে শাণ্ডিল্য গোত্র ঘোষবংশে প্রবুদ্ধ ঘোষ নামে এক বীরপুরুষ 
বা প্রধান ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় ! রাঢদেশে বর্ধমান জেলায় দক্ষিণথণ্ডে তাহার বাঁস ছিল । 
তাহার বংশধরগণ বোদ্ধাচারসম্পন্ন থাকায় সমাক্তে অনেকেই হীন ছিলেন। সমাজসংস্বার- 
কালে এই বংশী সকলেই যে ব্রা্গণ্যধর্্নের গণ্তীতে আসিয়া! পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয় ন1। ধাহারা পূর্ববস্থাতন্ত্য বায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন, কুলীন সমাঁজ বরাবর তাহাদিগকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং আদান-প্রদান করিতে কিছুতেই বাজী হইতেন না। 
জলম্তি, আলুগ্রাম, জাঙ্গালিরা, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বংশধর বাঁস 
করিতেন। সম্ভবতঃ বেণুগ্রামের মিত্র জমিদারের স্তাঁয় এই বংশের কোন কোন জমিদার: 
বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ ভিগ্ষুর উতৎসাহদাতা ছিলেন। এইরূপ কোন ঘোষ-জমিদার-বংশে 
রামানন্দ জঙ্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধশ্রমণদিগের ম্যায় তিনি প্রথমতঃ কাব্য, অলঙ্কার ও 
ক্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার রামায়ণ হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় গাওয়া 
যার়। এখানে ছুই একটি প্রমাণ দিতেছি,_ 

১। “সিতপক্ষ নবমী পুস্তাতে উপযোগ। 


54 বৃহস্পতি লগ্নে ক্ষেত্রি মাহেন্্র সংযোগ ॥ ঃ 
লগ্নে চন্দ্র চতুর্থ স্থানেতে ভূমিস্থতে। 
শশিশ্থত তৃতীয় কেন্দ্রীয় রাহ তাতে ॥ 


ক পপ 
১৬ বহাষহোপাধ্যা্থ ডক্টর শ্রীবুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাগয়ের- "সভাপতির অভিভাবণ"। সলাহিতা- 
পরিবধ-পহিকা, ১৩৬৬ সাল, ২* পৃষ্ঠা । 


৩১ 


৬ 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৪১ 


বষ্ঠমেতে ববিস্ত তৃতীয়ে ভাস্কর । 
পঞ্চম স্থানেতে কেতু অধ ছুই কর॥ 
শুক্রাচাধ্য সপ্তমে লগ্মেতে উদক্স । 
নবগ্রহ তুজী কেতু ক্রমভঙ্গ নয় ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর বেলা উপর গগন । 
কৌশল্যা রাণীর গর্ভে প্রসববেদন ॥” 
( আদ্দিকাঁণ্ড, ১১১ পত্র, ২য় পৃষ্ঠা )। 


“পঞ্চমী উত্তম দিন শুনহ বাঁজন । 
স্চন্দ্র ক্বতারা শুভষোগ বিলক্ষণ ॥ 
একাদশ স্থানেতে আছেন বুহস্পতি । 
তৃতীর স্থানেতে শনি শুন নরপতি ॥ 
কর্ধস্থানে শুক্রাচাধ্য বৈরিস্থানে রাহ । 
আপদ স্থানেতে কেতু উর্ধ করি বাছ॥ 
তেজ স্থানে দিবাকর বুধ ধনস্থানে। 
রাজ্যস্থানে ভূমিপুত্র শুনহ রাজনে ॥ 
লগ্লেতে আছেন চন্দ্র কহিন্গ তোমায় । 
হেন দিন মিলে রাজ বহু ভাঁগ্যোদয় ॥% 
( আদিকাঁণ্ড, ১১৩ পজ্জ, ১ম পৃষ্ঠা )। 

“উভয় আচার্য তবে কহিল বচন । 
শুরুপক্ষ দশমীর দিবস উত্তম ॥ 

দশ দণ্ড নিশি অস্তে লগ্ন শুভক্ষ ণ। 
ক্রমভঙ্গ কিছু নাহি গ্রহ তারাগণ ॥ 
রবিচক্রে সোম লগ্নে চতুর্থ মঙ্গল । 
পঞ্চমেতে বুধগ্রহ সর্বত্ে কুশল ॥ 
যোগচক্রে বুহস্পতি বষ্ঠমেতে বৈসে । 
গুক্রাচাধ্য তৃতীয়তে কহি সভাপাশে ॥ 
অষ্টমেতে শনিগ্রছ দশমেতে কেতু । 
একাদশে তুঙ্গী হয়্যা রাছগুণসেতু ॥ 


২৪২ ইরঞীলা*মংবর্ধন*লেখমালী 


নক্ষত্রেতে রোহিধী লগ্েতে রাশি তার। 
হেন লগ্ন সংযোগ হইর! লোকে ভার ॥ 
ফাগুনের ত্রয়োদশ দিবষের নিশি । . 
চন্্রকোঁলে রোহিখী নক্ষত্র সাছে বসি ॥ 
এই লগ্ন অতি ভাঁল রিবাছের দিন। 
ইহার ঘিকটে লগ্ন ভাবাংশে মলিন ॥” ূ 
(আদি, ১৬৬২/৯-১১ হইতে ১৬৭।১1১- ৩)। 
। ণদৈবযে!গে রাজ! তৰে পীড়া কৈল শনি । 
বুষরাঁশি নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী ॥ 
রোহিণী বুষেতে যদ্দি শনি পীড়া কৈল' ।” 
( কিছ্িন্্যা, ২৮ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা) । 
তাহার কাবা ও অলঙ্কারে কৃতিত্বের পরিচয় গ্রন্থের ভাঁষাঃ ভাব লালিত্য ও 
কননা-পারিপাট্যে বহু স্থাত্রেই সুম্পষ্ট হইয়াছে, পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। তিনি নিজ পাণ্ডিত্যঃ 
চরিত্র ও তেজস্িতাঁর গুণে ধীরে ধীরে মন্তকোতোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 
নিজ শিষ্য-সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ গ্রতিপতিশালী ছিলেন। অবস্থার সঙ্গে বহ লৌক তীহার 
আজ্ঞাবহ থাকায় তিনি “বুদ্ধ অবতার' বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হুইয়াছিলেন। 
কেন তিনি বুদ্ধরূপে পরিচিত হইলেন, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,-_- 
“রামানন্দ কছে ভাঁই সংসারের লোক । 


১৪৮৮৭ হইবার বুদ্ধ ভাঁষা শুনিয়া ঘুচার হুঃখশৌক ॥ 
সর্বশক্তিমত আর ইচ্ছা! কালিকার। 
কলিষুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার ॥ 
কলিতে জাগ্রত হতে ত্রিলৌকজননী । 
শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিলা অবনী ॥” 


(আদিকাও, ৮€ পত্রঃ ১ম পৃ)। 
আবার গ্রন্থের ভণিভাতেও বুদেবের উদ্ধিই পাওয়া যার, এরূপ উক্তি ল্কাকাণ্ডের 
মধ্যেই বেশী, -. 
(ক) “রু্ধদেব কে হ্যায় নিবেদি (তামায়।, 
ভারিতেছি চিত্বে যাতা করি কিবা হয় ॥ . 


জর! দেহ আমার হৈল দিনে দিনে । 
বিনা যত্বে এ সঙ্কট মোরে দিলে কেনে ॥৮ 
( লঙ্কাকাণ্ডঃ ৯ পজ, ১ম পৃ)। 
খ) “বুদ্ধদেব কছে বৃথ! জঙ্গিল সংসারে । 
লয়্যা বাউক মহাঁকালী তৈরবনগরে ॥ 
কূপা করি মোরে দেহ মোর পূর্ববধাম। 
নরদেহে নাঁন। দুঃখে কগ্ঠাগত প্রাণ ॥৮ 
( লঙ্কাকাগ্ডঃ ৭ পত্র, ২ পৃ। 
গর) «বুদ্ধ কহে কালি রহিবারে নারি। 
স্বধাম আমারে দান দেহ শীত করি॥ 
দারুত্রন্গ সেবা করি জেরবার ছৈল। 
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাঁটা নছে ভাল ॥ 
বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। 
নিজ কষ্টদায় আর লোকমধ্যে লাজ ॥ 
সৎকার্য্ে বিকাধ্য ছেল করি নিবেদন । 
করিতে না পারি আর ভৌতিক সেবন ॥" 
( লঙ্কাকাণ্ড? ৭ পত্রঃ ২ পৃ)। 
উদ্ধৃত কবিতা হইতে মনে হয়ঃ লঙ্ককাঁণ্ড রচনাকালে রামানন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয় 
পড়িয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুকাঁল নিকট, তাহাঁও তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, এ সমন্ন তিনি “বুদ্ধ” বলিয়া সর্ব পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়াই 
নিজ “বুদ্ধ নামেই ভণিতা! প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদিকাণ্ডে ঘোঁনপা 
করিয়াছিলেন যে, দবারুতরন্মকে রাজ! করি তাহার সযক্ষে গান করিবার জন্য এই নূতন রামাগ্গগ 
রচনা করিয়াছেন, আবার ভিনিই লঙ্কাকাণ্ডে দারুত্রঙ্গের উদ্দেশে লিখিতেছেন,-_ “বৃথা কণ্ঠ 
সেবি কাল কাটা নহে ভাল । বস্তহীন বিগ্রহ সেবিয়! নহে কাজ।”--ইহাতে মনে হয়, বুদ্ধরগে 
ভণিতা প্রকাশকালে তিনি বিগ্রহ বাঁ মুত্তিপূজার বিরোধী হইয়াছিলেন। 
এ সময় যে তাহার বয়গ অনেক হইয়াছিল, দত্ত বা কেশ গিয়াছিল, অস্থিচ্্ব-অবশেষ হইয়া 
পড়িাছিলেন, তাহা নিজেই প্রকাঁশ করিয়াছেন । যথা, 
“রাষাঁনন্দ কহে এই অসস্তব কথ । 
বনচর় পশুসঙ্গে গ্রতু ফৈল মিতা! ॥ 


রামানগ্গের বার্ধকোর 
পরিচয় 


২৪৪ . হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


শরীর করিন্থু পণ আমি এ পামর। 
মা হইল'..চ্ চক্ষের গোচর ॥ 
ধনিতে বান্ধয়ে ধন জলে বাদ্ধে জল। 
মাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল ॥ 
এই দেহ দিনে দিনে হয়া! গেল জরা! । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রাণে হইলাম সারা ॥ 
ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পাঁনি। 
মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস রজনী ॥ 
যবন হইতে মেলে দুই রাজ্যেখ্বর। 
বৃথা কাষ্ঠ সেবি মোর টুটিল পাঁজর ॥ 
দস্ত অস্ত কেশ বেশ করাছে পয়ান। 
দূরের ময় নাহি দেখি যে নয়ান ॥ 
শেষকালে কষ্ট পাইব নিজ কর্মপাঁকে। 
মোর অন্তে সেবা যায়্য। হান্য হবে লোকে ॥ 
দার! ছাড়ি পাপ ভরা ভরিন্গ অপার। 
অস্টিচম্্সার কৈলা অভিশাপ তাঁর ॥ 
দারা স্থৃত সত! আর বন্ধু কেহ নাই। 
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই ॥ 
কাল হৈল কণ্টক কল্পনা! রৈল মনে। 
না পৃরিল চিত্তআশা! কব কোন্‌ জনে ॥ 
পঞ্চশক্তি প্রাণপণে করিয়া স্মরণ । 
হয় নয় কার্যযসিদ্ধ জানিব কারণ ॥ 
ধর্মসাক্গী করি তবে সংসার ছাড়িব। 
কতদূর কিবা হয় সাক্ষাৎ দেখিব॥ 
সময় নাহিক আর কার্ধা কেনে জরা । 
পঞ্চশন্তি কপটে-হুইন্থ আমি সারা ॥” 
( কিছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ড, ১২ পত্রঃ ১পৃ)। 
উষ্ক কবিতায় তিনি একটি বিশেষ কথা লিখিয়াছেন।__দ্যবন হইতে মেলে ছুই রাজ্যেশ্বর” 
স্র্থাৎ তীহার দীর্ঘ জীবনক1ল মধ্যে তিনি দুইজন যবনসমাটুকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে 
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মনে হয় যে, তংকালে শাহজাহান্‌ জীবিত ছিলেন ও অরঙ্গজেবের অত্যাচারও লক্ষ্য করিয়া- 
মানের সদর ই ছিলেন। বুদধগু্ত তথাগতনাথ প্রাচ্য ভারতে ১৬৫৬ রা পর্ন 
জন মুসলমান সম্াট অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এ সময়ে রামানন্দ বুদ্ধরূপে প্রথিত হন 
নাই। তাহা হইলে ভোটপরিব্রাজক এ কথা লিখিতে বিরত হইতেন ন|। 
মনে হয়, তাহার অব্যবহিত পরে, প্রায় ১৬৬৭ শ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ বুদ্ধনূপে আপনাকে গ্রচারিত 
করিয়া থাকিবেন। এসময় তাঁহার বয়ম ৭০1৭৫ বর্ষ হওয়াই সম্ভব। রামানন এ সময় 
্ত্ীপুত্র-কন্তার সংশ্ব ছাড়িয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহাদের বিয়োগে কাতর হইয়্াছিলেন,- 
“রামানন্দ কহে ভাই কি কহিব আর। 
বিয়োগে বিয়োগে সদা দেখি অন্ধকার ॥ 
সদা! উৎকণ্ঠিত থাকে বিয়োগীর মন। 
বিধি নিধি নাহি দিলে পাঁয় কোন জন ॥” 
( অযোধ্যাকাগড) ১৫পত্র+ ১পৃ)। 
করণায় তাহার হছদয় আঁচ্ছর্ হইয়াছিল» __ 
“রামানন্দ কহে লীলা অগম্যের পার। 
মেই বুঝে সে করণাঁর ভাবাঁবেশ বার ॥” 
( 'অযোধ্যাকাগ্ড, ২২পজ্, ২পু )। 
ভীহার বিশ্বাস ছিল যে, দুই মাঁস পরেই তিনি মহৈশ্বধ্য লাভ করিবেন” 
“বিলাঁসে বিপদ্‌ হয় কিসের কারণ। 
সম্পদ সময় কেন সংশয় জীবন ॥ 
মহৈশ্বধ্য বাকী আছে ছুই মাস কাল । 
কিছু চারা নাহি দেখি এব! কি জঞ্জাল ॥ 
( আদদিকাগ্, ১৪৯পত্র, ২পৃ)। 
উপরোক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, কিঞিদধিক আড়াই শত বর্ষ পূর্বে 
রাানগের আবির্ভাব- রাঁট্দেশে রামানন্দ ঘোষ “বুদ্ধদেবরূপে তাহার ভক্ত-সমাজে প্রথিত 
কাজ হইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 
বুদ্ধদেবরূপে তিনি রামায়ণ দিখিতে গেলেন কেন ?-- 
“বাঁমানন্দ লিখিল মারুতি আঁজা! পায়। 
“উঠাইনু প্রভুর গুণ চিত্ত মজাইয়া ॥” 
( আদিকাওঃ ১৭৬ পত্র, ২পু)। 


কএণ। 


১ হৈ 


রামায়ণ রচনার কারণ 
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হনুমানের প্রতি তাহার এত ভক্তির কারণ কি? 
হনুমান সন্বন্ধে কিছ্বিন্ধ্যা কাণ্ডে ঘোষণা করিয়াছেন. 
“ছন্দরূপী দ্বারে তুমি দেখহ বাঁনর। 
পরাৎপর মুত্তি তিহো সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥” 
( কিছিন্ধ্যা, ২৬পক্র, ২পৃ)। 
“ম্হারুদ্র হনুমান এ লীলার সার ।” 
( লঙ্কাকাওড, ১০পত্র, ১পৃ)। 


ধর্মপৃজক রামাই পণ্ডিত হইতে এই সম্প্রদায়ের সকলেই হনুমানের তক্ত। শৃন্যপূরাণে 
হচুমান্‌ ধর্শঠাকুরের প্রধান সেবাইত ও ধর্রমন্দিরের প্রধান দ্বাররক্ষক। 
কেবল হচুমানের আদেশ বলিয়া নহে, তিনি রামচন্দ্রকে ও দাঁরত্রঙ্ষকে অভিন্ন মনে 
করিতেন, 
“মিথ্যা কতু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর । 
দারুরূপী রাজা রাম তুবন ভিতর” 
( আদিকাও) ৩১ পত্র, ২পৃ)। 


এ কারণে তিনি রামচন্দ্রের চরির-প্রগঙ্গে সর্বরই বৌদ্ধভাব বা নির্বাণের কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন, 


“ঈশ্বর আরাধি রাজ! জানপ্রাপ্তি হৈয়।। 
হুইল! নির্ববাণ মুক্তি যোগেরে সাঁধিয়া ॥% 
( আদিকাড ১৩পত্রঃ ১পৃ)। 
«“যোগবলে হরিপদে মন মজাইল। 
ছুইদণ্ড ভজনেতে নির্বাণ পাইল ॥" 
(আদিকাও্, ২৭ পত্র, ১পৃ)। 


“জীবন ত্যজিলা, রাঁজ! ঈশ্বর ভাবিয়! । 

হইল নির্বাণ মুক্তি হরি আরাধিয়! ॥৮ (আদিকাণ্ড, ২৮ পত্র, ১পৃ)। 
নির্বাণ মুক্তির বার বার উল্লেখ থাকিলেও হরি আরাধনার কথ! থাকায় রাঁমাননকে 
অনেকে বৈষব যনে করিতে পারেন, কিন্তু রামানন্দ তাহাদের সন্দেহ 
ভঙজনের জয্ত লিখিয়াছেন।_- 


নির্ব্ঘ!ণ 


রাঁধানঙ্গের ধর্দহত 
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“মুনি কৈলা রাজ! হে সংদার কিছু নয়। 

জগতে ছল হয় ঈশ্বর আশ্রর ॥ 

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন রূপে হরি। 

একতা হইলে ভজে তিনে এক করি । 

তবে সেই কু্ণ তারে হন ফলবান্‌। 

এক কৃষ্ণ ভজনে নিক্ষল হয় কাম ॥ 

সাধু গুরু ছাড়ি কৃষ ভজন না হয়। 

গল বিনে জল কতু ন। পার আশ্রয় ॥ 

গং গু গা 

এই ভক্তি ভক্তিমত কহি যে তোমায়। 

ভুক্ত মুক্ত বৈরাঁগ্য তা হৈলে প্রেম কয় 

ত্যক্ত বৈরাঁগ্যতা হয় সর্ধসারাৎসাঁর । 

বিষয়ীর নহে তাহ! দড় রাখা ভার ॥ 

গুরু বৈধবের যেই না করে পর্শন। 

তাক্ত ভ্রব্য প্রায় পুণ্য না করে গ্রহণ ॥ 

মননেতে সেবা করে এক কৃষ্ণ তরে। 

বাহ ভাব কদাচিৎ প্রকাশ না করে॥ 

গুরু সাধু মঞ্্রে দেই তৃণতুল্য গণে। 

সঙ্গ থাক ফিরি নাহি চাহে স্বর্গপানে ॥ 

সঙ্গ কৈলে ভজনেতে ক্রমভঙগ হয়। 

অতএব সিদ্ধ ভক্ত সঙ্গ ন করয় ॥” 

(আদিকাণ্ড ৬২ পত্র, ২পু )। 
উদ্ধত উক্তি হইতে মহাযান ধর্মের ত্রিরত্বপূজা ও শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভের আভাস পাওয়া 
ধায়। রামানন্দের পূর্ধে বৈধব নাঁমে পরিচিত উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাগণ যে তত্ব প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, রামানন যেন তাহারই ঘোষণা করিয্লাছেন। উৎকলের প্রান্ত বৌদ্ধ... 
বলিয়া থাকেন,- 
"জীব আত্মা! রাধে বলি পরম মুরাদ ।" 
( অচ্যুতানন্দের শুন্তসংহিতাঃ ২য় অঃ) ১" 
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২৪৮ । হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


“একাক্ ব্রঙ্গরূপ হোই । রাধিক! সঙ্গে ভাঁবগ্রাহী ॥ 
গোঁলোক নিত্য এহা! কহি। শুন্ভ দেউল এ বোঁলাই॥” 
( জগন্লাথদাসের তুলাভিনা ).১" 
“পরম আত্মাটি মহাশচ্য বলি ভাব ॥ 
এহিটি অরূপাঁনন্দ নাম তত্ব ঠুল। 
উত্তব সংগ্রহ করে বাঁধাপ্রেম ভোল ॥” 
(শুন্তসংহিতা, ২২ অঃ) .. . 
উৎকলের স্থুবৃহত গ্রন্থ দ্বাদশ স্বন্ধ ভাঁগবত-রচয়িতা মহাকবি জগন্নাথ দাঁসও জ্পষট 
লিখিয়াছেন,- শাস্ত্রে বৃন্দীবন, মধুর প্রভৃতি যে সকল মহাতীর্থের উল্লেখ আছে, সে 
সমস্তই 'মহাশৃন্ত' । 


ক দি 


“কৃষ্ণর ক্রীড়ারস এহি। গুপত বৃন্দাবন কহি। 
মথুবাপুর মহাশুন্ত । গোঁপনগর সেহু জান ॥” 
( তুলাভিনা, ৯ অঃ )। 
রামানন্দ উৎকল কবিগণেরই যেন অক্ুসরণ করিয়াছেন | ব্রাঙ্গণ্যধর্শের বিশেষত্ব - 
দেবপূজ। ও বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব _গুরুপূজা |” রামানন্দ গুরুপৃজাই সমর্থন করিয়াছেন । 
উৎকলের বৌদ্ধ ভক্তগণের ন্যায় রামানন্দ নিজ জীবাম্মীকে নারীরূপেই বর্ণনা 
বারা ও পরমা করিয়াছেন। তাহার সহিত পরমাত্মার কি সম্গম্ধণ তাহা এইরূপ 
| সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 


"রামানন্দ কহে বাড়াইলে বাঁড়ি যায়। 
তরঙ্গ উঠিলে তাহা থাম1 বড় দায় ॥ 
আ'ম অভাগিয়! এত কষ্টে নৌকা! পাঁয়!। 
সংসার ছাঁড়িয়াছি তাহারে তজিয়। ॥ 
জীয়ন্ত স্বামীতে বৈধব্যপ্রায় হয়্যা | 
কঠিনতা গুণে কেহ না চায় ফিরিয়া ॥ 


রা এ ও ৯ স্পস্ট, ররর সর হা জার 
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বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘে'ষ টু ২৪৯ 


কঠিন যে জন তাঁর তাঁব রাখা ভার । 
কণ্ঠাগত কলেবর হয়্যাছে আমার ॥ 
অচল অথর্ব শ্বামী না বলে না চলে । 
নীরব সতত কোন বাক্য নাহি বলে ॥ 
প্রাণপণ কৈলে কিছু বাক্য নাহি কয়। 
ভাল মন্দ জ্ঞান কিছু নাহিক বিষয় ॥ 
নারী হয়্যা দারিবেশে ভমিয়া বিকল। 
নিতি নাহি গৃহবাসে ক্ড়ার সম্ঘল ॥ 
আপনি উদ্যোগ করি আনি দিবে বাঁতি। 
নারীর উদ্যোগে ঘরে বসি খায় পতি ॥ 
সন্ধ্যাতে রাত্রিতে দিনে তাহাতে সন্তোষ । 
শাকাঁন্ধ বা মিষ্টাঙ্গ বা সমান পরিতোষ ॥ 
গৃহাশ্রমী হয়্যা মোর ঘট্যাচ্ছে জঙ্জাল। 
নারী হয়্যা স্বামীকে পোধিব কত কাল ॥ 
কত লোক আঁইসে তার সম্বন্ধ ঘটায়্যা । 
তত্ব লইতে হয় মোরে আপন! বেচিয়া ॥ 
স্ত্রীলোকের সুখ কহে স্বামীর সন্তোষ । 
মোঁর ভাগ্যে এ দেহেতে না হইল সংযোগ ॥ 
রামানন্দ কহে এই ভাবি দিবারীতি। 
হাঁয় আমি কি গুণ দেখিয়া কৈন্থ রতি ॥” 
( কিক্ষিন্ধ্যা কাঁও, ৬ পত্র, ১পৃ)। 


আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,-- 


সিদ্ধ সাধক সম্বন্ধে 


৩৭ 


“ঘোষ কহে কেব বড় তপস্তার পর। 
সিদ্ধ সাঘকেতে হয় বহু পাঠাত্তর ॥ 
কুকর্ম যাজন করি চলিয়ে কুপথ । 
সাধ্য সিন্ধ গুণে পুরি সর্ব মনোরথ ॥ 
নারী হয়্যা দারি পথ করিয়া যাজন। 
ধর্ম নিতে ত্রাণ করি অধিলের জন ॥”' 
( আদ্দিকাও, ৪২ পত্র, ১ পৃ )। 


২৫০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


রামানন্দ সিদ্ধীসিদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“নিগমের গম্য করা অসিদ্ধের নয়। 

সিদ্ধাসিঘ্ধ ছুই বস্ত মোরে নাহি ভায় ॥ 

পক্কাপক মোরে ছুই বস্তু পরতেক। 

ভাবকের ভাব তাহে বিশেষ অনেক ॥ 

মোর ভাব ব্যাখ্যাদণ্ড না দেখিলে মনি । 

ধেয়ানে ধরির! মুস্তি প্রাণ রক্ষা করি॥/ 

( কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ড ২৪ পত্র, ২পৃ)। 

আবার নিজের সিদ্ধদেহ সম্বন্ধে জানা ইয়াছেন,-_ 

“রামানন্দ কহে ভবে আসি সিদ্ধ দেহ পায়্যা। 

কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়া” 

(আদিকাও্, ১১৪পত্র, ১পৃ)। 


পরে আবার বলিয়াছেন,... 
“ভাবিয়া চিত্তেতে কিছু না হয় অন্তরে | 
দেখি দেখি মহাঁকাঁলী কত দূর করে ॥ 
রামানঙ্গের মহাকালী 


আইলাম সংসারেতে কাঁলী আজ্ঞা লয়্যা। 
রহিলাঁম ঢাঁক! অগ্নি ভন্মে আচ্ছাদিয়া ॥ 
কাঁলরূপ। কামিনীর না পাই মন। 
কি হয় ভাবিয়া! কাল কবি যাপন ॥ 
আজি কালি মৃত্যু কাল আইল ক্রমে ক্রমে । 
কবে আর বিব। করি বৃথা পাই ভ্রমে ॥ 
কালী বইল! হবে লবে পশ্চাতে জানিবে। 
যে হউক তোমার কীন্তি সংসার ঢাঁকিবে ॥৮ 
€ অধোধ্যাকাণ্ড, ২৫ পত্র, ১পৃ)। 


রামানন্দ মহাকীলী বলিয়া নহে, পঞ্চশক্তির উপাঁসক ছিলেন। তিনি আদিকাণ্ডে 
তারহ্থরে ঘোষনা করিয়াছেন।-- 
গলি “রামানন্দ কহে যাঁর ধর্মমনিষ্ঠা হয়। 
নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম না ছাড় ॥ 


বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৫৬ 


সর্ব ধর্ম মোর মহাঁকালী-আজ্ঞাদান। 
রুপা করি বিশ্বেশ্বরী করে বলবান্‌ ॥ 
কালী বাম হলে আর কুল নাহি পাই। 
কালী কৃপা হইলে নিগম গম্য পাই ॥ 
ডস্ক! দিয়া জগমাবঝে কালী যদ্দি করে। 
কালা হয়্যা প্রকাশিব ভুবন ভিতরে ॥ 
বিমল বৈষ্বী পুজা জগতে টুটাইব। 
পাঁপ কলি ক্ষিতি হইতে দূর করি দিব ॥ 
রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী । 
পঞ্চশক্তি প্রকাঁশ করিব এই ক্ষিভি ॥ 
দান ধশ পৌরষের সীমা করি যাঁব। 

এই ঘটে আর অন্ঠ মূর্তি প্রকাশিব ॥ 
যজাব ভ্রেতার ধন্ম কলির ভিতরে । 

এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥ 
বন ম্নেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব। 
একচ্ছত্র রাজ! করি দারুরঙ্গে দিব ॥ 
তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম। 

দেখি কিবা করে কাঁলী ক্ল্পতরু নাম ॥ 
অল্লাক্ষরে ভাব লয়্যা রামানন্দ ভণে। 
মহাকালী পাদপক্সে বেচি নিজ প্রাণে ॥% 


( আদিকাঁওড, ১৩৪ পত্র, ২পৃ হুইতে ১৩৫ পত্র ১পু )। 


ইহার পূর্বেও রামানন্দ বলিয়াছেন,__ 
“বাজিবে ঘোষের ডঙ্ক' ভূবন ভিতরে । 
পঞ্চশক্তি ঈঙ্গিত বারণ কবে করে ॥ 
হেলায় তরাব পশু পতঙ্গ পামর। 
কালী জপি কাঁল হয়্যা ভুবন ভিতর ॥” 
( আদিকাঁও, ৯৮ পত্র, ২পৃ)। 


২৫২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 


আবার পঞ্চশক্তির একাঙ্গ হইবার কথাও পাওয়1 যায়, 
“রামানন্দ কহে যাহা চিত্তে মোর ছিল। 
দুরস্থ দেখিয়া তারে চিন্তে প্রাণ গেল ॥ 
শরীরের ক্রমভঙ্গ দেখি লাগে ভয়। 
এই দেহে তাহা দেখ! হয় কিনা! হয় ॥ 
পঞ্চশক্তি মিলি কৈলা! একাজ হইয়া! । 
তাহার অধিক যাবে জোর ডঙ্কা দিয়া ॥” 
( অরণ্যকাণ্ড, ৯ পত্র, ২পৃ )। 
“পঞ্চশক্তি মসিমুখে আজ্ঞা! কৈল বাণী। 
আছয়ে মঙ্গল পিছে নাহি টল তুমি ॥ 
সে বাক্য আমার চিত্তে না জন্মে প্রত্যয় । 
বত আশ! করি তাহ৷ বিপরীত হয় ॥ 
কালী বৈল! নাহি ছাড় চিত্তের নিতান্ত। 
রামানন্দ কহে সভে ভাল আমি ত্রান্ত ॥৮ 
( কিছিন্ধ্যাকা্ড, ২৫ পত্র, ১ পৃ)। 


পূর্বেই লিথিয়াছিঃ মহাযান বৌদ্ধগণ কালীপুজা৷ গ্রহণ. করিয়াছিলেন, মহাঁযান্তার মধ্যে 
তাস্ত্রিকতা প্রচারের সহিত অনেকেই শীক্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। রামানদ সেইনূপ 
বৌদ্ধশীক্ত ছিলেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ পঞ্চধানী বুদ্ধকে যেমন পঞ্চ বিষ্নুরূপে প্রচার 
করিয়াছিলেন, ১৯ সেইরূপ শাক্ত রামানন্দ পঞ্চশক্তির প্রতি ভক্তি দেখাইয়াছেন। রাধা, 
কালী, লক্ষ্মী, সরন্বতী ও গঙ্গা, এই পঞ্চশক্তি, নামে ভিন্ন হইলেও ব্রক্স্বরূপিণী, একাল হইয়াই 
তাহাকে দয়! করিয়াছিলেন। এই পঞ্চশক্তির অন্যতম! গঙ্গা সম্বন্ধে রামানন্দ লিখিয়াঁছেনঃ-_. 


“ছুরারাধ্য গজ বড় শুনহ রাজন্‌ ॥ 
শান্ত্রবিজ্ঞ জনেতে প্রণাম করে বেদ। 
স্বয়ং ব্র্গ না জানে সে ব্রহ্মময়ী ভেদ ॥ 
গুণময়ী নন গঙ্গা গুণাঁংশে বিজয়ী । 
সগুণ বিগুণ সেই পরাৎ্পরমর়ী ॥ 


অন্মময়ী গ্। 


১৯ 5165 1065 0104617 3390851) 2010 105 (01015) 00, 9:--99, 
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সিদ্ধ সাধ্য শক্তিকে বিমুক্ত যার বারি । 
কোথা তত্ব পাবে তার আরাধন! করি ॥ 
সাধারণ বিগুণ নিগুণ সেই বারি। 
নহে সে পুরুষ বাছ1 নহে সেই নারী ॥ 
নিয়ম নাহিক পুত্র কোথা তার ধাঁম। 
জগতে ব্যাপক গঙ্গা জগতে নির্ণাম ॥ 
গজ ব্রহ্মনারার়ণ প্রণব তাহার। 

বহু ভাগ্যে উপজীবে ভেদ জানা তার ॥ 
বিষুপাদোত্তব! গঙ্গ। মুখ্যগ্ডণা কয়। 
্বয়ং বিষণ সেই গঙ্গা কহি যে তোমায় ॥ 
বিষ হৈতে ব্রন্মময়ী বহুগুণ ধরে। 
ইচ্ছাময়ী হন গঙ্গ বিষ্ণুর শরীরে । 
ইচ্ছ! যার কর্মকর্তা হয় সেই জন। 
বিন! ইচ্ছা নহে কোন কর্মের সাধন ॥ 
জীবঘটে শিব গঙ্গা ব্রহ্মঘটে প্রাণ । 
বিন! গঙ্গা! অখিল জীবের নাহি ত্রাণ ॥ 
রামানন্দ কহে কি জানিবে নরজন। 
বেদেতে অবিজ্ঞ ব্রহ্গময়ীর কারণ ॥৮ 


( আদ্িকাগ্ড, ৫৩ পত্র, ২ পৃষ্ঠা হইতে ৫৪ পত্র, ১পৃ)। 


সুতরাং রামানন্দের পঞ্চশক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্গরূপিণী পরাশক্তি বই আর কিছুই নহে। 
শাক্যবুদ্ধের ন্যায় নবীন বুদ্ধ রামানন্দ ঘোষও ঘোষণা করিয়াছেন, 


“ভোজবিদ্যাপ্রায় এই শরীর ধারণ। 
99885 নিমিষেতে জন্ম হয়ঃ নিমিষে পতন ॥ 
সর্বপ্রাণী জানে এই নশ্বর শরীর । 
দেখি শুনি ইহা কেবা হইয়াছে স্থির ॥ 
অন্তরীক্ষে চলে রথ বায়ু সঙ্গে গতি। 
নিমিষ করিলে ত্যাগ পবন সারথি ॥ 


৫৪ 


হর প্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


নুযুগ্ত হইয়। রথ ভূমে পড়ি রয়। 
বাঁযু যাতায়াত নিত্র হস্ত বশ নয় ॥ 
সকল অনিত্য মরে মোর মোর করি। 
মধ্যপথে মোট রাখি পালায় যে গাড়ী ॥ 
হাটে আসি কেহ করে লক্ষের ব্যাপার। 
লীভে মূলে হারা হয় কোন কুলাঙ্গার ॥ 
গাঠেতে বন্ধন রত্ব ঘোরে অনস্তরে। 
না! ডুবাঁয় চিন্ত কেহ প্রেমের পাথারে ॥ 

নী গং ক 
এই যে শরীর দেখ জলবিষ্বগ্রায়। 
জলেতে উপজি বিশ্ব জলেতে মিশায় ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত। 
ভব-ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাজিত ॥” 

( আদ্িকাও, ২য় পত্র )। 


মহাঁযান বৌদ্ধগণ গীতাকে তাহাদের এক প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন 
রামানন্দও সেই গীতার ভাবে যেন বলিতেছেন,_ | 


গীতাতত্ব 


“কালপ্রাপ্তি বিনে কেহ অকালে না মরে। 
মৃত্যুতে যার়াছে মিত। জগৎ সংসারে ॥ 
যার স্বত্যু তারি জম্ম হয় আরবার। 
বিষম আমার মায় সভাকার পর ॥ 
মে।র এই কর্ণ তুমি না হও কাতর । 
মারিয়া রেখেছি আমি বালি রাঁজ। তার ॥ 
নিমিত্ত কেবল তুমি কহিছগ তোমারে। 
কর্মকর্তা আমি জীব কর্মভোগ করে ॥” 

( কিছ্বিন্ধ্যাকাঁণ্ড; ১ পত্র, ১ পৃ)। 
“জন মৃত্যু দুই বস্ত একত্রে বন্ধন। 
চিরস্থায়ী নহে প্রভু জীবন মরণ ॥ 
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রক্ষাকারী এ দেহের পরমাত্মা আপনি। 
সেই জাত্মারাম প্রভু বুঝিলাম আমি ॥ 
পরমাত্মাতে করে যদ্দি জীবাত্বা সংহার। 
দিবা হয়া করহ রক্ষা কে করে তাঁহার ॥* 
( কিদিদ্ধ্যাকাঁণ্ড, ১৫ প্রঃ ১ম পৃ)। 
পরমাত্বা ও জীব সম্বন্ধে রামানন্দ ঘোঁষ বলিতেছেন,__ 
“শিশু কহে তুমি সত ব্রহ্ষজ্ঞানী হয়্যা। 
যার কৃতত্ত্র ঘটাও লোকে মায়! ফাসি দিয়া ॥ 
কোথা কার মাতাঁপিত। কোথা কার রাণী। 


নানা যোঁনি ফিরি নিজ কর্ম্মভোগী আমি ॥ 
যে যোনিতে জন্ম নিজ কর্মযোগে হয় । 
যবে যথা জন্মি সেই মাতাপিত! হয় ॥ 
নিজ নিজ কর্মভোগে লোকের ভ্রমণ । 
কেবা কার মাতাঁপিতা করি নিবেদন ॥ 
মাতাপিতাদত্ত দ্রব্য বাই নাই লয়্য। 
গিয়াছি দুহার দ্রব্য ছুহ! তরে দিয়া ॥ 
মোর বথা কর্মস্যত্র তথা যাব আমি। 
কর্ধস্ত্র মোর প্রভু জনকজননী ॥ 
কত কোটি বার পিতা আমার তনয়। 
সম্থন্ধ নিরমে লোকের সর্বনাশ হয় ॥ 
নিঃসন্বন্ধী যে জন ঈশ্বর বলি তাঁর । 
বিকার মরিয়া গেলে ঈখবর সে পায় ॥ 
ফাপরে পড়িয়া! জীব দেখে অন্ধকার। 
মাতাপিতা ভাইবন্ধ মনের বিকার ॥ 
নাহি রহে ইহা হৈলে জ্ঞানের উদয়। 
যদবধি অজ্ঞানতা আমি মোর কয় ॥ 
মায়! বেড়ি যদবধি জীবের চরণে । 
সম্বন্ধ ঘটাইয়! মর কর্শস্থত্র ক্রমে ॥” 

( অরণ্যকাণ্ডঃ ২০ পদ্ধ )। 


২৬ হরপ্রসাদসং-বদ্ধন-লেখমালা 


রামানন্দ নিজের ইষ্ট শক্তিকে নিজের অবস্থা জানাইয়া বলিয়াছিলেন,__ 
“রামানন্দ কহে কালী দাগ লাগি মনে। 
জগ অন্ধকাঁরময় দেখি যে নয়নে ॥ 
নিকা কাপড়েতে কালি দাগ লাগি গেল। 
শতধৌত কৈনগ কালি দাগ না ঘুচিল ॥ 
অন্ছরাগ ভিন্ন দাগ শোভা নাহি করে। 
বেদাস্ত সিদ্ধান্ত যেন মূর্ধের বাজারে ॥ 
বাকা অঙ্গ কালা কভু সোজা নাহি হয়। 
কাল! অঙ্গ কালি হয়্যা মন্ঘটে রয় ॥ 
স্বরূপ বিরূপ বুঝা যাবে কাধ্যদ্বারে । 
ব্রাগের ফলশ্রুতি রাগ যেন ধরে ॥» 
( আদিকাঁণ্, ১৩৮ পত্র, ১পু)। 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে রামানন্দ খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,-- 
রামানন্দের সংসার “দারা স্ুত স্থতা আর বন্ধু কেহ নাই। 
সম্বন্ধ অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাঁই ॥” (১২ পত্র, ১পৃ)। 
কিন্তু আবার অরণ্যকাঁণ্ডের ভণিতায় জানাইয়াছেন,_- 
“রামানন্দ কহে আমি ভাবি এ পশ্চাৎ। 
দেহ অস্তে কারে দিয়া বাব রঘুনাথ ॥ 
যে আছে শ্রীপাঁটে কেহ সেবাযোগ্য নয় । 
কপটা ভাবটা হইতে ইচ্ছ! নাহি হয় ॥ 
যদা যার দৃষ্টি থাকে স্ত্রী-পুত্রের তরে। 
ঈশ্বরের সেবাযোগ্য সেকি হইতে পারে ॥ 
লুকাইবে ফণীর ফণ! নিচেদিগে ভার । 
নিরর্থক যত শ্রম হবে আপনার ॥ 
প্রার্থনা করি যে প্রভু নিবেদি যে পাঁয়। 
মোর বংশে তোমার সেবক যেন হয় ॥ 


অনুরাগ ও বিরাগ 


রঃ ০ গং 
কাঁলী বৈল৷ ইথে আমি কহি সার। 
প্রভূ ছাড়ি তব প্রাপ্তি হওয়া কিছু ভার ॥ 
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আমি দিব জগ মধ্যে রটাইরা তোমায় । 
খদ্যোতের সাধ্যে নাকি চন্দ্র ঢাঁকা যায় ॥ 
উদয় করিবে তুমি জগব্যাপ্য করি। 
সাধ্য কার ঠেলি রাখে প্রলয়ের বাঁরি ॥” 
( অরণ্যকাঁণ্ড, ২৪ পত্র, ১পৃ)। 
শেষোদ্বত ভিত হইতে মনে হয়, যেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রায় সকলেই কাল-কবলে পতিত হইলেও 
তাহার এককালে বংশীভাঁব ঘটে নাই। তাহার বংশধর যাহাতে তাহার বীন্তি বজায় রাখিতে 
পারে, যেন তাহারই প্রার্থনা করিয়াছেন। 
রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের বে পুথি হস্তগত হইয়াছে, সেই পুথির আদিকাও ১১৮৬সনের 
পৌষে আরম্ভ ও ১১৮৭ সনের বৈশাঁথে সম্পূর্ণ, অযোধ্যাঁকাঁগ্ড ১১৮৭ সন ৭ই পৌষ, অরণ্যকাড 
১৬ই এবং কিছ্িন্ধ্যাকাঁণ্ড ২৭ পৌষ লেখা সম্পুর্ণ হয়। অরণ্যকাঁগ্ডের শেষে পিখিত আছে,_ 
“এই পুস্তক হইল শ্রীরামকানাই হাঁজরার। 
লিখিতং শ্রীরামশহ্কর চন্দ ভাগিনা তাহার ॥ 
নিবাস অখ্থিকাঁর দক্ষিণ নাখুয়াবাঁমাই। 
ইবে বাস রাঁণীহাঁটী শিমুল নবনাই ॥৮ 
বাহার নিকট এই পুথিখানি পাইপ্াছি, তাঁহার নাম শ্রীপশুপতি হাঁজরা; তিনি সম্ভবতঃ বাঁম- 
কানাই হাজরার বংশধর । মনে হয়, রামানন্দ ঘোষের ভিরোধানের পরও তাহার শিল্তানুশিষ্তগণ 
নিজ্জ সম্প্রদায় মধ্যে এই অভিনব বাঁমারণ গাঁন করিতেন এবং তজ্জন্য পরবর্তী কালে নকল 
হইযাছিল। নকলকারী হাজরা! মহাশয় এইরূপ কোন প্রশিয্তের বংশধর এবং রামানন্দের বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন। এরূপ স্থলে মনে হয়, দন ১১৮৭ (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ) ব! তাহার পর ও রাঁট- 
দেশে এই সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল এবং বুদ্বাবতীরে বিশ্বাম করিত। যিনি এই পুণি আমার 
দিয়াছিলেন, তিনি জাতিতে আঁগরী । এক সমরে বর্ধমান অঞ্চলে 'আগরী' জাতি অতি প্রবল 
ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। উত্তররাটীয় কায়স্থ কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, রাজ! বল্লালসেনের 
নিগ্রহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃসহ মহেখবর দত্ত নিহত হইলে মহেশ্বরের গর্ভবতী নারী আগরী গৃছে 
গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তীহারই গর্ভে উবার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই উবার 
দত্তের বংশেই গৌড়েশ্বর রাঁজা গণেশের জন্ম । আগরীর! বৌদ্ধ ভাঁবাপন্ন 
ছিলেন এবং তাহাদের ঘরে প্রতিপাঁলিত হওয়ায় উবারু দত্ত “তেই 
আঁগরী দত গালি” বলিয়া কুলগ্রন্থে বণিত হইয়াছেন। সজ্জান্ত আগরীগণ 
আজও সমাজে কতকটা স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়৷ চলিয়াছেন। মনে হয়, ইহাদের নধ্যে প্রচ্ছর 


৩৩ 


প্রচ্ছগ্ন বৌদ্ধ আগরী 
জাতি 
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বৌদ্ধাচার প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলার নানা স্থানে কেবল ধর্মপপ্তিত ও যোগিগণের গৃহ 
বলিয়া নহে, আগরী, সদেগাঁপ, গন্ধবণিক্‌, সুবর্ণবণিক ও শঙ্খবণিক্‌ প্রভৃতি জাতির সন্তান 
ব্যক্তিগণের কুলগ্রস্থ, কুলপন্ধতি ও আচীর-ব্যবহার আলোচনা করিলে প্রচ্ছন্ন বৌন্ধধর্শের 
অনেক উপকরণ বাহির হইতে পাঁরে। বাঙ্গালাঁর হিন্দু-সমাঁজ এককালে বোদ্বধর্ম আত্মসাৎ 
করিয়া ফেলিলেও এখনও ধর্ম-ঠাকুরের প্রভাব রাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও 
রাঢ়দেশের প্রত্যেক পুরাতন পল্লীতে ধর্্মরাজ বা ধর্মঠাকুর পুঁজিত হইতেছেন। যেখানে 
যত ব্রাঙ্গণ প্রভাব, সেখানে ধর্মঠাকুর তত হিন্দু ভাঁবাপন্ন। কিন্তু যেখানে এখনও ধন্মপর্তিত 
বা ডোমপপ্ডিতগণের কর্তৃত্ব, এখনও তথায় ধর্মঠাকুর সাবেক ধরণেই বিরাজ করিতেছেন। 
কিন্তু ধর্মঠাকুর ব্রাক্ষণের নিকট বা ধর্মপপ্ডিতগণের নিকট যে ভাবেই 
টে গ্রচ্ছন্্ বৌদ্ধের 
রা পূজিত হউন, এখনও মূলমন্ত্র কোথাও পরিত্যক্ত হয়নাই । ধর্মাঠাকুরের 
সেই মূলমন্ত্র এই,__ 
“যন্থান্তো নাঁদিমধ্যে ন চ করচরণৌ নান্তি কাঁয়ে। নির্ণাদং। 
নাকারো! নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মনি যস্থ ॥ 
যোগীন্ত্রেজ্ঞীনগম্যং সকলদলগতং সর্ধলোকৈকনাথমূ। 
ভক্তানাং কামপূরং স্থরনরবরদং চিন্তয়েৎ শৃহ্ঠমূর্তিম্‌ ॥১ 
বঙ্গ! বাছলা; উক্ত মন্ত্রে মহাযাঁন মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মহাশূন্তবাদরূপ মৃলতত্ব বিঘোঁধিত 
হইতেছে । ' 
গুরুপৃজাই বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব । রাঁটে যে বর্তীভজা। মত প্রচলিত আছে, তিব্বতের 
লামা মতের সহিত এই ধর্মমতের সাদৃশ্ঠ থাঁকায় অনেকে কর্তাতজা বা গুরুতজাকে বৌদ্ধধর্শ- 
মুশক মনে করেন। এইরূপ বঙ্গদেশে বাউল ও সহজিয়াদিগের আচার-ব্যবহাঁর ও সঙ্গীতে 
বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্থিতি জাগাইয়! দেয় । 
কিরূপে বাঙ্গালাঁর বিরাট বৌদ্ধসমাজ হিন্দু সমাজের মধ্যে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে, 
মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের বার্ধিক অভিভাঁষণে তাহা 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 


উৎকলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্মের পুনরভূযুদয 


যশোমতীমালিকায় লিখিত আছে যে, গরুড় জগন্নাথকে সঙ্বোধন করিয়া বলিতেছিল,-_. 


উৎকলে অভিনব 
বুদ্ধ অবতার 


“বুদ্ধ অবতাঁর রূপ বহিল যে যাহা। 

কেতে বেলে সেহিরূপ হইব চৌবাহা ॥ 

গরুড় বচন শুনি প্রভু বলে মোর। 

শুন তাহা বুঝাই কহিবা পক্ষীবর ॥€ 

অতিহি গুপত কথ। কহি দেবা তোতে। 

কাহি ন কহিবু এহা বুঝি থাহ চিতে ॥৬৮ 
স ঁ ক 

“শুণরে নন্দন তোতে দেউঅচ্ছি কহি। 

কলিধুগ শেষ কতু থিবু বাঁট চাহি ॥১৩৩ 

মুকুন্দদেবন্ক একচালিশি অঙ্করে। 

বুদ্ধ রূপকু তেজি থিবু গুপতরে ॥১৩৪ 

আস্তে যেতে বেলে পিগু ত্যজিবুরে স্থৃত। 

সকল দেবতা যাক হেবে সেই মত ॥১৩৫ 

হরি হর বর্গ এক জটহতি মুঁহি। 

নিজ আত্ম! থিব মোর অলেখর চাহি ॥১৩৬ 

মায়া কায়৷ ধরি অবধৃত বুলাইবু' । 

অলেখ প্রতুক্ক আস্তে সেবা! করি থিবু ॥১৩৭ 

চতুর্পাদে কলি আসি ঘুটিলাক মহী। 

মহাঁতেজ ব্রহ্ম উদে হেবে শুন্ঠদেহী ॥১৩৮ 

নবকল্পঠারু প্রভু উদে হৈ থিবে। 

খগ্ুগিরি মণিনাগ কপিলাস ঠাঁবে ॥১৩৯ 

ফল পত্র ক্ষীর জল করিণ আহার। 

থেল খিলুথিবে প্রতু ব্রহ্মাণ্ডে বকর ॥১৪০ 

নর মনুষ্য যে আদি দেবলোক যাঁএ। 

জানিল পারিবে কেহি প্রতৃষ্ক উদয়ে ॥১৪১ 
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সে শুন্পুরুষ মানে বিচার যে কলে। 
নরসঙ্গ মঞ্চে খেল! করিব বইলে ॥১৪২ 
মহাঘোর পাতক হৈব অবনীর। 
ভক্ত জাত হইচ্ছস্তি আজারে আস্তর ॥১৪৩ 
বৃদ্ধরূপ ধরি গুরুরূপে জ্ঞান দেবে। 
কুস্তিপট দেই বান! প্রকাশ করিবে ॥১৪৪ 
অতিথি যে ক্ষীণরূপ ন চিনিবে কেহি। 
পুর্ধবর ভকত যে চিনিব ভীম ভোই ॥১৪৫ 
তাঙ্ষ মুখে গ্রভুষ্কর ভজন হইব। 
অলেখমগ্ুল শুন্তপদ যে রহিৰ ॥১৪৬ 
ভক্তজনে গাই তাহা পরম সন্তোষে। 
মহিমা নাম গায়ন্ত গুরু উপদেশে ॥ ১৪৭ ॥” 
ভগবান্‌ বুদ্ধনূপে আবার কবে অবতীর্ণ হইবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার 
লিখিয়াছেন,-- 
মুকুন্দদেবের ৪১ বাঁজ্যাঙ্কে বুদ্ধ নিজ রূপ গোপন করিয়! মান্গা কামায় অবধৃতরূপে 
বিচরণ করিবেন। খগ্ুগিবি, মণিনাগ ও কপিলাসে উদ্দিত হইবেন। ফল, পাতা, দুধ, জল, 
খাইয় এই ত্্ধাণ্ডে নানা খেলা! খেলিবেন। মেই শুন্তপুরুষই "অবতার হইবেন। বুন্ধরূপ 
ধারণ করিয়া! কুস্তীপট দিয়া তিনি সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিবেন। তাহার সেই অতি- 
সুগম রূপ অপরে কেহ চিনিবে না তাহার পূর্বের ভক্ত একমাত্র ভীমভোই চিনিবেন, তাহার 
মুখে প্রভূর ভজন হইবে। ভক্তজনে তাহা শুনিয়া গুরু উপদেশে মহিমাধর্মের নাম গান করিবে। 
যশোমতীমালিকাঁয় যে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তাহা! বাস্তবিক ফলিয়াছে। রাজ৷ 
মুকুন্দদেবের সময় শ্রীঃ ১৬শ শতকের শেষে বৌদ্ধধর্ম উৎকলে প্রবল ছিল, তাহ! লাঁম৷ 
তারনাথের বৌদ্ধধর্থের ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে, এমন কি মুকুন্দদেব লাম! তাঁরনাথের নিকট 
ধর্শরাজ' নামে পরিচিত হুইয়াছেন। উত্তরে ত্রিবেণী পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত 
ছিল। কালাপাঁহাড়ের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং দাক্ষতরন্দের নিগ্রহ হইগ্নাছিল,_ 
ইহা সকলেই জানেন। জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের পার্খে অধুনা পৃথক্‌ সুর্যনারারণের 
মন্দির আছে। এই ক্ু্্যনীরায়ণ কনারক হইতে আনীত ক্রয্যমুস্তি। অল্প দিন হইল, এ মুস্তি 
এখানে স্থাপিত হইলেও এখানে বু প্রাচীন ভূমিস্পর্শুদ্রায় অবস্থিত এক বৃহৎ 
দধমর্তি রহিয়াছে । হ্ধ্যনারায়ণের শৈলমূর্তির পশ্চান্তাগে একটি প্রাচীর ভুলিয়। দিয়া» সেই 


উৎকলে বুদ্ধাবতার ২৬১ 


প্রাচীন বৃদ্ধকে গোপন করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মুকুন্দদেবের তিরোধানের সহিত বৌদ্ধ 
প্রভাব ধর্ব এবং বুন্মূত্তি প্রাচীর দিয়! ঢাক! হইয়াছিল। এই মুর্তি-গোপনের মহিত ভজজগণ 
বুদ্ধরূপ গুপ্তভাবে থাঁকিবার কথা জানিতেন। তাহার! জাঁনিতেন, বুদ্ধদেব বছবার অবতার 
হইয়াছেন, হ্তরাং আঁবাঁর অবতার হুইবেন। বাস্তবিক উনবিংশ শতকে ভক্তগণ মধ্যে আবার 
বুদ্ধ অবতার হইয়াছিলেন, এবং খগুগিরিঃ মণিনাগ ও কপিলান অঞ্চলে তিনি কটাইয়। 
গিরাছেন, অলেথন্দীল নামক গ্রন্থে তাহার কীর্তিকলাঁপ কর্তিত হইগ্রাছে। 

থুব বেশী দিনে কথা নষ, প্রায় সম্ভব বর্ষ পূর্বে উৎকলেব 'বউদ' নামক রাজ্য 
সত্য সত্যই এক বুদ্ধ আবিভূতি হইয়াছিলেন। বউ" নাম হইতেই বৌদ্ধ-স্থতি ভণগাইয়া 
দেয় এমন কি অ1জও «বউদ' বাঁজ্যে প্রাটীন ও অগ্রাচীন উদয় প্রকার বৌদ্ধ ধর্ছের 
বহু নিদর্শন রহিয়াছে । মহিমাঁধশ্মিগণের অলেখলীল1 নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবন্ন্ধ 
উদ' রাজ্যে গোলাসিঙগা' গ্রামে আসিয়া! অবতীর্ণ হইরাঁছিলেন। শ্্রীজগরাথও নীলাচল 
ত্যাগ করিয়া! তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। জগন্নাথকে বুদ্ধস্বামী বলিয়াছিলেন, 
সেই মহাশুন্য অরূপ অনাঁদিবপ অলেখগুকব আজ্ঞায় আমি এখানে আসিয়াছি। 
তোমাতে আমাতে এক হইঘা কলিপাঁপ নাশ কবিব। মানবের হিতের জন্ত তোমাকে 
সত্য ধর্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। কপিলাঁসে গিষা সনাঁধি অবলম্বন করিবে । এই বলিয়া 
বুদ্বন্ধানী নিজ মর্বশক্তি ভগননাথে আবোঁপ কবিগ।ছিলেন। তখন বুদ্ধরূপী জগন্নাথ 
টেকাঁনল রাজ্যে কপিলাম শৈলে অবস্থান কবিলেন এবং গোবিন্দ নামে পখিচিত হইলেন। 
বুদধাবতাঁর গে।বিন্দ এখনে দ্বাদশ বর্ষ সনাধিস্থ ছিলেন। তৎ্পবে তিনি কপিলাঁস হইতে 
নামিয়া আমিয়া ভীমভোইকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকের! 
বলিয়া থাকে, ১৭৮১ শরকে বা ১৮৬৪ ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধন্বামী ধর্ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। 
ভীমভোই হইতেই এই নবীন বৌদ্ধধর্ম সমস্ত গড়জাতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিরূপে 
প্রচারিত হয়, পরে সংক্ষেপে তাহার কথ! লিখিতেছি। 

ভীমভোই স্বরচিত কলিভাগবতে নিজ জীবন-কথা এইবপ বর্ণন কবিয়াছেন,_- 

টে'কানল নামক গড়জাত রাজ্যের অন্তর্গত জুবন্দাগ্রামে ভীমভোই হীন কন্দবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জগ্গান্ধ ছিলেন। প্রতিবেশীব ধান ঝাড়িয়া বা অপর কোনি 
মছুরী করিয়! অতিকষ্টে জীবিকা নির্ববাহ কবিতেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই তাঁহার আবাধা 
ভীমতোই অরঙ্গিত প্রভুকে প্রাণ খুলিয়া ডাকিতেনঃ এবং তাহার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। 

নাস এরইরূপে তাহার ২৫ বর্ষ কাটিয়া গেল। ক্রমে তীহাব জীবন দুর্বহ 
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বোঁধ হইল। এতকাঁল ডাকিতেছেন, তবু গ্রভুর দয়! হইল না, এই ভাবিয়া তিনি জীবৰ 
উৎসর্গ করিতেক্লুতস্ষর হইলেন ও নিজ কুটার ত্যাগ করিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে 
এক কফ্ুপমধ্যে গড়িয়া! গেলেন। কুপের জলে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। 
গ্রামবাসীরা জানিতে পারিয়া তাহাকে তুলিবার অন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্ত তিনি 
কিছুতেই উঠিলেন না। অবশেষে ভগবান্‌ বুদ্ধের দয় হইল। তিনি তৃতীয় দিনে রাত্রির শেষে 
নিজ স্বরূপে কূপের ধারে আিয়! দীড়াইলেন এবং শ্লেহমাথা কথায় ভীমভোইকে 
ডাকিলেন। ভীমভোই তাহার মনের বেদনা প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু দয়ার 
হয়ে বলিলেন, “উঠ বস, আমার দ্রিকে চাহিয়া দেখ ।” কি আশ্ম্ধ্য! ভীমভোই 
চর্ঘচক্ষে দেখিতে পাইলেন, তাহার হৃদয়ের ভগবান্‌ স্বশরীরে তাহার নিকট উপস্থিত। (প্রেমের 
পুলকে তাহার হ্বদয় ভরিয়৷ গেল। এতু হাত বাঁড়াইয়৷ দিলেন, ভক্ত ভীমভোই মুহূর্তমধ্যে 
হৃদয়ের দেবতার পার্থে আসিয়া! দ্াড়াইলেন। প্রভু কহিলেন, “তোমার ভজনস্ততির গ্তণে 
আমার দেখা পাইলে । এখন আমার চিরপ্রিয় অলেখধর্্ম প্রচার কর।” তৎপরে ভীমভোইকে 
ডোর কৌপীন দিয়া এই উপদেশ দিলেন, “ভূমি গৃচস্থের নিকট ভিক্ষায় কেবল র'ধা ভাত 
গ্রহণ করিবে, চাঁউল বা অপর কোন জিনিষ কখনই লইবে না, কেবল ভাত খাইয়া দেহরঙ্গা 
করিয়! মহিমাধর্্ প্রচার করিবে।” তাহার হদয়েশ্বরের আদেশ অনুসারে ভীমভোই কৌপীন 
ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভিঙ্ষা চাঁহিব! মাত্র গৃহস্থ চাউল আনিল ; 
কিন্তু ভীমভোই তাহা না লইয়! বলিলেন “আমার ভাঁত চাই, অপর কিছু চাই না।” 
তাহার কথায় গ্রামের লোক হাসিয়া উঠিল, এ কোন্‌ ধর্থ? জাতি অজাঁতি বিচার নাই! 
জাঁতিভেদ উঠাইয়! দিবে নাকি? এদিকে ভীমভোইর ভজন-সঙ্গীতে অনেকেই মুগ্ধ হইতে 
লাগিল। তথন গ্রামের প্রধান প্রধান গৃহস্থেরা একত্র হইয়া বিচার করিয়া বুঝিল, «এনপ 
লোক থাকিলে জাতিবিচার উঠিয়! যাইবে; সব একাকার হইবে তখন অনেকে একত্র 
হুইয়া ভীমভোইকে মারিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়৷ দিল। তাহাতে ভীমভোই অত্যন্ত ক্ষন 
হইয়া ডোর কৌপীন ছি'ড়িয়া ফেলিয়! কপিলাস অভিমুখে ছুটিলেন, অর্ধ পথ যাইতে 
না যাইতে গোবিন্দকপী বুদধস্বামীর দর্শন পাঁইলেন। তাহার অভিপ্রায় শুনিয়া প্রভু 
অতিশয় জুদ্ধ হইলেন ও ভীমভোইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমার এখনও সিদ্ধি 
হয় নাই। মার খাইপা কেন তুমি পলাই॥ আমিলে ?” এই বলিয়া! প্রতু ভীমতোইকে 
পিঠমোড়া করিয়! বাধিয। ভুরন্দায় আনিয়! এক মন্দির মধ্যে বন্ধ করিয়া! রাঁখিলেন। মন্দিরের 
কেবল স্বর বলিয়! নহে, মন্দিরের গব।ক্ষ ও যেখানে কোন ফাঁক ছিল, সমস্তই বন্ধ করিয়া 
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দিলেন, শেষে ভীমভোইকে সম্বোধন করিক্জী কহিলেন, “আমি তিনবার তালি মারব । 
তোমার সিদ্ধি হইয়! থাকিলে তুমি বাহিবে আসিতে পারিবে ।* 
অতঃপর বুদ্ধস্বামী এক তরুমূলে বসিয়া তিনবাঁব হাত তালি দিলেন।* কি আশ্ষর্ঘ্য ! 
ভীমতোই সঙ্গে সঙ্গে তাহার খুরুদ্দেবের সম্মুখে আসিয়! উপস্থিত হইলেন । গোবিন্দ অতি 
প্রফুল্লচিত্তে কহিলেন, “তোমাৎ সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। এখন তুমি এখানে থাকিয়া 
আমার উপদিই ধর্মপ্রচাধার্থ “ভজনপদাবলী” বচন! কর। আব তোমার কোথাও যাইবার 
প্রয়োজন নাই।” এই বলিয়া গুক বুদ্ধরূপী গোবিন্দ কোথায় অন্তর্িত হইলেন, আর কেছু 
জানিতে পাবিল না। মধ্যে মধ্যে ভীমভোই কপিলান শৈলোপরি গুরুদর্শন কক্িয়া৷ আসিতেন, 
সেইথানেই তিনি সমাধিস্থ হইয়! নির্বাণ লাভ কবেন। 
গুরু ভীমভোইকে মহিমাধর্্ম গ্রহণকাঁলে “অব ত দাস” নাঁম দিয়াছিলেন। তাহার 
জ্ঞানপদাবলিতে ও কনিভাঁগবর্তে “ভীমসেন ভোই+ ও “অবঙ্গিত দাঁস+ উভয় নাঁমেই ভণিতা 
পাওয়া যায়। 
ভীমভোই জন্মান্ধ ও নিব্মক হইলেও তীহাব প্রত্যেক ভঙতনপদদে যে অসাধারণ 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানেব পাঁবচয় দিয়াছেন, তাহা অনেক বৈদাস্তিক বা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের 
মুখে এরূপ সবল ভাষায় বলিতে শুনা যাঁয় নাই। তাহাব গুত্যেক ভজনপদে তাহার গুরু 
বুদ্ধদত্ত ধর্দমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার বিমল ও সুললিত ভজনসলীত শুনিয়া শত শত ব্যক্তি 
তাহার শিল্তত্ব স্বীকীব কবিয়! তাহাব ধর্মমতে দীক্ষিত হইয়াছিল। অল্প দিন মধ্যেই তাহার 
জুরন্দাব কুটাব পবিত্র তীর্থস্থ ন বলিক্না পবিচিত হইল। কেবল উড়িয্ভ/ব ১৮ গড়জাত বলিয়া 
নহে, অল্পদিন মধ্যে সম্থলগুব, শোঁনপুব প্রভৃতি দূবদেশবাসী উচ্চনীচ বছ লোক মহিমাধর্ম 
গ্রহণ কবিষাছিল। মহান বৌদ্বধন্মে শুন্তবাঁদেব সহিত বহুদেববাঁদ গৃহীত হইয়াছিল, 
উৎকলেব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ খ্রী্টীয ১৭শ শতক পথ্যস্ত অনেকটা পূর্ববমত মাঁনিয়৷ চলিতেন, কিন্ত 
উনবিংশ শতকে বুদ্ধম্বামী যে মহিমাঁধর্দ বা অলেখধর্্ম প্রচার কবেন, তাঁহা হীনযানদিগেব 
খা শূন্ঠবাদ। এখাঁনে উদ হবণ স্বরূপ ভীমতোই বচিত একটি ভজনপদ উদ্ধত ইইতেছে--, 
*শন্ত-দেহী ছস্তি উদে হই রূপ বেখ নাহি হে। (ঘোষ) 
ববস্থচি জল, নাহি মেঘকুল, ন থাই পন, উনচাঁস বাই বহে ঘন ঘন। 
বডয়চ্ছি জল, নাহি নদীকুল, উলকপাত ধার! ভোই হে ॥ ১ 
জক জক উদা! শুকিল! হোঁইছি কপাট ন ফেটু নেত্রবে দিস্ুছি। 
সে ঠাবে আশ্রম অনুদিত ব্রহ্ম, উদে অন্ত নাহি তঁহি হে ॥ ২ 


২৪ হরপ্রসাদ-সংরর্ধন-লেখমালা 


বাঁলিমাটী নাঁছি উবকুচি হদ, গঙ্গাজল ছড়ি কুপজলে সাধ, 
লভিব যুকতি ন বুড়িব জাতি, পূর্ব্ব পুণ্য থিলে পাই হে ॥ ৩ 
নিক্ন'ইটা পদ নিক্ষামে নির্বেদ, কল্পনা না করি ধর পদ্মপা্দ, 

ন বাঞ্ছিত দধি ন করা অপ্ত শন্টী আশ! ভরস| ন দেহি হে ৪ 
ছাই পড়িঅচ্ছি নাহি বৃক্ষ মূল, পুষ্পঝড় নাহি ফলিঅচ্ছি ফল, 
ফুটিছি পতর ডেয়ি নাহি তার অসাধন! মার্গে পাই হে ॥ ৫ 
পতি পত্বীক্ধপে করস্তি যুগল, ইন্দ্রি অস্ত নাঁই পিস্থিছি বকল, 

সে প্রভু পর্পরে সেব নিরস্তর, ভণে ভীমসেন ভোই হে ॥ ৬* 


মহিমীধর্শে সাকার মৃত্তিপূজার খণ্ডন ও নিন্দা দেখা যাঁয়। এজন্য সাকার মুর্ভিপূজার 
বিরূদ্ধে ভীমভোই ও তাহার শিশ্তগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উৎকলের 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বহুকাল হইতে দার্ত্রদ্ষকে শৃশ্তব্রক্ম মনে করিতেন। ভীমভোইও জেই 
মতাহ্‌সরণ করিলেও তিনি মৃত্তিপূজার ঘোর বিরোধী হওয়ায় জগন্নাথ, 
বলরাম ও সুভদ্রাঃ এই মৃত্তিত্রয়ের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
উৎকলপতি দিব্যমিংহদেবের রাজত্বকালে ১৮৭৫ শ্রীষ্টান্ষে ৩ খানি গ্রামের লোবদিগকে 
একত্র করিয়া ও যথাসাধ্য অস্ত্র-শন্ত্র সংগ্রহ করিয়। ভীমভোই পুরীর 

৬৬৯ পু শ্্ীমন্দির আক্রমণ করিতে গিষ্লাছিলেন। রাজা পূর্ব হইতে সে সংবাদ 
নি পাইয়৷ পিপলি হইতে পুলিশ সৈন্য আনিয়া রাখিয়াছিলেন। ভীমভোই 
সদলবলে পুরীর সীমায় পৌছিবামাত্র উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরভ্ত হইল। উভয় পক্ষের 
বীরগণের রস্তে পবিত্র পুরীধাম কলুষিত হইয়াছিল। যখন ভীমতোই বুবিলেন যে, তাহার 
জয়াশা নাই, তখন তিনি বৃথ! লোঁকন্সর করা উচিত নহে ভাবিয়া সকলকে বুঝাই বলিলেন 
যে, “অহিংসাই পরম ধর্ম-__ডগমাথ মহাগ্রভূ পূর্বেই বুদ্ধবেশে পুরী ছাড়িয়া গিয়াছেন, 
সম্প্রতি তিনি বুদ্ধস্বামীর প্রত্যাঁদেশে বুঝিয়াছেন, তাহার গ্রচ্ছন্ন মুতি বাহির করিবার সময় 
হয় নাই। ভীমভেোছির ইঙ্গিতে তাহার দলবল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কয়েকজন ধৃত ও 
বন্দী হইলে প্রাণভয়ে অনেকেই গড়জাতের দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় লইল। ভীমভোই ভুরদ্দায় 
আসিয়া! মহত্তন্বূপ গদীতে বসিলেন। অল্পদিন মধ্যেই পুলিশের ভয় দূর হইলে, আবার দলে 
দলে বহু লোৌক আসিয়া ভীমভোইর শিশ্তত্ব গ্রহণ করিতে লাঁগিল। এই সময় জুরন্াার 
ভীমভোইর যদ্ধে অলেখলীলার অভিনয় হইয়াছিল। গুন যায়, সেই লীলা অভিনয় দেখিয়া 
গড়জাতবাসী সহ সহন্ন লে।ক মহিমাধর্মে দীক্ষিত হুইয়াঁছিল। . ভীমভোই জগন্নাথের 
বুদধমৃত্তি উদ্ধার না করিয়া চলিয়া আসায় কতকগুলি প্রধান শিষ্য তাঁহার উপর বির 


ভীমতোইর মত 


উৎকলে বুদ্ধাবতার ২৬৫ 


হইয়াছিল। তাহারা শঙ্গলপুর, শোনপুর, পটনা! প্রভৃতি দুরদেশে গিয়া মঠধারী হইয়া অলেখধর্ম 
নিরা জা প্রচার করিতে লাঁগিল। জগন্নথের বুদ্ধমুর্তি উদ্ধার করিতে হইবে, এই 
মত নৃতন শিষ্যমগ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার ফলে, অল্পদিন 

মধ্যেই কতক তক্ত স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া বুদধমুস্তি উদ্ধার করিতে পুরী ধামে আসিয়াছিল। 
তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়! প্রথমে দ্বাররক্ষকগণ তাহাদিগকে মন্দির মধ্যে গ্রবেশ 
করিতে দেয় নাই। শেষে কৌশলক্রমে তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করে। এখানে প্রহরিগণের 
সহিত তাহাদের রীতিমত হাতাহাতি হয়, তাঁহীতে একজনের প্রাণ যায় ও কয়েক জন 
জথম হয়। ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাসে এই ঘটন ঘটে ।২* এবারও কয়েক জনের জেল 
হওয়ায় বুদধমৃত্তি উদ্ধারের কল্পনা! থামিয়া যাঁয়। 

যাহা হউক ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে । যশোমতীমালিকায় 
লিখিত আছেঃ এই সম্প্রদায়ের ভক্ত সংখ্যা প্রায় হছুই লক্ষ ইবে। ভীমভোইর জন্মভূমি 
কপিলাস শৈলের নিকট জুরন্দাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র; তৎপরে “বউদ" রাজ্যে 
গোলাশিঙ্গা গ্রামের বড় মঠ ( যেখানে বুদ্ধস্বামী অবস্থান করিয়াছিলেন ) এ ছাড়া ময়ুরভঞ্জ 
রাজ্য মধ্যে বামনঘাঁটী, উপর ভাগ, উপর ডিহি, যশীপুর, নওয়াপাড়া প্রভৃতি মহকুমার মধ্যে 
নাঁনাগ্রামে কেওন্ঝর প্রভৃতি অপরাপর সকল গড়জাতেই এই সম্প্রদায়ের বাস, ও তাহাদের 
ছোট-বড় মঠ দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রয়ায়ের মধ্যে গৃহী ও ভিক্ষু ব! সন্গাসী এই উভয় প্রকার 
লোকই আছে। ভিক্ষুর মধ্যে উদ্দাসীনেরাই মহন্ত হইয়া থাকে। সাধারণ ভিক্ষগণ মঠে 
আশ্রয় পাইয়া থাকে। ভিঙ্ষুর আচার-ব্যবহারের সহিত পুরাতন বৌদ্ধ ভিক্ষুর আচাঁর- 
ব্যবহারের মিল আছে, বাহুল্য ভয়ে আর লিখিত হইল না।* ১ 

প্রায় ত্রিশবর্ষ হইল ভীমভোই অরক্ষিত দাস দেহত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার 
গদীতে তাহার পুত্র প্রধান মহস্তরূপে বিরাঁজ করিতেছেন । আজও শত শত ব্যক্তি ভীমভোইর 
সমাধিদশনে গিয়! থাকে । 

এই সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিশ্বীস আবার তক্তগণের উদ্ধারের জন্ত বুদ্ধ অবতার হইবেন, 
আবার বিহারমগ্ুলে শুন্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে__ 


২* এই সনক্বের কলিকাতা গেজেটে অলেখমপ্্রদায় কর্তৃক উক্ত ঘটনার কথ। প্রকাশিত হয় । ইং ১৮৮১ সালের 
ওর! নবেম্বর তারিখের অস্তবাঁজার পত্রিকায় সেই ঘটন। বিস্তৃতপাঁবে প্রকাশিত হইয়াছে। 
২১ খছার সবিস্তার জানিবার ইচ্ছ!--তিনি আমার [106 1100610) 70000171517) 28:0. 65 17011050507 


0011559 নাঁষক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। 
৩৪ 


হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


“চাহি কলিমধ্যরে ভকতে ছস্তি রহি। 
বুদ্ধ অবতার রূপ দর্শন না পাই ॥১৭৭ 
বিহার মগ্ডলে শুন্যগাদি তুলাইবে। 
সে অলেক প্রত ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত থিবে 1১৭৮ 
মায়ারূপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী | 
ভক্ত জন হিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাঁই॥» 

( যশোমতীমালিক! ) 


শ্রীনগেন্্নাথ বন্ধু 


আগ্জী 


পূর্ব ব শ্রীহট্ পর্য্যন্ত প্রদেশে বিষ্যারস্তের পর বর্ণমালা লিখনের প্রথমেই আঁঞী (8) 
চিহ্ন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং খ্রীআন্্রী চিহ্কের পর ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ ও 
তৎপরে স্বরবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। গৌড় বা পশ্চিম বঙ্গে প্রথমে ছুইটি গাড়ী (॥), তৎপরে 
€সিদ্ধিরস্ত' তারপর স্বরবর্ণ, তৎপরে ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। এখন উভয় প্রদেশেই 
প্রাচীন প্রথা বিলুপ্তপ্রায় । প্রথম ভাগ ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সর্ধন্র প্রচলন। তাহাতে 
ঘ॥) আঁবী”ও নাই পসিদ্ধিরন্ত+ও নাঁই। অদ্য আদ্ী চিহ্ন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন। 
করা যাইতেছে। 

তত্্রশান্ত্রে জানস্বরূপা আঁ্াঁশক্তির নাম কুগুলিনী বা কুলকুগুলিনী। ইনি সকলেরই 
দেহে আছেন। দেহের মধো ছয়টি চক্র বা বায়ুর স্থান বর্তমান। প্রথম চক্র গুহদেশেঃ 
তাহার নাম মূলীধার, তাহার উর্ধে স্বািষান চক্র, তাহার উর্ধে নাভিদেশে মণিপূরক চক্র; 
তাহার উর্ধে হদয়ে অনাহত চক্র, তাহার উর্ধে কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র, তাহার উর্থধ ভ্রমধ্যে আজ্ঞা চক্র 
এই সকল চক্র নুযুয়! নাড়ীতে গ্রথিত, সুযুন্নার বামে ও দক্গিণে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী। 
মূলাধারে ্বয়স্তু লিঙ্গ আছেন, তাহাকে বেটন করিয়া অধোমুখে কুগুলিনী বিরাজমানা। এই 
কুগুলিনী সর্পাকৃতি, মৃণালতন্তর সায় হ্লা। কুগুলিনীর অধোমুখে অবস্থিতি দেহীর 
তামস ভাবের পরিচায়ক, যোগিগণ ইহাকে উর্ধে উবাপিত করিয়! ষট্‌ চক্রের উর্ন্থ সহম- 
দল প্পে সম্মিলিত রাখেন। ধর্মীর্থী মানবকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগ করিবার 
পূর্বেই (কৃষ্ণানন্‌ মতে রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া) অধোমুখে অবস্থিতা কুওলিনী শক্তিকে 
দুষুয়া পথে উর্ধে উত্থাপন করত সহশ্রার পল স্থিত পরমাস্মা় সংযোজিত করিতে হয়। ইহা 
প্রাতঃকাঁলে না করিলে কোন বৈধ কর্মে অধিকার হয় না ইহাই তন্তশীন্ত্ের সংক্ষিপ্ত উপদেশ। 

এই কুগুলিনী শক্তি হইতেই শবাদির উত্ভব হইয়া থাকে। স্বর ও বর্জন বর্ণ উৎপাদন 
এই কুগুলিনীরই কাঁধ্য। বর্ণ-প্রসবিনী ফুগুলিনীর অবস্থা-ভেদে চারি প্রকার সংজ্ঞা তররশানজে 
আছে যথা১--(১) পরা, (২) পঙ্ঠস্তী, (৩) মধ্যমাঃ (8) বৈধরী 

আন্মী চি্ন মধ্যমা ভাঁবাপর কুলিনী শক্তির চিত্র প্রতিকৃতি । এ বিষয়ে তশান্তরোভি 
গ্রগাণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি ' 


২৬৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 


যোগিনাং হৃদয়ান্তোজে নৃত্যস্তী নিত্যমঞ্জস!। 

আধারে সর্ধভূতানাং শ্ফুরস্তী বিদ্যুদারুতিঃ ॥ 

কুগুলীভূতসর্পাণামঙগশরিয়মুপেযুষী । 

ছিচত্বারিংশদ্বর্ণাতসা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী | 

গুণিতা সর্বগাত্রেণ কুগুলী পরদেবতা ॥ 

_ প্রাণতোষণী-ধৃত সারদাতিলক । 

হুক্ম! কুণগুলিনী মধ্যে জ্যোতির্মাত্রান্বরূপিণী। 

অশ্রোত্রবিষয়! তন্মাদৃদগচ্ছত্যার্থগামিনী ॥ 

তবয়ংপ্রকাশা! পশ্থন্তী নুযুন্নীমা শ্রিতা ভবেৎ। 

সৈব হৃৎপক্কজং প্রাপ্য মধ্যম! নাদরূপিনী ॥ 

ততঃ ( অন্তঃ ) সংজল্লমাত্রা শ্তাদদবিভক্তোর্ধগামিনী | 

শব্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহা! তু বৈথরী ॥ 

ক্রমেণাঁনেন হুজতি কুগুলী বর্ণমালিকাম্‌। 

- প্রীণতোষণী-ধৃত পদার্থাদর্শ। 
ভাবার্থ।__কুগুলিনী শক্তি বিছ্যদাকৃতি, মূলাধারে তিনি কুগডলিত সর্পবৎ অবস্থিতা । 

এই স্থানে জ্যোতিশ্ময়ী সুক্্া অর্থাৎ শব্দের 'পরা*নামক অবস্থায় স্থিতা, তাহাকে শ্রবণেক্দ্িয় 
ত্বারা তখন গ্রহণ করা! যায় না। উর্ধগাঁমিনী হইর! স্মুযুগাশ্রয়ে স্বাধিষ্ঠানে তিনি প্পশ্বন্তী' 
হৃৎপঙ্চজে তিনি নাঁদরূপিণী “মধ্যমা” | ইহা! বৈথরী স্থষ্টির অর্থাৎ বর্ণীভিব্যক্তির পূর্ববাবস্থা' সেই 
স্থান ত্যাগ না করিয়া উর্ধগমন দ্বারা উরঃ ক প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণ করতঃ তিনি সকল 
বর্ণ প্রসব করেন। পাঠান্তরের অর্থ,_বর্ণবিভাগশূন্যা অন্তঃপ্রদেশে বর্ণনূপে অবস্থিতা, পরে 
উর্ধথগামিনী হুইয়! বিভক্ত বর্ণ প্রসব করেন। 


সর্পাকৃতি কুগুলিনীর উর্ধগতির ঝ৷ নৃত্যাবস্থার চিত্র প্রতিকৃতি এই আঙ্জী (8)1 । ইহ৷ 
বিছ্বাদাকৃতির চিহ্নও বটে ; “ৃত্যন্তী নিত্যমঞ্জসা* বচনস্থ, এই অঞ্জসাপদের সহিত আঞী নামের 
সঙ্ধন্ধ সম্ভাব্য । অঞ্জ:-_কে ? না, অন্থপ্রকাশক হ্বগ্রকাশ সত্যচিৎস্বরূপ। অঞ্জ, অঞ্জ ধাতুর 
অর্থ প্রকাশ প্রভৃতি, অস্‌( অসি) প্রত্যয়াস্ত হইলে অঞ্জঃ, অচ. প্রত্যয়াস্ত হইলে অঞ্জ। “সর্ষে 
সান্ত। অঅস্তাঃ+ এইকূপ শব্দান্শীলনও আছে, উদারণ--আম়ু; ধন্থ, তম ইত্যাদি । অঞ্জসা এই 
তৃতীয়া সহার্থে বা বিশিষ্টার্থে কুগুলিনীর বিশেষণ। অন্তপ্রকার অর্থ করিলে অঞ্জস| এই 
পদের সার্থক্য থাকে না। বিশেষতঃ সারদীতিলকেরই অপর বচনে আছেঃ “শিবদক্বিধি- 


আম্ত্রী হত 


মাগত্য নিত্যাননাগুণোদয়! তিতি”। ইহার সহিত একবাক্যত! করিলে অগ্রসাঁপদের মদুক্ত 
অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। সেই যে অঞ্জ-_চিংস্বরূপ, তৎসম্বন্ধিনী শক্তি আলী; তিনি বর্ণভি- 
ব্যক্ধির পূর্বে হৃদরস্থা নাদরূপিমী মধ্যম! । এই হ্ৃবংপন্মে দ্বাদশ দলে ককারাদি ছাদশ বর্ণের 
স্থান বলিয়া হৎপয়স্থ। নৃত্যপরায়ণা আগ্তী শক্তিকে ককারাদি অক্ষরাঙ্ছনের নি অস্কিত 
করিবার পদ্ধতি পূর্বব বঙ্গে চলিত ছিল। 

ককারাদিবর্ণ লিখনের পূর্বে এই কুগলিনী শক্তির চিত্রচিহ্ন প্রদানের ও তাহার 
আত্বী নামের অপর কারণও আছে, তাহ! এই,__স্বরবর্ণ প্রত্যেকটি স্বন্ব গধান, অকার 
উচ্চারণ ইকাবাদিতে হয় না, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সর্বত্রই অকার যোগ করিয়! উচ্চারণ 
করিতে হয়। হ্ৃদয়স্থ ককারাদ্দির অভিব্যক্তি করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে অ-এর অভিবাক্তি 
হয়। অং-_অনক্তি অকারং প্রকাঁশয়তি যা ( কর্মণাণ, স্ত্রীত্বাৎ ভীপ.) আলী । «অধিকেন 
ব্যপদেশা ভবস্তি” এই স্তায়ে এবং “অক্গরাণাম্‌ অকাবরোহম্মি” এই প্রাধান্ঠবশতঃ সর্বববর্ণ 
প্রকাশিক! শক্তিকে অকার গ্রকাশিকা বল! হইয়াছে, ইহ! আন্ী, নামের অপর কারণ । 


হৃদয়ের উর্ধেই ক ক অকারের স্থান, মধ্যম! উর্ধগতি প্রভাবে প্রথম অকারের অভি- 
ব্যক্তি করেন, ইহাও বলা যাঁয়। সুতরাং অগ্জস! এই পদের অর্থে কাহারও মতভেদ থাকিলেও 
“'আঞী” আখ্যার পরবর্তী কারণ, যাঁহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। 
তবে যদি বল! যাঁয়, এইপ্রকারের “আদ্ী,-সংজ্ঞা বৈখরীরই হইতে পারে, মধ্যমার হইবে কেন ? 
তাঁহার উত্তর-_“শ্রোত্রগ্রাহা! তু বৈথরী"* এই অংশেই প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রোত্রগ্রাহ্থ অর্থাৎ 
শ্রবণযোগ্য। বলায় বর্ণীবস্থারই বৈখরী-সংজ্ঞ!, বর্ণাভিব্যঞ্জনী অবস্থা বৈখরী নহে, তাহ মধ্যম] । 
“আবী” শব্দের যোগার্থ হইতে বর্ণাভিব্যগরনী অবস্থাই বুঝা যাইতেছে । অতএব আধ্তী বর্ণ বিশেষ 
নহে, বর্ণ চিহ্নও নহে, উহা! মধ্যমাভাবাপন্না কুগুলিনীরই চিত্রগ্রতিকৃতি । অস্ত্রোক্ত বর্ণমালার 
মধ্যে বা শবশাস্ত্রো্ত বর্ণমালার মধ্যে আজীর কোন উল্লেখ নাই। “তদূর্ধে তু কলা প্রো 
আজ্ীতি যোগবল্লভা । তদুর্ধে দবিদলোর্ো এই উক্তি গ্রমাণরূপে শ্বীকৃত হইলেও ছ্িদলোর্স্থান 
র্য্যস্তই মধ্যমীভাবাপন্ন! কুগুলিনীর নৃত্যসঞ্চরণ হইয়৷ থাকে, ইহাই উহ! দ্বারা বুঝিতে হইবে। 
কারণ, মুর্ঘন্য বর্ণবঘটিত কালী তারা প্রভৃতি দেবতাগণের মগ্তরে অভিব্যক্তি ছিদলোর্দে 
নাদরূপিমী মধ্যমার সঞ্চরণ ব্যতীত হইতে পারে না। দ্বিদলোর্ধে মধ্যমার অনুভূতি যোগী 
ব্যতীত অপরে করিতে পারে না, আর কুণুলিনী শক্তি যে যোগিবল্লভা, তাহা সুগ্রসিদ্ধ। 

আরও কথা আছে । ছ্িদলোর্ে আগ্তী নামী পৃথক কলার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও 
সেই আশ্ী ককারাঁদ লেখনের পর্বে স্থাপনীয় ভইতে পারে না। প্রতু/ুত “হ' '” লিখিবার 


হব হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

পরেই তাহা স্থাপনীয় হইতে পারে। কারণ, ছ্বিদষে 'হঃ 'ক্ষ? বর্ণ আছে, তদূর্ধে আগী থাকিলে 
ডাহা ককারের পূর্বে না আসিয়! “ক্ষ কারের পরে হওয়াই সঙ্গত। অতএব পূর্ব বন্ধে ককার 
'লিখনের পূর্বে স্থাপনীয় আত্রী মধ/মাভাবাপরা! কুগুলিনীরই প্রতিকৃতি, ইহা আমীর সিদ্ধান্ত। 
বল! আবন্ঠক যে, আদ্ী ও প্রণব একই বস্ত নহে অর্থাৎ আগ্ী চিন (8) ($) ব 
(9) ওকার সুচক নহে। এতছ্ভয়ের প্রতেদ বিষয় এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে, আগ্জী 


মধ্যমা ভাবাঁপন্না বলিয়। ক্ঠাদি সহযোগে উচ্চারণীয়া নহে ; প্রণব বৈথরীভাবাপন্ন, তাই কঠাদি 
সহযোগে উচ্চার্য্য | | 
গৌড় ব! পশ্চিম বঙ্গে যে প্রথমে দুইটি দাঁড়ি (॥) দেওয়া হইত, তাহা ইড়া ও পিঙ্গলাঁর 
চিত্র-প্রতিকৃতি, মধ্যে স্ুযুয্ স্থান আকাশরূপে প্রদর্শিত, শব্দাভিব্যক্তি আকাশেই হয় এই 
নৈরায়িক সিদ্ধান্ত ইহার সহিত জড়িত আছে। কুগুলিনী শক্তিও গর নাড়ীদয়ের মধ্যস্থিতা 
নুষুগ্নাকে আশ্রয় করিয়াই বর্ণ ট্রি করেন। এ নাড়ীঘয় কুগুলিনী-সঞ্চরণ-ক্ষেত্রের স্কুল 
সীমা-স্তস্ত । ইহার পর “সিদ্ধিরস্ত' গুরুর আশার্বাঁক্য এবং শিল্পের প্রার্থনা বাক্য । তৎপরে 
অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত বর্ণমালা-__যাহা তম্ব ও শবশাস্ত্রসম্মত ত্রমযুক্ত, তাহাই পশ্চিম বঙ্গে 
লিখিত হইত। “সিদ্ধিরস্ত অআ৷ ইত্যাদি" ক্রমে পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত লিখন-রীতির স্তাঁয় 
বিষ্ভারস্ত দিনে পূর্ব্ব বেও এরূপই লিখিত হইত, ইহ! পূর্বববঙ্গবাসী একজন প্রাচীন সুপঞ্ডিত 
বলিলেন। কিন্ত তৎপরে বর্ণমালা লিখন আশঞ্ী (৪) ও ককাধাদি ভ্রমে হইত। কাঁমরূপ 
প্রদ্দেশে আপ্ত্ী চিহ্ন ($) বামাবর্তে ইহাঁও উর্ধগামিনী বা নৃত্যপরায়ণ! সর্পাকুতি কুগুলিনীর 
প্রতিক্লতি, আবর্তভেদ মাত্র ৷ একটি দক্ষিণীবর্ত, অপরটি বামাবর্ভ । গৌড় ব! পশ্চিম বঙ্গে পত্র 
লিখিবার প্রণালী শিথিবাঁর সময়ে শীর্ধদেশে শ্রীচর্গা প্রভৃতি নাম লিখিবার পূর্বে (৭) এই 
গ্রকার লিখিবার রীতি আছে। তাহার আী নম তথায় প্রসিদ্ধ না হইলেও তাহাও 
উর্ধগামিনী কুগুলিনীর প্রতিকৃতি। এ (9) চিহ্ছের- নিম্নাংশ সর্পারুতির উ্থগতির মরল 
দণ্ড চিত্র, উপরে ফণার বক্র প্রতিকৃতি । 
() এইরপ চিতরপ্রতিকূতিও লেখনের মঙ্গলাঁচরপ ক্রীদুর্গাদি নামের পূর্বের অনেক স্থলে 


প্রদত্ত হয়। তাহ! কুগুলিনী ও বর্ণ উৎপাদনের বীজভাবের পূর্ববাবস্থার চিত্র। কুগুলিনী 
বর্লজননী পরানারী এথমাবন্থা প্রাপ্তির পূর্বেই অর্ধচন্্র ও বিদ্দৃভাব গ্রহণ. করেন। তৎপূর্বে 
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শ্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিকা, এই তিন অবস্থা তাহার হয়। তাহার পরে অর্থগন্্ ও বিন্দু 
সেই বিদদুই মূলাধারে 'পরা”, স্থাধিষঠানে পশ্থততী” ও হৃদয়ে মধ্যমা । মুলাধারাদদি স্থানগ্রহণের 
পূর্বেই যে চিচ্ছক্তি ততরশাস্্ে কুগ্ুলিনী নামে কথিত, তাহার সেই নাম প্রাপ্তির হেতু সর্পান্কৃতি 


এবং বর্ণ উৎপাঁদনার্থ উর্ধগাঁমিতা (৭) চিহ্ে আছে, তৎপূর্ববর্তী অবস্থায় অর্ঘচন্্র ও বিন্দু 


মন্যকে রাখার পরে যে পরাদি অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, ভাঁহা হুচিত হইয়াছে । শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও 
নিবোধিকার কোন আকুতি বর্ণিত না থাকায় তাহার চিত্রও পৃথক্‌ নাই, পদ্মপুষ্পের চিত্রে যেমন 
গন্ধের চিত্র থাঁক! সম্ভব নহে, পন্মের চিত্রে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা ফরিতে হয়। এখাঁনেও সেইন্বপ 
অনস্তব বলিয়! কুগুডলিনী চিত্রেই শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিকাঁর অস্তিত্ব বল্পিত হইয়া 
থাকে। প্রমাণ যথাঃ - 

“সা প্রহ্থতে কুগুলিনী শবব্রঙ্ষময়ী বিভুঃ | 

শক্তিং ততো ধ্বনিস্তম্মানদন্তস্মানিবোধিকা | 

ততোখর্েন্দুস্ততে। বিন্দস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ ॥” 

_ প্রাণতৌষণী-ধৃত সারদাঁতিলক । 
ইহার দ্বারা বুঝা যায়, তত্ত্রশান্ত্রে যে কুগুলিনী মন্তরাদিষ্টিকত্রী সচ্চিদাননারূপা বলিয়া 

কথিত, তত্প্রধান গৌড়বঙ্গ ও কামরূপ তাহাকে যে আকারেই হউক, প্রথমে স্মরণ করিতে 
চিরদিন যত্ব করিয়াছে । অধঃগতনের সময় যাহা হইবার, তাহা আমাদিগের হইয়াছে । প্রথমে 
তন্ববিস্বৃতি, প্রথামাত্রে তাহার পর্ধ্যব্াঁন, এখন সেই গ্রথাও বিলুপ্ত । সনাতনধর্মীর আচার- 
ব্যবহারে এই ছুর্দশাই ঘটিতেছে, এই জন্ত মবই বিলোপোস্মুখ । তবে আশা, সনাতন ধর্মরক্ষিণী 
স্বয়ং সনাতনী ব্রহ্মময়ী। যতই অধঃপতন হউক, মূলচ্ছেদ হইবে না । 
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